 শ্রাতীগোক্রমচন্জায় নমঃ ॥ 
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্ প্রথম অধ্যায়। 
জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্থ । 
পৃথিবীর মধ্যে জঙ্ুদধীপ শ্রেষ্ঠ। জন্ববীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান।: 

ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্বোত্তম । গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীমবন্ধীপ মণল 
পরম উৎকষ্ট। শ্রীনব্ধীপ মণ্ডলের একদেশে ভাগীরথীকূলে ্গোক্রম. নামে 
একটা রমণীয় জনপদ নিত্য বিরাজমান। শ্রীগোদ্রমের উপবনে প্রাচীনকালে 
অনেকগুলি ভজনানন্দী পুরুষ স্থানে স্থানে বাস করিতেন। যে স্থজে কোন 
সময়ে শ্রীন্ুরতি স্বীয় লতামগ্ডপে ভগবান্‌ গৌরচন্ত্রের আরাধন! করিয়াছিলেন, 
তাহার অনতিতুরে প্রদ্যু়কুপ্ন নামে একটী ভজন কুটার ছিল। তথায় নিবীড়, » 
. লতীচ্ছঙ্ন একটা কুটারের মধ্যে শ্রীভগবৎপার্ধদপ্রবর প্রা ব্রক্মচারীর শিক্ষা শিষ্য 
ীপ্রেমদাস পরমহংদ বাবাজী মহাশয় নিরন্তর তজনানন্দে কালঘাপন 
ফরিতেন। ৃ 
রীপ্রেমদান বাবানী সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হুইয়াও শ্রীনন্দগ্রামের অভিন্ন তত্ব 
বোধে ই্রীগোক্রমবনকে একান্ত মনে আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যহ ছুইলক্ষ 
'ছরিনাম এবং সর্ব বৈষ্ণব উদ্দেশে শত শত দণ্ডবৎ ও গোপগৃছে মাধুকরী সার! 
জীবন নির্বাহ, এই তাহার জীবনের নি্নম হইয়! উঠিয়াছিল। ' যে সময়ে তিনি 
কাধ্য সকল হইতে বিশ্রাম করিতেন তখন কোনপ্রকার গ্রাম্যকথ! না! কিয়! 
ভগবৎ পার্ষদ প্রধান শ্রীজগদাননোর প্রেমবিবর্ভ সজল নয়নে পাঠ করিতেন । প্র, 
কালে নিকটস্থ কুপ্জবাসীগণ আনিয়! তক্কিসহকারে তাহার পাঠ শ্রগ করিতেন । 
করিবেন না কেন, যেহেতু প্রেমবিবরত্রস্থ সমস্ত রদ তথে পরিপূর্ণ আবার বাবাজী, 


২ .. জৈব ধর্ন্ম। 


* মহাশয়ের মধুক্ম বী স্বর শ্রবণ করিলে সমস্ত ভক্তবৃনের হৃদয় হইতে বিষয় বিষানল 

বিদুরিত হইত। 
একদ| অপরাহে নামসংখ্য। সম্পূর্ণ কারয়া৷ পরমহংস বাবাজী মহাশয় 

শ্রীমাধবীমালতী-লতামণ্ডপে উপবেশন পু ক ্রীপ্রেমবিবর্ত পাঠ করিতে করিতে 

» ভাবসমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন এমত সময় একটা চতুরথাশ্রমী তাপস আসিয়া তার 
চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়! অনেকক্ষণ গড়িয়া রহিলেন। বাবাজী নহাশয় 
প্রথমে ভাবানন্দে নিমগ্র ছিলেন, কিন্তু অল্লক্ষণ মধ্যেই তাহার বাহা শ্ফুর্তি হইলে, 
সাষ্টাঙ্গ পতিত সপ্্যাসী মহাত্বাকে দর্শন করিয়। আপনাকে তৃণাধিক নীচ জ্ঞানে 
সন্ন্যাদীর সম্মুখে পড়িয়া হা চৈতন্ত হা নিত্যানন্ন 1' এই অধমকে কৃপা কর বলিয়া 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন 
প্রভো ! আমি অতিশয় হীন ও দীন আমাকে আপনি কেন বিড়ম্বনা! করিতেছেন । 
সন্ন্যাসী তখন বাবাজী মহাশয়ের পদধূলী লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বাবাজী 
মৃহাশয় ও তাহাকে কলার বন্ধলাসন দিয়! এক পার্থ উপবিষ্ট হইয়! প্রেম গদ গদ 
বাক্যে কহিলেন প্রতে৷ ! এ দীনব্যক্তি আপনার কি সেব। করিতে যোগ্য। 
কমওুলু রাখিয়া যতীশ্বর তখন করযোড়ে কহিতে লাগিলেন -- 


প্রভে'! আমি অতিশয় ভাগ্যহীন। সাংখ্য, পাতঞ্ুল, ন্তার, বৈশেষিক, 
উত্তর পূর্ব বীমাংসান্থয় এবং উপনিষদাদি শান্তর বারাণন্তা্দি বছবিধ পুণ্যতীথে 
প্রচুর অধ্যয়ন পূর্ব্বক শীল্ত্রতাৎপর্ধ্য বিতর্কে অনেক কালযাপন করিয়া! প্রায় 
দ্বাদশ বৎসর হইল শ্রীল সচ্গিদানন্দ সরশ্বতী পাদের নিকট দওগ্রহণ করিয়াছি। 
দওগ্রহণ করিয়। সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতের সর্বত্র শাঙ্করী 
সম্যাসীদিগের সঙ্গ করিয়াছি( কুটিচক বহ্‌দক হংস এই তিন অবস্থা অতিক্রম 
পূর্বক কিছুদিন পরমহংস পদ লাভ করিয়াছিলাম। মৌনাবলগ্বন পূর্ব্বক 
যারাপসীক্ষেত্রে অহং বর্ম, গ্রল্ঞানং ব্রহ্, ভত্বমি প্রভৃতি শ্রীশঙ্করোদিত. 
মহাবাক্য আশ্রয় করিয়াছিলাম। একদিবস কোন সাধুবৈষণধ উচ্চৈম্বেরে তরিলীলা! 
গান করিতে করিতে আমার সম্মুখ দিয়! চলিয়া গেলেন। আমি চক্ষু উন্নীলন 
করত দেখিলাম যে সেই বৈষঝব অশ্রধারায় ন্বাত এবং তাহার সর্বশরীর পুলকে 
পরিপূর্ণ। গাগদন্বরেশ্্রীকঞ্ণচৈতন্ত প্রত নিত্যানন্দ এই নামটা বলিতেছেন ও নৃত্য 
করিতে করিতে স্মলিতপদ হইয়া পড়ি! যাইতেছেন। তীহাকে দেখিয়! ও তাহার 


) 
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গান শ্রবণ করিয়! আমার হৃদয়ে যে. কি একটা অনির্বচনীয় ভাব উদয় হইল, 
তাহ! আমি আপনার নিকট বর্ণন করিতে অক্ষম । ভাব উদয় হইল বটে তথাপি 
স্বীয় পর্মহংসপদ মরধ্যাদা রক্ষা করিবার জন্ত আমি আর তাহার সত আলাপ 
করিতে পারিলাম না। হা! ধিক! ধিকৃ আমার পদমধ্যাদ1!! ধিক আমার 
ভাগ্য! কেন বলিতে পারি ন! সেইদিন হইতে আমার চিত শ্রীকুঞ্ণ চৈতন্তেয় ”. 
শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইল। পরে আমি ব্যাকুল হুইয়! সেই বৈষ্ণবটার অনেক 
অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি 
দেখিলাম যে সেই বৈষ্ণব দর্শনে ও তাহার মুখে নাম শ্রবণে আমার যে বিমলানন্দ 
হইয়াছিল তাহ! আরম তৎপূর্ববে আর কখনই বোধ করিতে পারি নাই। মানব" 
সন্তায় যে এরূপ সুখ আছে তাহা কখনই জানিতাম না। আমি কয়েকদিন 
বিচার করিয়। স্থির করিলাম যে আমার বৈষ্ণব চরণাশ্রয় করাই শ্রেয্। আমি 
বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া ভরীধাম বুন্দাবনে গেলাম। তথায় অনেক বৈষ্ণব 
দেখিলাম। তীহার! শ্রীবূপ সনাতন জীব গোম্বামীর নাম করিয়া অনেক বিলাপ 
করেন। তাহার! শরীস্রীরাধাকষ্ণের লীলা স্মরণ করেন আবার আীনবন্থীপ 
নাম করিয়৷ প্রেমে গড়াগড়ি দেন। আমার শ্রীীনবন্ধীপ দর্শনে লালসা হইয়! 
উঠিল। শ্রীব্র্ধধামের চৌরাশি ক্রোশ ভ্রমণ করত আমি কয়েক দিবস হইল 
শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছি। মায়াপুর নগরে আপনার মহিম| শ্রবণ করিয়া! অগ্য ' 
আপনার চরণাশ্রয় করিলাম। আপনি এ দাসকে নিজ কপাপাতর ক্রিয়া 
চরিতার্থ করুন্‌। 

পরমহংস বাবাজী মহাশয় দস্তে তৃণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন। 
সঙ্ন্যামীঠাকুর ! আমি নিতান্ত অপদাথ। উদরপৃত্ি, শিত্রাও বৃখালাপে আমার 
জীবন বৃথা গেল। শ্রীক্ুফণটৈতন্ন্ত্রের লীলাগ্থান আশ্রয় করিয়া, দিনপাত 
করিতেছি। কিন্ত কৃষ্চপ্রেম যে কি বন্ত তাহা আস্বাদন দ্বার! বুঝিতে পারিলাম 
না। আপনি ধন্ত! যেছেতু এক মূহূর্তের জন্তও বৈষ্ণব দর্শনে প্রেম আস্বাদন 
করিয়াছেন। আপনি ক্ৃষ্ণচৈতন্তের, কপাপাত্র।, এই অধমকে প্রেম আশ্বাদনের 
সময় এক একধার ন্মরণ করিলে আমি চরিতার্থ হইব। এই বলিতে বলিতে 
বাবাজী মহাশয় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিবার সময় চক্ষের জলে তাহাকে 
ন্লান বরাইলেন। সঙ্্যাসীঠাকুর বৈধণব অঙ্গ স্পর্শ করিদ্ধ! একটি অভূতপূর্ব ভাব 


৪ জৈব ধর্ম । 


* লাভ করিয়! ক্রদন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন । কালে তিনি 
এই পল্প গান করিতে লাগ্সিলেন।: 

(জয়) শ্রীকুষ্ণচৈতন্যশ্রীগ্রতু নিত্যানন্দ। 

(জয়) প্ররেম্দাস গুরু জয় তন আনন? ॥ 

» অনেকক্ষণ নৃত্য কর্তনের পর স্থির হইয়া! উভয়ে পরস্পর অনেক কথাবার্থ। 
করিলেন। প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন, হে মহাত্মন্‌! 
আপনি এই প্রহরায় কুঞ্জে কিয়দ্িন বান করিয়! আমাকে পবিত্র করুন। সন্ন্যাসী 
ঠাকুর কহিলেন আমি আপনার চরণে আমার দেহ সমর্পণ করিলাম। কিরদিনের 
কথ! কেন আমার দেহত্যাগ পর্ধাস্ত আমি আপনার দেব! করিতে পাই ইহাই 

আমার প্রার্থনা । 
সন্যাসীপ্লকুর সর্বশান্ত্রজ্ঞ। গুরুকুলে কিছুদিন বাস করিয়। গুরূপদেশ লইতে 

' হুয় তাহ! তিনি ভালরূপ জানেন। অতএব পরমানন্দে সেই কুঞ্জে কয়েকদিন 
অবস্থিতি করিলেন। পরমহংস বাবাজী কয়েকদিন পরে কহিলেন হে মহাত্মন্‌ ! 
শান ব্রশ্ষচারী ঠাকুর কপ! করিয়া! আমাকে চরণে রাখিয়াছেন। তিনি,আজ 
কাল শ্রনবধীপ মণ্ডলের একপ্রান্তে শ্রীদেবপন্ী গ্রামে শ্রীশ্ীনৃসিংহ উপাসনার মগ্। 
আজ চলুন মাধুকরী সমাপ্তপুর্ববক তাহার চরণ দর্শন করিয়া! আমি। সন্ন্যাসী 
"ঠাকুর কহিলেন যে আক্তা হয় তাহাই পালন করিব । 

বেল! ছু'টার পর তাহার! উভয়ে শ্রীঅলকানন্দ! পার ভইয় শ্রীদেবপল্লীতে 
উপস্থিত হইলেন। শৃ্যটাল! অতিক্রম করতঃ গ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে ভগবৎ 
পাধদ ভীগ্রদায় ব্রচ্ষচারীর চরণ দর্শন পাইলেন। দুর হুইতে পরমহংস বাবাজী 
মহাশয় দণ্তবন্নিপতিত হইয়! প্রীগুরুদেবকে সাঠাঙ্গ প্রণাম করিলেন । ব্রহ্মচারী 
ঠাকুর তক্তবাৎসল্যে আরজ হইয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে আগমনপূর্বক পরমহংস 

" বাৰাজীকে উভয় হস্তের দ্বার! উত্তোলন করত+--প্রেমালিঙ্গন করিয়। কুশণবার্ত 

জিজ্ঞাসা করিলেন। গনেকক্ষণ ইইগোঠীর পর 'পরমহংস বাবাজী সন্ন্যাসী 

ঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর সাদর বাক্যে কহিলেন ভাই ! তুমি 
যথাযোগ্য গুরু পাইয়াছ। প্রেমদাসের নিকট 'প্রেমবিবর্ড শিক্ষা কর। 

কিবা বিপ্র কিবা স্যাসী শূত্র কেন নয়। 

যেই কৃষণ-তত্ববেত্া লেই গুরু হয়॥ 


প্রথম অধ্যায়। ৫ 


'সগ্লামীঠাকুর ও বিনীতভাবে গরমণ্ডরুর পাদপন্পে সাটাঙ্গ গরণাম করত: 
কহিলেন প্রতো ! আপনি চৈতন্য পার্ধদ, আপনার কৃপা ' কটাক্ষে আমার ন্যায় 
শত শত অভিমানী সন্ন্যাসী পধিভ্র হইতে পারে । কৃপা করুন্‌। 

সন্্যাসীঠাকুর ভক্তগ্োষ্ঠীর পরম্পর ব্যবহার পুর্ব্বে শিক্ষা করেন নাই। গুরু ও 
পরমগ্ডরুতে ষে প্রকার ব্যবহার দেখিলেন ভাহাই সদাচার জানিয়। নিজ গুরুয় 
প্রতি অকৈতবে সেই দিন হইতে তক্জরপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সন্ধা 
আরাত্রিক দর্শন করতঃ উভয়ে শ্ীগোক্রমে প্রত্যাবর্ুন করিলেন । 

কিছুদিন এই প্রকারে থাকিয়া সঙ্নাসী ঠাকুর পরমহংস বাবাজীকে তত্ব 
জিজ্ঞাসা করিতে বামন! করিলেন। এখন বেশ ব্যতীত আর সমস্তই তাহার 
বৈষণবের ভ্তায় হুইয়াছে। শমদমাদি গু! সম্পর হইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রদ্মনিষ্ঠ 
পুর্বেই লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই নিষ্ঠার উপর আবার পরত্রহ্মের চি্লীলা 
নিষ্ঠা জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে দীনভাব প্রবল হইয়া, উঠিল। ূ 

একদিন অরুণোদয় সময়ে পরমহংস বাবাজী পরিষ্কত হইক্স! তুলসী মালায় 
নাম সংখ্য। করিতে করিতে মাধবীমণ্ডগে বফিলেন | কুঞ্ ভঙ্গ লীলাম্মৃতিজনিত 
প্রেমবারি তাহার চক্ষু হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। স্বীক্প দিদ্ধভাবে 
পরিভাবিত ' তৎকালোচিত সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনার. স্থূল দেহস্থৃতি 
হারাইতে লাগিলেন। সঙ্ন্যাদীঠাকুর তাহার ভাবে মুগ্ধ হইয়! তীহার নিকট ' 
উপবেশন করতঃ তাহার সাস্বিক ভাব সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে পরমহংস বাবাজী কহিলেন সথি! কখখটাকে শীত্ব নিশ্ন্ধ 
কর, মতুবা! আমার রাধাগোবিন্দের ম্ুখনিদ্র সঙ্গ হইলে সখী ললিতা ছঃখ 
পাইবেন এবং আমাকে ভতসনা করিবেন। এ দেখ অনলম্জরী তথিষয়ে 
ইঙ্গিত করিতেছেন । তুমি রমণমঞ্জরী তোমার এই নির্দিষ্ট সেবা। তুমি 
তাহাতে যন্তবততী হও। বলিতে বলিতে পরমহংস বাবাজী অচেতন হইলেন। 
সন্যাসী ঠাকুর স্বীয় সিদ্ধ দেহ ও পরিচয় জানিয়া সেই হইতে সেই সেবায় নিযুক্ত 
হইলেন। ক্রমশঃ প্রাতঃকাল হইল। পূর্বদিকে উ্! আসিয়া শোভ! বিস্তার 
করিতে লাগ্রিল। 'পক্ষীগণ চারিদিকে আপন আপন গান করিতে লাগিল। 
মন্দ মন্দ সমীরণ বছিতে লাগিল । আলোক প্রবেশ সময়ে গ্রহ্যয়কুজের মাধবী 
মৃণ্ুপের যে অপূর্বব শোতা হইল তাহা বর্ণনানতীত,। 


৬ জৈব ধর্ম । 


পরমহংস বাবাজী কদলী বন্ধলাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। বাহুর ক্রমে 
ক্রমে হইতেছে । নামমালা করিতে লাগিবেন। সেই অবসরে সন্ন্যাসী ঠাকুর 
বাবাজীর পদতলে সাষ্টাল হইয়া দণ্বৎ প্রণাম করত লমীগে বিনীতন্ভাবে উপবেশন 
পূর্বাক-করঘোড়ে কছিতে লাগিলেন। এ 
.প্রভো! এই নীনজন একটা গ্রশ্ন কর়িতেছে। উত্তর দান করিয়া তাহার 
প্রাণ শীতল করুন্‌। বরঙ্গজ্ঞানানলে দগ্ধ হৃদয়ে ব্রজয়পের সঞ্চার করুন্‌। 
বাবাজী কহিলেন আপনি যোগ্যপাত্র। আপনি যে প্রশ্ন করিবেন আমি 
যথাসাধ্য উত্তর করিব। 
ষন্ন্যাদী কহিলেন পপ্রভে৷ ! আমি অনেক দিন হইতে ধর্শের প্রতিষ্ঠা 
গুনিয়! ধর্শ কি তাহা অনেক ব্যক্তিকে জিজাসা করিয়াছি। ভ্ঃখের বিষয় যে 
তাহার! তহুত্বরে যাহ যাহা বলিয়াছেন সে সমন্ত পয়ম্পর অনৈক্য। অতএব 
আমাকে বলুন জীবের ধর কি? এবং পৃথক পৃথক শিক্ষকের! কেনই বা পৃথক 
পৃথক উপদেশকে ধর্ম বলিয়া বলেন! ধর্ম যদি এক হয় তবে পতেরা সকলেই 
কেন সেই এক অদ্িতীয় ধর্মের অনুশীলন করেন ন|? 
_ শ্রীকফচৈতন্ত প্রভুর পাদপন্স ধ্যান করিয়া! পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিতে 
লাগিলেন ।, ওহে ভাগ্যবান্‌! ধর্মতত্ব থা! জ্ঞান বলিতেছি শ্রবণ কর। যে বস্তর 
, যাহা! নিত্য স্বভাব তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম । বস্তর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় 
হয়। কৃষে ইচ্ছায় যখন কোন বস্ত গঠিত হদ্র তখন সেই গঠনের নিত্য সহচর- 
কূপ একটা শ্বভাব হয়। সেই শ্বভাবই সেই বস্তর নিতা ধর্ম। পরে কোন ঘটনা 
বশতঃ ব| অন্ত বস্ত সঙ্গে সেই বস্তর কোন বিকার হয় তখন তাহার শ্বভাবও বিকৃত 
বা পরিবর্তিত ইয়। পরিবর্তিত হ্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের স্তায় 
সঙ্গী হইয়। পড়ে। এই পরিবর্তিত স্বভাব, গ্বভাব নয়! ইহার নাম নিসর্গ। নিসর্গ 
স্বভাবের স্থলে বলিয়া! আপনাকে স্বতাব বলিয়! পরিচরদেয়। যথ! জল একটা 
বন্ত। তারল্য তাহার শ্বভাব। ঘটন! বশতঃ জল যখন শিলা হয় তখন কাঠিন্ত 
তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের স্কায় কাধ্য.করে। বন্ততঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহ! 
নৈমিত্তিক । কেননা কোন নিমিত্ত হইতে উদিত হুর এবং সেই নিমিত্ত বিদুরিত 
হইলে স্বয়ং বিগ হয়। কিন্ত স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা! অসুস্্যত 
থাকে । কাল ও ঘটনা ক্রমে ন্বভাৰ অবশ্থই নিব পরিচয় দিতে পারেন । 


. প্রথম অধ্যায়। ৭ 


বন্তর ্বভাৰই বন্তর নিভাধর্শা। বস্তর নিসর্গই বন্ধ নৈমিত্তিক ধর্মা। 
াহাদের বন্ধ গ্তান আছে তাহার! নিভা ও নৈষিত্বিক ধর্ের প্রতেদ জানিতে 
পার়েন। ধাছাদের বসন্ত জ্ঞান নাই তীছারা নিসর্গকে শ্বভাব মনে করেন এবং 
নৈমিত্তিক ধর্মকে নিত্য ধর্ম মনে করেন। 


অর্থ কি 1*' 


পরমহংস কহিলেন, বস্‌ ধাতুতে সংজ্ঞাথে তু প্রত্যয় করিয়া বস্তু শব হয়। 
অতএব যাহার অন্তিত্ব আছে ব৷ প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু । বপ্ত ছুই প্রকার 
অর্থাৎ বাস্তব বন্ত এবং অবাস্তব বস্ত। বাস্তব হস্ত পরমা্থ ভূত তত্ব। অবাস্তব 
বন্ধ ভ্রব্যগুণাদি রূপ। বাস্তব বন্তর অস্তিত্ব আছে। অবাস্তব বন্তর অস্তিত্ব কেবল 
প্রীত হয়। প্রতীতি কোনস্থলে সত্য কোন স্থলে ভাগ মাতর। প্রীমন্তাগবতের 
প্রথম স্বন্ধের দ্বিতীয় প্লোকে “বেগ্যং বাস্তবমত্র বন্ত শিবদং* এই কথায় বাস্তব বন্ধ 
একমাত্র পরমাথ ইহা নির্ণাত হইয়াছে। ভগবান্‌ একমাত্র বাস্তব বস্ত। সেট 
বন্তর পৃথক অংশ জীব ও সেই বস্তর শক্তি মায়া । অতএব বন্ধ শবে ভগবান্‌ 


সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, বসত কাহাকে বলে এবং স্বভাব শষের . 


জীব ও মায় এই তিন তত্বকে বুঝিতে হয়। এই তিনের পরম্পর সম জ্ঞানকে " 


শুদ্ধ জ্ঞান বল! যার। এই তিন তত্ের বছবিধ প্রতীতি আছে। দে সমস্ত 
অবাস্তব বন্ত মধ্যে পরিগণিত। বৈশেধিকদিগের এরব্য ও গুণ সংখ্য। কেবল অবা 
স্তব বস্তর আলোচন! মাত্র। বাপ্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব। 
জীব একটা বাস্তব বন্ত। জীবের যা নিত্য বিশেষ গগ তাহাই তাহার স্বভাব । 


সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন প্রভে!! এই বিষয়টা আমি তাল করা 
জানিতে চাই। 


বাবাজী মহাশয় কহিলেন, শ্রীনিভ্যানন প্রভুর কৃষ্ণদাস করিরীল নামক 


একটা কৃপাপাত্র আমাকে একখানি হস্তলিপি গ্রন্থ দেখাইয়াছেন। সেই গ্রন্থের 
নাঙ ভ্রীচৈতন্ত চরিতামূত। তাহাতে রমহাপ্রত্বর এ বিষয়ে একটা উপদেশ 
আছে বথ! $-- 

জীবের স্বরূপ হয় কের নিত্যদ্দাস। 

কৃষ্ণের তটস্থা শক হেদাতে প্রকাশ ॥ 


5. . জৈব ধ্্ম। 


কষ ভূলি সে দীব অনাদি বহির্খ | 
অভএব মায়! তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥ 

রুষণ পরিপূর্ণ চিনবস্ত। তুলনাস্থলে অনেকে তাহাকে চিজ্জগতের এককাত্র 
ূ্ধ্য বলিয়! থাকেন | জীব তাহার কিরণ কগ| মাত্র। জীব অনেক। প্জীৰ 
কষের অংশ” একথা! বলিলে খণ্ড প্রস্তর যেমত পর্ধমতের অংশ সেরূপ বল! হয় 
না। কেনন! অনন্ত অংশরূপ জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিশ্থত হইলেও কৃষ্ণের কোন 
অংশ কয় হয় না! এই জন্য বেদ সফল অগ্নির -বিশ্ফুলিঙ্জের সহিত জীবের 
একাংশে সারৃষ্ঠ বলয় থাকেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তৃলমার স্থল নাই। মহাগ্নির 
বিশ্ষুলি্ই বলুন, হৃর্যের কিরণ পরমাণই বলুন বা! মনিপ্রচথত শবর্ণই বলুন, কোন 
তুলনাই সর্ধাংশে হুর হয় না। কিন্তু এই সমন্ত তুলনার জড়ীর় ভাবাংশ 
পরিত্যাগ করিতে পারিলে সহজ হৃদয়ে জীব তত্বের শ্ুর্তি হয়। কৃষ্ণ বৃহচ্চিত্ত 
এবং জীব তাহার অধুষিগ্বস্ত | চিদ্ধর্থ্ে উভয়ের ্ীক্য আছে কিন্ত পূর্ণত! ও অপূর্ণতা 
ভেদে উভয়ের স্বভাব ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভূ, জীৰ 
কুফর নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণআকর্ষক, জীব আকষ্ট। 
কৃ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কষ দরষ্টা, জীব দুষ্ট । কৃষ্ণ পুর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুত্র। 
কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, জীব নিঃশক্তিক। অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য ঝ দাস্তই 
জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম। কৃষ্ণ অনন্ত শক্কিসম্পন্প ;) অতএব চিজ্জগৎ 
গ্রকাশে যেমত পূর্ণশক্ষির পরিচয় পাওয়া যার তদ্রপ জীবন্প্িবিষয়ে তাহার 
একটি তাস শক্তির পরিচয় পাওয়! যাইতেছে। অপূর্ণ জগৎ সংঘটনে কোন 
বিশেষ শক্তি কার্য করে। সেই শক্কির নাম তটস্থা। তাট্থা শক্তির ক্রিয়া এই 
যে চিদবস্ত ও অচিহস্ত এই উভায়র মধ্যে এমত একটা বন্ত নির্মাণ করে যাহা 
চিচজ্জগৎ ও.অচিজ্জগৎ উভয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে যোগ্য হয়। শুদ্ধ চিবস্ত 
অচিব্তর বিপরীত, অতএব স্বভাবতঃ তাহায় অচিগত্তর লহিত সম্বন্ধ ঘটন! হয় 
না। জীব চিৎকণ বটে কিন্ত কোন শ্রণী শক্তি দ্বারা তাচা অচিৎ সম্ন্ধের 
উপযোগী হইয্াছে। সেই প্রীণী শক্তির নাম তটস্থা। নদীর জল: ও ভূমি 
উভয্নের মধ্যে তট। তট তৃষিও বটে জলও বটে। অর্থাৎ উতস্থ। উক্ত প্রশী 
শক্তি তটে স্থিত হইয়া তৃধর্্ম ও জলধর্শ ছইই এক সততায় ধারণ করে। জীব 
চিনধপ্থী বটে কিন্তু গঠন হইতেই জীব জড় ধর্খের বশ হইবার যোগ্য। অতএব 


প্রথম অধ্যায় । . . ; ৯ 


শুদ্ধ চিজ্জগতের ন্তার জীব জড় বন্বস্াতীভ নন। চিন্র্দ প্রযুক্ত তিনি 
জড় ব্তও নন। জড় ও চিং এই ছুই তত্ব হইতে পৃথক্‌ বলিয়া একটী জীব তত্ব 
হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবে এই জন নিত্য ভেদ স্বীকার কয়া কর্তব্য। নশ্বর 
মায়ার অধীম্বর অর্থাৎ মায় তাহার বশীভূত তত্ব । জীব মারাবস্্ী অর্থাৎ কোন 
বিশেষ অবস্থায় তিনি মায়ার বশ হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব ভগবান জীব 
ও মায়া এই তিন তব্ব পারমার্থিক সতা ও নিত্য। ইহাদের মধ্যে “নিত্যে 
নিত্যানাং* এই বেদ বাক্যদ্ারা ভগবান্‌ তিন তত্বের মূল নিত্য তত্ব। 


জীব ম্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদান ও তটস্থা শক্তির পরিচয়। এই বিচারে 

সিদ্ধাস্তিত হয় যে জীব ভগবত্তত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, হ্ুতরীং ভেদাতেদ 
প্রকাশ। জীব মায়াবশ কিন্তু ভগবান্‌ মারার নিয়স্ত। এই স্থলে জীব ও ভগবানে 
নিতা ভেদ। জীব ম্বরূপতঃ চিচ্বস্ত, ভগবান ও শ্বরূপতঃ চিন্স্ত এবং জীব 
ভগবচ্ছক্তি বিশেষ । এই জন্তই এই অংশে তদুভয়ে নিত্য অভে্দ। নিত্য 
ভেদ ও নিত্য অভেদ যদি যুগপৎ ভয়, সবে নিত্য তেদেরই পরিচয় প্রবল। 
কৃষ্ণের দাশ্তই জীবের নিত্য ধর্ম। তাহা ভুলিয়া! জীব মায়াবশ হইয়! গড়ে, 
স্থতরাং তখন হইতে জীব কৃষ্ণ বহিম্ত্ুথখ । মায়িক জগতে আগমন সময়. হইতেই 
যখন বহির্মূখতা! লক্ষিত হয় তখন মায়িক জগতের" কালের মধ্যে জীবেরু পতনের 
ইতিহাস নাই । এই জন্তই “অনাদি বহিশ্খুখ” শব ব্যবহৃত হুইয়াছে। বহির্শূ খত! 
ও মায়! প্রবেশ কাল হইতেই জীবের নিত্যধর্দ্ম বিকৃত হইয়াছে। অতএব 
মায়াসঙ্গবশতঃ জীবের নিসর্গ উদয় হুইলে নৈমিত্তিক ধশ্বের অবসর হুইল। 
নিতাধর্ম এক, অথণ্ড ও নির্দোষ। নৈমিতিক ধর্ম -নান। আকারে নান! 
অবস্থায় নান! লোক কর্তৃক নানারূপে বিবৃত হয়। 


পরমহুংস বাবাজী মহাশয় এই পর্য্যন্ত বলিয়! নিস্তব হইয়া হরিনাম করিতে 
'সারস্ত করিলেন। সঙ্গ্যাসীঠাকুর তী সমস্ত তত্বকথা শ্রবণ করত দণুবৎ প্রপতি- 
পূর্বক কহিলেন, প্রভে ! আমি অন্ত এই সকল কথা আলোচন!| করি। বে 
কিছু প্রশ্ন উদয় হয় কল্য আপনার চরণে জ্ঞাপন করিব । 


১5. : জৈব ধর্ম । 
| দ্বিতীয় অধ্যায় । + 


জীবের নিত্য-ধর্ম শুদ্ধ ও সনাতিন। 


পরপ্দন গ্রাতে প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় স্বীয় ত্রক্ণভাবে নিনগ্র থাকার, 
“সন্ন্যাসীঠাকুর তাহাকে কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পান নাই । মধ্যাহ 
কালে মাধুকরী প্রাপ্ত হইয়া উত্তয়েই শ্রীমাধবী মালতী মণ্ডপে উপধিষ্ট। পরমহংস 
বাবাজী মহাশয় কৃপাপূর্বক কহিলেন, হে ভক্তপ্রবর! আপনি ধর্ম বিষয়ের 
মীমাংসা শ্রবণ করিয়! কি স্থির করিলেন ? এই কথা শ্রবণ করত সন্ন্যাসীঠাকুর 
পরমানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভে! ! জীব যদি অণু পদার্থ হয় তবে 
তাহার নিত্য-ধর্শ্ম কিরূপে পর্ণ ও শুদ্ধ হইতে পারে? জীবের গঠনের সহিত যদি 
ত্াছার ধণ্ধের গঠন হুইয়! থাকে, তবে সে ধর্ম কিরূপে সনাতন হইতে পারে ? 


এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীশচীনন্দনের পাদপদ্ম ধ্যানপূ্ব্বক সহান্তবদনে 
পরমহংস বাবাজী কহিতে লাগিলেন । মহোদয়! জীব অণ, পদার্থ হইলেও 
তাহার ধর্ম পুর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন । অণ্ত্ব কেবল দন্ত পরিচয়। বৃহত্বস্ত একমাত্র 
পরব্রহ্ধ বা কৃষ্ণচন্ত্র। জীব সমূহ তাহার অনস্ত পরমাণ্‌। অথণ্ড অগ্মি হইতে 
যেরূপ অগ্রিবিস্ফুলিঙ্গসমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্তত্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রুপ জীব 
সমূহ নিস্থাত হয়। অগ্নির একটী একটী বিশ্ফুলিঞ্চ যেরূপ পূর্ণ অগ্রি শক্তি ধারণ 
করে, প্রতি জীবও তদ্রপ চৈত্যের পূর্ণ ধর্দের বিকাশ ভূমি হইতে সক্ষম । একটী 
বিশ্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহা বিষয় লাভ করিয়! ক্রশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়! জগৎকে 
দহন করিতে সক্ষম হয়, একটী জীবও তন্প প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্চচন্ 
তাহাকে লাভ করিয়! প্রেমের মহ! বন্তা উদয় করিতে সক্ষম হয়। যে পর্যা্ত স্থীয় 
ধর্থের প্রকৃত বিষয়কে সংস্পর্শ না করে সে পথ্যন্ত-সেই পূর্ণ ধর্মের সহদ বিকাশ 
দেখাইতে অণু চৈতন্তত্বপ্ূপ জীব' অপারক হই প্রকাশ পায়। বস্ততঃ বিষয় 

সংযোগেই ধর্মের পরিচয়। 


জীবের নিত্য-ধন্ম কি ইহ! ভাল করি! অনুসন্ধান করুন্‌। প্রেমই জীবের 
নিত্য্ধন্ম। জীব অজন্তু অর্থাৎ জড়াতীত বন্ত । চৈতন্তই ইহার গঠন। প্রেমই 


ঘিন্ভীয় অধ্যায়। ১১ 


ইনার ধর্ম।  কৃষ্ঃদান্ই সেই বিমল প্রেম। অতএব কুষ্ণদান্ন্ধপ গ্রেমই 
জীবের স্বরূপ ধর্ম । 


জীবের দ্রইটা অবস্থা অর্থাৎ শুদ্ধ অবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। গুদ্ধ অবস্থায় জীব 
কেবল চিন্ময়।. তখন তাহার জড়ম্ন্ধ থাকে ন। শুদ্ধ অবস্থাতে ও জীব অণু. 
পদার্থ। সেই অণুত্ব প্রযুক্ত জীবের অবস্থাস্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা । বৃহ" 
স্বরূপ কৃষ্ণের ম্বভাবতঃ অবস্থাস্তর নাই | তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পুর্ণ, শুদ্ধ ও 
'নাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্বাচীন। 
কিন্তু ধর্মতঃ জীব বৃহৎ অথণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ ততক্ষণই 
তাহার স্বধর্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়াদম্বন্ধে অগুদ্ধ হন তখনই তিনি 
স্বধন্মী বিকার প্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনা শ্রিত ও সুথছুঃখপিষ্ট ! জীবের কৃষ্*দাস্ত বিশ্বৃতি 
হইবামাত্রই সংসার গতি আপিয়! উপস্থিত হয়। 

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন ততক্ষণ তাহার শ্বধর্খের অভিমান। তিনি 
আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়। অভিমান করেন। মায়! সম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই 
অভিমান সঙ্কোচিত হইয় ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ কণে। মায়! সম্বন্ধে - জীবের 
গুদ স্বন্ূপ লিঙ্গও স্থুল্দেছে আবৃত হয়। তখন লিঙ্গ শরীরের একট পৃথক্‌ 
অভিমান উদয় হয়। সেই আভিমান আবার স্থুলদদেহের অভিমানের সহিত . 
মিশ্রিত হইয়া! একটা তৃতীয় অভিমানরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ শরীরে জীব কেবল 
কৃষ্ণদা। লিঙ্গ শরীরে জীব আপনাকে হ্বকম্ম ফলের ভোক্কা অর্থাৎ ভোগ 
কর্তা বলিয়৷ মনে করেন । তথন কৃষ্ণদাসরূপ অভিমান লিঙ্গ দেহাভিমান ঘ্াব। 
আবৃত হয়া থাকে। আবার স্থূল দেহ লাভ করিয়! আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাজা, 
আমি দরিদ্র, আমি ছুঃখী, আমি রোগ পোকদ্ধারা অভিভূত, আমি স্ত্রী, আমি 
অমুকের ্বামী ইত্যাধি বহুবিধ লাভিমান দ্বার পরিচয় দিয়া থাকেন । 


রই প্রকার মিথ্যা আভিমান যুক্ত হইয়া জীবের গ্বধ্ম বিকৃত হয়। বিশুদ্ধ, 
প্রেমই শুদ্ধ জীবের স্বধর্ম । নখ দুঃখ রাগদেষরূপে সেই প্রেম বিক্ৃতভাবে লিঙ্গ 
শরীরে উদ্দিত হয়। ভোজন, পান ও জড়স্গ নুখনূপে দেই বিকার আধকতর 
গা হইয়! স্থল শরীরে দেখা দেয়। এখন দেখুন জীবের নিতা-ধম্ম কেবল শুদ্ধ 
অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ অবস্থায়, যেধর্ণা উদয় হয় তাহা নৈমভিক। 


১২ জৈব ধর্ম । | 
নিতা-ধ্শ স্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন নৈমিত্তিক ধর্ম আর এক দিবস ভাল 
করিয়া ব্যাথা করিব। ূ 
প্রীম্াগবত শাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্কর ধর্ম লক্ষিত হয় তাহা নিত্য-ধর্খ। 
জগতে যতপ্রকার ধর্ম প্রচারিত ভইয়াছে, সে সমুদয় ধর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত 
'করিতে পারেন। নিত্যধর্শ, নৈমিত্তিক ধর্ম ও অনিত্য ধর্মা। যেসকল ধর্ে 
ঈশ্বরের আলোচন! নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই সেঁসফল অনিত্যধর্ম। যে 
সকল ধর্দে ঈশ্বর. ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে কিন্তু কেবল অনিত্য উপায় 
দ্বার! ঈশ্বর প্রাসাদ লাভ করিতে চায় মে সকল নৈমিত্তিক | যাঁহাতে বিমল প্রেম 
দ্বারা কৃষ্ণনাস্ত লাভ করিবার যত আছে সেই সব ধর্ নিত্য। নিত্যধর্শ দেশ 
ভেদে, জাতি ভেগে, ভাষ! তেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামে পরিচিত হইলে ও তাহা এক 
ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষণবধশ্ম প্রচলিত আছে তাহাই নিত্যধর্থের 
আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্‌ শচীননদন যে ধর্ম জগৎকে শিক্ষ! 
দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্বধর্শের বিমল অবস্থা! বলিয়া প্রেমাননী মহাজনগণ স্বীকার 
ও অবলম্বন করেন। 
এইন্লে সন্না।সীঠাকুর করযোড়ে বলিলেন গুভে। ! আমি শ্র্শচীনন্দনের 
প্রকার্শিত বিমল বৈষ্ঝব ধর্শের সর্বব উৎকর্ষ সর্বক্ষণ দেখিতেছি। শঙ্করাচারধ্য 
প্রকাশিত অতবৈতমতের হেয়ত্ব অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মনে একটা 
কথা উদয় হইতেছে তাহা ভবদীয় শ্রীচরণে জ্ঞাপন না করিয়া রাখিতে চাহি না। 
দে কথাটা এই। প্রত শ্রীকুষ্ণটৈতন্ত যে ঘনীভূভ প্রেমের মহাভাব অবস্থা 
দেখাইয়াছেন তাতা কি অদ্বৈত সিদ্ধি হইতে পৃথক অবস্থা ? 
পরমহংন বাবাজী মহাশয় ্রীশঙ্করাচাধ্যের নাম শুনিয়া দবৎ প্রণাম পূর্বক 
কহিলেন। মহোদয় | শঙ্করঃ পঙ্করঃ সাক্ষাৎ একথ। সর্বদা! স্মরণ রাঁখিবেন। শঙ্কর 
বৈবদিগের গুরু এই জন্য মহাপ্রভু তাহাকে আচাধ্য বলিয়। উল্লেখ করেন। 
শঙ্কর শবয়ং পূর্ণ বৈধব। যে সময়ে তিনি. ভারতে উদয় হইয়াছিলেন সৈ সময় 
তাহার স্তায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে বেদ শাস্ত্রের 
আলোচনা ও বর্ণাশ্রম ধর্ের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধদিগের শৃন্ঠবাদে শুনপ্রায় হইয়্াছিল। 
পৃস্তবাদ নিতাস্ত নিরী্ব়। তাহাতে জীবাত্মার তথ্ধ কিয়ৎ পরিমাণে স্্ীক্ভ 
থাকিলে ও এ ধর্থ নিতান্ত অনিত্য। সে সমন ব্রাঙ্মধগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৩ 


বৈদিক ধর্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । অসাধারণ শক্তিসম্পর শঙ্কয়াবতার 
উদয় হইয়া বেদপান্ত্রের সন্মান স্থাপন পূর্বক শৃর্তবাদকে ব্রন্যধাধে পরিণত করেন। 
এই কাধ্যটা অসাধারণ | ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্বরের নিকট এই বৃহৎ কার্ধোর নিমিত্ত 
চিরখখণী থাকিবেন। কাধ্য সফল জগতে ছুই প্রকারে বিচারিত হয়। কতক- 
গুলি কাধ্য তাংকালিক ও কতকগুলি কার্ধ্য সার্বকালিক | শন্বরাবতার়ের সে 
বৃহৎ ক্রার্্য তাংকালিক। ত্দবারা অনেক নফল উদয় ছইয়াছে। শন্বরাবতার 
ঘে ভিত্তি পত্তন কাঁরলেন সেই ভিত্তির উপয় পরে শ্রীরামান্জাবতার ও জীমধ্বাদি 
আচাধ্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ঃবধর্ের প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্বরাবতার 
বৈষ্কব ধর্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচার্ধয। 

: শ্রীশঙ্কর যে বিচার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সম্পত্তি বৈষ্কবগণ . এখন 
অনায়াদে ভোগ করিতেছেন। জড়বন্ধ জীবের পক্ষে সম্বন্ধ জানের নিতান্ত 
প্রয়োজন । এই জড় জগতে স্থল ও লিঙ্গদেছ হইতে চিদ্বস্ত পৃথক ও অতিরিক্ত 
তাহা বৈষ্কবগণ ও শঙ্করাচার্ধা উভয়েই বিশ্বাম করেন। জীবের সতত! বিদায়ে 
তীহাদ্দের মধ্যে কোন পাথকা নাই। জড় জগতের সম্বন্ধ ত্যাগের নাম মুক্তি 
তাহ! উভয়েই মানেন । মুক্তিলাত করা পরাস্ত শ্রীপঙ্করও বৈধাৰাচার্যাগণের 
অনেক প্রকার একা আছে। হরি ভজন দ্বারা চিন্তুদ্ধি ও মুক্তিজাত ইছাও 
শঙ্করাচার্যের শিক্ষা! । কেবল মুক্তিলাতের পয় ধে জীবের কি অপূর্ব গতি হয় 
তদ্ধিষযয়ে শঙ্কর নিকন্ধ। শঙ্কর একথ! তালরূপ জানিতেন যে হরিগজন দ্বারা 

জীবকে মুক্তি পথে চালাইতে পারিলেই, ক্রমশঃ ভজন সুখে আবদ্ধ হইন় 
জীব শুদ্ধতক্ত হইবে | এই জন্যই শঙ্কর পথ দেখাইয়া আর অধক কিছু 
বৈষব রহস্য প্রকাশ করেন নাই। তাহার ভাষ্য সকল যাহার! বিশেষ বিচার 
ফরিয়। পড়িযাছেন তাহার! শঙ্করের গড় মত বুঝিতে পারেন।' হাহার! ফেবল 
তাহার শিক্ষার বাহ্‌ অংশ লইয়! কালযাপন করেন তাহারাই ফেবল টি 
হইতে বিদুরিত হন । 

অদ্বৈত সিদ্ধি ও প্রেম একগ্রফার বিচায়ে একই বলিয়া রা হয্স। অন্ত 
সিদ্ধির যে সঙ্কোচিত অথ করা যায় তাহাতে তাছারও প্রেমের পার্থক্য হইয়া 
পড়ে। প্রেম কি পদাখ তাহা বিচার করন্‌। একটা চিৎপন্ার্ধ অন্ত চিংপদার্থের 
সহিত যে ধর্শের দ্বারা শ্বভাবত আট হন তাহার লাম-প্রেম। দুইটি চিৎপনার্থের 


১৪ : জব ধর্মী 
পৃথক্‌ অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ হয় না। সমস্ত চিৎপদার্থ যে ধর্ম স্বারা পর্ণ 
চিৎপদাখরূপ কুষণচন্ত্ে নিত্য আকৃষ্ট, ভাহায় নাম কৃষ্ণ-প্রেম | কৃষ্চচন্ত্রের নিত্য 
পৃঙ্থক্‌ অবস্থান ও জীবনিচয়ের তাহার প্রতি যে অনুগত ভাবের সহিত নিত্য 
 পৃথক্‌ অবস্থান তাহ! প্রেমতত্বে নিত্যসিদ্ব তব । আম্বাদক, আস্থাদ্য ও আন্বাদন 
এই তিনটী পৃথক্‌ ভাবের অবস্থিতি সত্য। যদি প্রেমের আস্বাদক ও আম্বাদ্যের 
একত্ব হয়, ভবে প্রেম নিত্যসিদ্ধ হইতে পারন না । যদি অচিৎ সম্বন্ধ শুনা 
চিৎপদণথের শুদ্ধ অবস্থাকে অহ্ৈত সিদ্ধি বলা যায়, তবে প্রেম ও অদ্বৈত সিদ্ধি এক 
হয়। কিন্তু অধুনাতন শাঙ্করী পঞ্ডিতগণ চিদ্ধর্শের অ্ৈত সিদ্ধিতে সন্তষ্ট না 
হই! চিদস্তর একতা! সাধনের যন দ্বারা বেদোদিত অধ তত্ব সিদধির বিকার প্রচার 
করিয়া থাকেন। তাছাতে প্রেমের নিত্যত্ব হানি হওয়ায় বৈষ্বগণ দে সিদ্ধান্তকে 
নিতাস্ত অবৈদিক সিদ্ধাত্ত বলিয়! স্থির করিয়াছেন। শশ্করাচার্ধ্য কেবল চিত্ততবের 
বিশ্তদ্ধ অবস্থানকে অদ্ধেত আবস্থ। বলেন, কিন্তু তাহার অর্কাচীন চেলাগণ তাহার 
গৃঢড়াব বুঝিতে ন! পারিয়া ভাছাকে ক্রমশঃ অপদস্থ করিয়া ফেলিতেছেন। 
বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থা সকলকে মায়িক বলিয়া, মায়াবাদ নামক একটা সর্ববাধম মত 
. জগতে প্রচার করেন। মায়াবাদীগণ আদৌ একটি বই আর অধিক চিদ্বস্ত স্বীকার 
করেন ন1। চিদবস্ততে যে প্রেমধর্্ন আছে তাহাও শ্বীকার করেন না। তাহারা 
* বলেন যে ব্রহ্ম বতক্ষণ একাবন্থ প্রাপ্ত, ততক্ষণ তিনি মায়াতীত। যখন তিনি 
কোন স্থরগ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নানাকার প্রাপ্ত হন তখন তিনি মারাগ্রন্ত। 
স্থৃতঞ্াং ভগবানের নিত্য শুদ্ধ চিদঘন বিগ্রহকে মাসিক বলিয়! মনে করেন। 
জীবের পৃথক্‌ সত্তাকে মাযিক মনে. করেন। কাষে কাযেই প্রেম ও প্রেম 
'বিকারকে মায়িক মনে করিয়! অধৈত জ্ঞানকে নি্্ায়িক বালয়া প্রতিষ্ঠ। করেন। 
তাহাদের ভরাস্তমতের অধধৈত সিদ্ধি ও প্রেম কখনই এক পদাথ হয় না। ্‌ 
কিন্ত ভগবান্‌ চৈতন্যদেব যে প্রেম আস্বাদন করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং 
স্বীয় লীল! চয়িতদ্বার! ফাহ! জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সম্পৃণ' মাযাতীত। 
বিশুদ্ধ অঙৈত পিদ্ধির চরম ফল। মহাভাব মেই বিশুদ্ধ প্রেমের বিকার বিশেষ। 
তাহাতে কৃষ্-প্রেমানন্দ অত্ত্ত প্রবল স্থতরাং হবেদক ও সংবেদ্যের পার্থক্য ও 
নিগৃঢ সন্ন্ধ একটি অপূর্ব অবস্থায় নীত হয় । তুচ্ছ মায়াবাদ এই প্রেমের কোন 
জবস্থায় কোন কাধ্য কৰিতে পারে ন!। 


দ্বিতীয় অধ্যাধ। ১৫ 


 অর্যামীঠাকুর সসম্রমে কহিলেন, প্রত! ! মায়াবাম বে নিতান্ত অকিঞ্চিংকর 
তাহা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে আমার যে সংশর ছিল 
অদ্য আপনার রুপায় তাহা দূর হইল। আমার যে মাগাধাদী মক্াসী বেশ তাহ! 
পরিত্যাগ করিতে আমার নিতান্ত পৃ! হটতেছে। 
স্বীবাজী মহাশয় কছিলেন মহাত্মন্‌! আমি বেপের প্রতি কোন প্রকার রাগন্থে 
রাখিতে উপদেশ করি না। অন্তঃকরণে ধর্দ পরিষ্কৃত হলে বেশ সহজেই পরষ্কার 
ইইয়! গড়ে। যেখানে বাহ বেশের বিশেষ আদর সেখানে অন্তরে ধর্থের প্রতি 
বিশেষ অমনৌযোগ | আমার বিবেচনায় প্রথমে অন্তু, করিয়া! যখন 
সাধুণ্দগের বাহাচারে অন্তরাগ হয়) তখন বাহা বেশাদি নিগেষ হয়। আপনি স্থীয় 
হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকুঞ্চচৈতন্যের অনুগত করন্‌ । তাহা হইলে যে সকল 
ৰাহ্‌ সম্বন্ধে কচি হইবে তাহা আচরণ করিবেন | শ্রীমন্মহাগ্রভুর এই বাকা 


সর্বদ] স্মরণ রাঁথিবেন। | 
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়।। 


যথাযোগা বিষয় তৃঞ্জ অনাসক্ত হঞ1 
, অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লৌক-ব্যবহার | 
১. অচিরাতে কষ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 
সঙ্লযামীঠাকুর সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়। আর বেশ পরিবন্তনের কথা উখাপন 
করিলেন না । করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি যখন আপনার 
শিষা হইয়া চরণীশ্রয় করিয়াছি তখন আপনি যে উপদেশ করিবেন আমি তাহ! 
বিন! তকে” মন্তকে ধারণ করিব। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিতে 
পারিলাম যে বিমল কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র বৈষ্ণব ধর্শী। তাহাই জীবের নিত্য 
ধর্ম. সেই ধন পূর্ণ, শুদ্ধ ও সহজ। নানা দেশে যে নানা প্রকার & প্রচলিত 
আছে, সে সৰ ধর্থের বিষয় কিরূপ ভাবনা! করিব ? ॥ 
বাবাজী মহাশয় বলিলেন, মহাত্মন্‌! ধর্ম এক, ছুই বানান! নহে | জীব 
মাত্রেরই একটা ধর্্। দেই ধর্খের নাম বৈষাব ধর্মা। ভাষাতেদে, দেশতেদে 
ও জাতিভেদে ধর্ম ভিন্ন হইতে পারে মা । অনেকে নানা নামে জৈবধর্শাকে অভিছ্িত 
করেন কিন্তু পৃথক্‌ ধর্শের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পূরম বস্তুতে অপ, বস্তর 
যে নির্শল চিন্ময় প্রেম তাহাই জৈব-ধর্ম অর্থাৎ জীৰ সমূহের ধর্খী | জীব সকল 


১৬ জৈব ধর্ম । 


নানা প্রক্কৃতি সম্পরন হওয়ায় 'জৈব-ধর্টা কতকগুলি প্রাকৃত আকারের ছার! 
বিদ্কৃতরূগে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈধ ধর্ম নাম দিয়া জৈব-ধর্থের শুদ্ধাবস্থাকে 
অভিহিত ক হইয়াছে । অন্যান্য ধর্শে যে পরিমাণে বৈষব-ধর্ম আছে সেই 
পরিমাণে সে ধর্ম শুদ্ধ। | 

- কিছু দিবস পূর্বে আমি শ্রীব্রজধামে ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোর্ীমীর 
স্্রীচরণে একটি প্রশ্ন করিয়! ছিলাম । যাঁবনিক ধর্মে যে এস্ক বলিয়া শব আছে 
ভাহার অর্থ কি নির্মল প্রেম না আর কিছু এই আমার প্রশ্ন ছিল। গো্বামী 


মহোদয় সর্বশান্ত্রে পঞ্তিত বিশেষতঃ যাবনিক ভাষায় তাহার পাঙ্ডিত্যের অবধি 


নাই। শ্রীরগ,শ্রীনসীব প্রভৃতি অনেক মহামহোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহোদয় কুপা করিয়া এই কথ! গুলি 
বলিয়াছিলেন। 

পা, এহ্ক শবের অর্থ খ্রেম বটে। যাবনিক উপাসকগণ ঈশ্বর ডজন 
বিষয়েও এন্ক শব্দ ব্যধহার করেন। কিন্তু প্রায়ই এম্ক শবে মায়িক প্রেমকে 
লক্ষ্য করিয়া থাকেন। লয়ল! মঞ্ন্থুর ইতিবৃত্ত ও হাফেজের এস্ক ভাব বর্ণন 
দেখিলে অনে হয় যে যবনাচা্ধ্যগণ শুদ্ধ চিৎ বস্ত যে কি তাহা! উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই। স্থূল দেহের গ্রেম বা কখন লিঙ্গ দেহের প্রেমকে তাহার! এন্ক 
বলিয়া! লিখিয়াছেন। বিশুদ্ধ চিন্বস্তকে পৃথক করির! তাহার কৃষ্জের প্রতি যে 
বিমল প্রেম তাহা! জন্গুভব করেন নাই । সেরূপ ঠেম আমি যবনাচার্যের কোন 
গ্রন্থে দেখি নাই। কেবল বৈষ্ণব গ্রন্থেই দেখিতে পাই। যবনাচাধ্য দিগের 
পর” যে স্তদ্ধ জীব তাহা! ও বোধ হয় ল1। বরং বন্ধভাবপ্রাপ্ত জীবকেই যে রু 
বলিয়া থাকেন এরূপ বোধ হয়্। অন্ত কোন ধর্সেই আমি বিমল কক প্রেমের 
শিক্ষা দেখি নাই। বৈষ্ণব ধর্শে সাধারণতঃ কঞ্চগ্রেম উল্লিখিত আছে। 
্রীমন্তাগবতে *প্রোছ্বিত কৈভব ধর্শ” রূপ শক প্রেম বিশদরূপে বর্ণিত 
ছুইরাছে। কিন্তু আমার বিশ্বাম এইযে শ্রীকষ্চৈতন্তের পূর্বে আর কেহ সম্পূর্ণ বিমল 
কফপ্রেম ধর্শের শিক্ষ দেন নাই। আমার কথার যদি তোমাদের শ্রদ্ধা হয় 
তথে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আমি এই উপদেশ শ্রবণ কাঁরয়। সনাতন 
গোস্বামীকে বার বার দওবং প্রণাম করিয়াছিলাম। সঙ্যাসীঠাকুরও সেই সমকর 
জঙবৎ প্রণাষ করিলেন। 


পা 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 5৭ 
পরমহংস বাঁবাজী মহাশয় কহিলেন ভক্তপ্রবর! আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের 


উত্তর প্রদান করিতেছি, চিত্ত নিবেশপূর্বাক শ্রবণ করুন্। জীবন্ষ্টি ও জীব- 
গঠন এই সকল শব মায়িক সন্ধে ব্যবহার হয়। অয় বাক্য ফতকটা জড়ভাব 
আশ্রয় করিয়া কার্য করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন অবস্থায় যে কাল 
বিভক্ত, ভাহা মায়াগত জড়ীয় কাল। চিজ্জগতের থে কাল তাহ| সর্বদ! বর্তমান। 


তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যৎরূপ বিভাগগত ব্যবধান মাই। জীব ও কৃষ্চ সেই, 


কালে অবস্থান করেন। অতএব জীব নিত্য ও. সনাতন এবং জীবের কু" 


প্রেমরূপ ধর্ম ও সনাতন। এই জড় জগতে আবদ্ধ হইবার পর জীবের স্থপ্টি,. 


গঠন, গতন ইত্যাদি মায়িক কাল-গত ধর সকল জীবে আরোপিত হইয়াছে । 
জীব অণু পদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন! জড় জগতে আসার পূর্বেই তাহার 
গঠন। চিজ্জগতে কালের ভূত ভবিষ্যত্রূপ অবস্থা ন! থাকায় সেই কালে বাহ! 
যাহ! থাকে সকলই নিত্য বর্তমান । জীব ও জীবের ধর্ম বস্ততঃ নিত্য বর্তমান 


ও সনাতন । এ কথাটী আমি ব্গিলাম বটে কিন্তু আপনি যন্তদর গুদ্ধ চিজ্জগতের 


ভাব পাইয়াছেন ততদৃুরই আপনার এ কথার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হইবে । আম 
আভাসমান্র দিলাম, আপনি অর্থটা চিৎসমাধিদ্বারা অন্থুভব করিয়। লইহেন। 
জড়-জাত যুক্তি ও তর্কদ্বারা এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না | আড়বন্ধন 
হইতে অনুভব শক্তিকে যত শিথিল ঝরতে পারিবেন ভতই জড়াতীত চিজ্ঞগতের 
অন্ৃতব উদয় হইবে । আদৌ শ্থীয় শুদ্ধ শ্বরূপের অন্থভব এবং সেই স্বরূপের 
শুদ্ধ চিন্ময় কৃষ্ণনাম অনুশীলন করিতে করিতে জৈব-ধর্ন প্রবল রূপে উদয় হইতে 
থাকিবে | আষ্টাঙ্গ যোগ বা ব্রঙ্গজ্ঞান ছার চিদন্ুভব বিশুদ্ধ হইবে ন1। 
সাক্ষাৎ কষ্ঠান্থুণীলনই নিত্য সিদ্ধধর্ম্োদয় করাইতে সক্ষম । আপনি নিরন্তর 
উৎসাহের সহিত হরিনাম করুন! হরিনাম অনুশীলন একমাত্র চিদন্থশীলন | 


কিছুদিন হরিনাম করিতে করিতে সেই নামে অপুর্ব অনুরাগ জন্মিবে ॥ 


সেই অনুরাগের জঙ্গে সঙ্গেই চিজ্জগতের অনুভব উদয় হইবে। ভক্তির ঘত 
প্রকার অঙ্গ আছে তন্মধ্যে প্রীহরিনাম অন্ুশীলনই প্রধান ও শীপ্র ফলপ্রদ হয়। 


অতএব শ্রীকৃষ্ণদাসের উপাদেয় গ্রন্থে এই কথাটা শ্রীমহাপ্রতুর উপদেশ বলিয়া! 


লিখিত জাছে। 


ভজমের মধ্যে. শ্রেষ্ঠ ময়বিধ ভক্তি । 
কুষ্ঝপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্কি | 


জজ 


১৮ জৈব ধর্ম । 
তার যধ্যে স্ব শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন | 
নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন 1 পু 
মহাত্মন্‌ ! যদি আপনি একথা জিজ্ঞাস! করেন যে কাহাকে বৈষ্ঃয বলব, 
আমি তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব যিনি নিরপরাধে কৃষ্ক নাম করেন তিনি 
বৈষ্ণব । সেই বৈষ্ণব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধাম ও উত্তম | যিনি 
,মধ্ো মধ্যে রুষ্ণ নাম করেন তিনি কনিষ্ঠ বৈধব। যিনি নিরস্তর কৃষ্ নাম 
করেন তিনি মধাম বৈষ্ণব । ধাহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণ নাম আইসে তিনি 
উত্তম বৈধব। ্লীমগ্মহা গ্রভূয় শিক্ষা মতে অন্ত ফোন প্রকার লক্ষণ খার! বৈষ্ণব 
নির্ঘর করিতে হইবে না। | 
সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর শিক্ষাৃতে নিমগ্ন হইয়! হরে কষ হরে কৃষ? কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে পাম রাম রাষ হরে হরে” | এই নাম গান করিতে 
করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে দিন তাহার হরিনামে রুচি জন্মিল এবং 
সাষটঙ্ে গুরুপাদপন্সে পতিত হইয়া বলিলেন গ্রে! ! দীনের প্রতি কূপ! করুন্‌। 





তৃতীয় অধ্যায়। 


নৈমিত্তিকধর্ম অসম্পূর্ণ. হেয়মিশ্র ও অচিরস্থায়ী। 


এক দিবস এক প্রহর রাত্রের পর সঙ্ল্যাসী ঠাকুর হরিনাম গান করিতে 
করিতে শ্রীগোক্রমের উপবনের একান্তে একটী উচ্চ ভূমিতে বমির! উত্তর দ্বিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন পুর্ণচন্্র উদয় হইয়া শ্রীনবন্ধীপমণ্ডলে একটা 
অপূর্ব পোড। বিস্তার করিয়াছিল। অনতিদুরে শ্রীমায়াপুর নয়ন গোচর হইতে 
লাগিল। 'সঙ্নাসী ঠ'ুর বলিঙে লাগিলেন স্বাহা! এ যে একটী আশ্চর্য্য 
আনন্দময় ধাম দেখিতেছি। বৃহৎ বু রত্বময় অস্টালিক|, মন্দির 'ও তোরণ 
সমুহ কিরণ মালা বিজ্ঞার করিয়া জাহ্নবীর তীরমণ্লকে উজ্জলিভ করিতেছে । 
অনেক স্থানে হরিলাম সংবীর্ভনের শব তুমুল হুইয়া গগন মওলকে বিদায়িত 
করিতেছে। নারদের স্ায় কত শত ভক্তগণ বীণা যন্ত্রে নাম গান করিতে 
করিতে নৃত্য করিতেছেন। কোন দিকে শ্বেতকলেখর দেবদেব মহাদেব ডত্বরু 
ধরিয়৷ হা বিশ্বস্তর,দয়া কর বলিয়া! উদ্দণ্ নৃত্য করিতে করিতে পতিত হইতেছেন। 


| তৃতীয় অধ্যায়। ১৯ 
চতুর খ রক্ষা কোন স্থলে বলিয়। বেদবাদী খধিদিগের সভায় “মছান্‌ রব 
পুরুধঃ সন্বসোবঃ প্রবর্তকঃ ॥ সুনির্শলামিদাং শাড়িমীশানে। জ্যোতিরবাক়ঃ ॥ 
এই বেধ মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার নির্ধশল ব্যাখ্যা করিতেছেন | ফোন স্থলে 
ইন্জাদি দেবতাগণ “জয় প্রভু গৌরচন্্, জয় নিত্যানন” বলিয়! লম্প বম্প প্রদান 
করিতেছেন। পক্ষী সকল ডালে বসিয়! “গৌর নিতাই” বলিক্কা রব করিতেছে । 
ভ্রমর সকল গৌর নামরদপানে মত্ত হয়! চতুর্দিকে পুণ্পোদ্যানে গুণ গুগ শব্ব' 
করিতেছে। প্রকৃতি দেবী সর্বত্র গৌররসে উন্মত্ত হই! আপন শোভা বিস্তার 
-করিতেছেন। আহা ! আমি দিবসে যখন প্রীমায়াপুর দর্শন করি তখন ভ 
এ ব্যাপার দেখিতে পাই না ! আজ বা কি দেখিতোঁছ ॥ তখন প্রীগুরুদেবকে 
স্মরণ রিয়া! বলিতেছেন। গ্রভো ! আজ জানিলাম, আপনি আমাকে কপ! 
করিয়! অপ্রাকৃত মায়াপুর দর্শন করাইলেন | আজ হইতে আমি শ্রীগৌরচন্ত্রের 
নিজ জন বলয়! পরিচয় দিবার একটী উপায় হুজন করিব । আমি দেখিতেছি 
যে অপ্রান্কত নবৰীপে সকলেই তুলসী মাল! তিলক ও নামাক্ষর ধারণ করিয়াছেন। 
আমিও তাহ! করিব। বলিতে বলিতে রন্ন্যাপী ঠাকুরের একপ্রকার অচেতন 
অবস্থ। বডি হইল। 


অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঠাকুরের জ্ঞান হইল। জ্ঞান হল বটে, 
কিন্তু সে অপূর্ব চিন্মন্ ব্যাপার সকল আর নয়নগোচর হইল না। তখন সন্গযাস 
ঠাকুর কীাদিতে কীদিতে বলিলেন, আমি বড় সৌতভাগ্যবান্‌ যেহেতু শরীর 
কুপালাভ করিয় ক্ষপকাল শ্রীনবন্ধীপধাম দর্শন করিলাম। 


পরদিন সন্লযাসীঠাকুর স্বীয় দণ্ডটী জলে বিগর্জান দিয়া গলদেশে ত্রিকন্ঠী 
তুলসী মাল! ও ললাটে উ্ধপুণ্, ধারণ করিয়া হয়ি হি বলিয়া নাচিতে 
লাগিলেন। গ্োদ্রমবাসী বৈষ্ঃববর্গ তাহার অপূর্ব নূতন বেশ ও শ্তাব দর্শন 
করিয়া তাহাকে ধন্ত ধন্য বলিয়া, দণ্ডবৎ 'প্রণাম করিতে লাগিলেন। নঙ্্যাসী 
ঠাকুর এ সময়ে একটু লজ্জিত হইয়! বলিলেন ভাল জমি বৈষ্ণবদিগের কৃপাপান্ত 
হুইবার অন্ত বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এ আবার একটী দায় উপস্থিভ 
হইল। আমি প্রীগুরুদেবের মুখে বারস্বার একথাটা শুনিয়াছি। 


ভূণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষুন|। 
অমানিন! মানদেল কীর্তনীয়ঃ সদ। হরিঃ ॥ 


২৪ জৈব ধর্ম 
এখন যে বৈষ্ণবগণকে গুরু বলিয়া মনে করি ত্রাহারাঁ আমাকে প্রণাম 
করিতেছেন, আমার কি গতি হইবে ? এই রূপ চিত্তে আলোচন করিতে করিতে 
পরমহংস বাবাজীর নিকট গমন করতঃ তাহাকে সাষ্টা্গে প্রণাম করিলেম।' 
মাধবী মণ্ডপে আসীন হইঃ! বাবাজী মহাশয় হরিনাম করিতেছিলেন । 
সঙ্গযানীঠাকুরের সম্পূর্ণ বেশ পরিবর্তন ও নামে ভাবোদয় দেখিয়া প্রেমাস্র বর্ষণদ্ধারা 
"স্বীয় শিষ্যকে স্নান করাইতে করাইতে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । বলিলেন 
ওহে বৈষ্কবদাল! আজ তোমার মঙ্গলপূর্ণদেহ স্পর্শ করিয়। আগ্মি কতা হইলাম। 
এই কথা বলিবামাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূর্ব্ব নাম দূর হইল। এখন বৈষ্ণব 
দাস নামে তিনি পরিচিত হইলেন । সন্ন্যাসী ঠাকুর আজ হইতে একটা অপূর্ব 
জীবন লাভ করিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ, সন্ন্যাসাশ্রমের অহঙ্কার পর্ণ নাম 
এবং আপনাকে মহছৃদ্ধি এ সমস্ত দুর হইল। 
অপরাহে জপ্রদ্যয়কুঞ্জে অনেকগুলি শ্রীগোদ্রম ও শ্রীমধ্যদ্বীপবাসী 
বৈষ্বগণ পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন ॥ 
পররমহংস বাবাজী মহাশয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে বসিয়াছেন। সকলেই 
তুলমী মালার হরিনাম জপ করিতেছেন। কেহ কেহ হ! গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, 
কেহ কেহ হা সীতানাথ এবং কেহ কেহ হে জয় শচীনন্দন এইরূপ বলিতে 
বলিতে চক্ষের জলে তাসিতেছেন। বৈষ্ণব সকল পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন । 
সমাগত বৈষ্ণব সকল তুলসী পরিক্রমা করিয়! বৈষ্ণবদিগকে দওবৎ প্রণাম 
করিতেছেন। এমত সময় বৈষ্ণব দাস আসিয়! শ্রীনুন্নাদেবীকে পরিক্রমা করিয়! 
বৈষ্ণবগণের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাত্মা 
কর্ণাকর্ণী করিয়! বলিতে লাগিলেন ইনিই না! সেই সন্ন্যানী ঠাকুর! আজ ধার 
কি আশ্চর্যমু্তি হইয়াছে। 
বৈষ্ঞবগণের সম্মুখে গড়াগড়ি দিতে দিতে বৈষ্ণবদাস বলিতেছেন । 
অস্ত আমি বৈষ্ণব পদরজলাভ করিয়!। রুতাথথ হইলাম। শ্রীগুরুদেবের 
কপার আমি ভালরূপে জানিয়াছি যে জীবের বৈষ্ণব পদরঞ্জ ব্যতীত আর গতি 
ন্রই। বৈষবের পদরজ, বৈষ্ণবের চরণামৃত ও বৈষধণবের অধরামূৃত এই তিন বন্ত 
ভবরোগের ওঁষধ ও ভবয়োগীর পথ্য। ইহাতে কেবল ভবরোগ বিগত হুয় 
এরূপ নয়, কিন্ত বিগতরোগ পুরুষের পরম ভোগ লাভ হয় | হে বৈষ্ণবগণ! 
আমি যে নিজের পািত্য অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছি এরপ মনে করিবেন ন|। 
এামার হৃদয় আজ কাল সসন্ত অহঙ্কার শূন্য হইয়াছে | ব্রাঙ্গণ কুলে জন্ম 
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হইয়াছিল, সর্ব শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম, চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম। 
তখন আর আমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা ছিলনা! | ধদবধি আমি বৈষধৰ তন্বে 
আকৃষ্ট হইয়াছি ততদিন আমার হৃদয়ে একটী দৈন্য বীজ রোপিন্ হইয়াছে! 
আমি ক্রমে ক্রমে আপনাদের কৃপায় জয্মাহস্কার, বিদ্যামদ ও আশ্রম গৌরব দুর 
করিয়াছি । এখন আমার মনে হয় যে আমি একটী নিরাশ্রিত ক্ষু্র 'জীব। 
বৈষ্ণব চরণীশ্রয় ব্যতীত আমার আর কোন প্রকার গতি নাই। ব্রাঙ্গণত্ব, বিদ্যা 
ও সন্ন্যাস ইহার আমাকে ক্রমশঃ অধঃপতন করিভেছিল। আমি সরল ভাবে 
আপনাদের চরণে সকল কথ! রলিগাম। এখন আপনাদের দালকে যাহ! করিতে 
হয় করুন্‌। 

বৈষ্ণব দাসের দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়! অন বলিয়! উঠিলেন « হে 
ভগিবত প্রবর! আপনার ন্ঠায় বৈষুবের চরণ রেখুর জন্য আমরা লালায়িত। 
কপ করিয়া আমাদিগকে পদধুলি দিয়! কৃভাথ করুন্‌। আপনি পরমহংস 
বাবাজী মহাশয়ের কৃপা পাত্র। আমার্দিগকে লঙ্গী করিয়। পবিত্র করুন। 
বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিয়াছেন যে আপনার ন্যাক্স সী লাভ করিলে ভক্তি নর 
যথা +-- | 
১. ভক্তিস্ত ভগবদ্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। 

সৎসঙ্গঃ 'প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুক্কতৈঃ পূর্বস[ঞচতৈঃ ॥ 

আমাদের পু পুঞ্ন তক্তি-পোষক- ন্ুক্কৃতি ছিল, সেই বলেই আপনার 
সৎসঙ্গ আমর! লাভ করিলাম। এখন আপনার সঙ্গবলে আমরা হরিভক্তি লাভ 
করিবার আশ! করিতেছি । | | 

বৈষণবদিগ্ের পরস্পর দৈন্য ও প্রপতি সমাপ্ত $হইলে সেই ভক্ত গোষ্ঠীতে 
বৈষ্ণবদাস মহাশম্ন এক পার্থে বসিয়া গোষ্ঠীর শোভা! বর্ধন করিলেন। তাহার 
হস্তে নূতন হরিনামের মালা দীপ্তি লাভ করিয়াছিগ। চ. 

সেই গোষীতে দে দিধস আর একটা ভাগ্যবান লোক : বসিয়াছিজেন। 
তিনি বাল্যকাল হইতে মাবমিক ভাষা পাঠ করতঃ অনেফট! মুসলমান রাজাদিগের 
ব্যবহার অন্থকরণ করিয়া দেশের মধ্যে একটী গণ্যমান্য লোক বলিয়া! পরিচর : 
লাভ করিয়াছিলেন। নিবাস শাস্তিপুর, ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে. কুলীন, অনেক 
ভূমম্পত্তির অধিকারী, এবং দলাদলী কার্ধ্যে বিশেষ পট.। বছদিন এ সকল পদ 
ভোগ করিয়!, তাহাতে গ্ুখলাভ করেন নাই। অবশেষে হরিনাম সংকীর্তন 
করিতে আরম্ত করেন। অলী বসে তিনি দিল্লির কালোরাতদিগের নিকট রাগ 
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রাশিনী শিক্ষা করেন। সেই শিক্ষা বলে তিনি হরিনাষ সংবীর্তনেও মণল 
হইয়া! পড়িলেন। যদিও বৈষ্ণবগণ তাহার কালোরাতি স্থর ভাল বামিতেন ন! 
তথাপি সংকীর্তনে একট, একট, কালোদ্জাতি টান দিয়৷ নি্ের মাহাত্মা প্রকাশ 
করিতে করিতে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন | কিছুদিন এইরূপ 
করিতে করিতে তাহার একট, নামে সুখ বোধ হইল। তদনস্তর তিনি শ্রীনবন্দীপে 
বৈষ্ণবদিগের নিকট গান কীর্ডনে যোগ দিবার জন্য শ্্রীগোদ্রমে আঙগিয়! 
একটী বৈষ্ঝবাশ্রমে বাস! গ্রহণ করেন | নেই বৈষ্বেকন সহিত প্রহার 
কুঙ্জে আলিয়া মালতী মাধবী মণ্ডপে বসিযাছিলেন | বৈষ্ণব দিগের 
পরম্পর ব্যবহার ও দৈন্য এবং বৈষ্ণবদাসের কথাগুলি শুনিয়া! তাহার মনে 
কয়েকটা সন্দেহ হুইল। তিনি বাগ্মিতা় পট, ছিলেন বলিয়া! সাহ্‌স পূর্বক সেই 
বৈষ্ণব লভার এই বিষয়টা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার প্রশ্ন যথা ;-_ | 
মন্বাদি ধর্মশান্তরে ব্রাহ্মণ বর্গকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন | নিত্যকর্্ বলিয়া 
ত্রাঙ্মণের পক্ষে সন্ধ্য। বঙ্গনাদি নিণর় করিয়াছেন। যদ্দি সেই কাধ্য নিত্য হয় 
তর্বৈ বৈষব ব্যবহার সকল কেন তাহার বিরুদ্ধ হয়? 
বৈষ্ণবগণ বিতর্ক ভাল বাঁসেন না। কোন তাকিক ব্রাঙ্ষণ এপ প্রশ্ন 
* করিলে সাহার! কলহের ভয়ে কোন উত্তর দিতেন না, কিন্তু সমাগত প্রশ্নকর্তা 
হরিনাম গান করেন বলিয়া সকলে কছিলেন শ্রীধুত পরমহংস বাবাজী 'মহাশয় এই 
প্রশ্নের উত্তর দিলে আমর! সকলে দুখী হুইব। পরমহুংস বাবাজী মহাশয় 
বৈষ্ণববর্ণের আদেশ শ্রবণ করিয়! দণ্ডবৎ প্রণতিপুর্বক কহিলেন মহোদয়গণ 
যদি আপনাদের ইচ্ছ! হয় ভাহ। হইলে ভক্তপ্রবর জবৈধুবদাস উক্ত প্রশ্নের সম্যক্‌ 
উত্তর দিবেন।. সে কথায় সকলেই অস্ভুমোদন করিলেন। 
বৈষঃব্দাস প্রীগুরুদেবের বাকা শ্রবণ করত আপনাকে ধন্য জানিয়৷ দৈন্য 
পূর্বক কন্ধিতে লাগিলেন। আমি অতি অধম. ও- অকিঞ্চন। এর মহামান্য 
বিদ্বংসভায় আমার কিছু বলা। নিতান্ত অন্যায়, বে গুরু আজ্ঞ! সর্বদ| শিরোধার্য্য 
আমি গুরুদেবের মুখপন্স নিশ্যত যে তথ্ধ উপদেশরূপ মধুপান করিয়াছি ভাহাই 
্মরপপূর্ববক বখাসাধা বক্ত.তা৷ করিতে প্রবৃত্ত চইলাম । ইহা বলিয়! বৈষ্চবদাস পরম- 
হংসবাবাজীমহাশয্নের পদধূলী সর্বাঙগে মৃক্ষণকরত দণ্ডায়মানহইয়! বলিতে লাগিলেন। 
যিনি সাক্ষাৎ ্ররমানদ্বময় ভগবান, ব্রহ্ধ ধাহার অঙ্গ কান্তি এবং পরমাত্মা 
হাছার অংশ সেই সমস্ত প্রকাশ ও বিলামের আধাররূপ শ্রীকঞ্চচৈতন্য আমাদিগকে 
ভুদ্ধিবৃতি গ্রেরণ করুন্। যহাদি ধন্ঘ্ শাস্ত্র বেদ শারত্রর অস্থগভ বিধি নিষেধ 
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নির্ণায়ক শান্ত বি জগতের সর্বত্র মান্য হটয়াছেন। মানব প্রক্কতি ছুই প্রকার 
বৈধী ও রাগান্থগা । . যতদিন মানব বৃদ্ধি মায়ার অধীন ততদিন মানব প্রকৃতি 
অবস্তীই বৈধী থাঁকিবে। মায়াবন্ধ হষ্টতে যানদবৃদ্ধি পরিমুক্ত হইলে আয় বৈধী 
পরববত্তি থাকে ম1। রাগান্থগ! প্রবৃত্তি প্রক্টিত হয়। রাগানুগ! প্রতিই 
জীবের শুদ্ধ প্রতি, শ্বত্াব লিদ্ধ, চিন্ময় ও জড়মুক্ত। শরীক ইচ্ছার শুদ্ধ 
চিন্মপ্ন জীবের জড় সম্বন্ধ দূরীভূত হয় কিন্ত বতদিন কৃষের ইচ্ছা ন1 হয়, ততদিন 
জড় সন্বস্ধ কেবল ক্ষয়োনুথ হর! থাকে । সেই ক্ষয়োলুখ অবস্থায় মানববৃদ্ধি স্বরূাপতঃ 
 জড়মুক্ত অর্থাৎ তখনও বস্তুতঃ জড়মুক্তি হয় মাই। বন্তত জড়মুক্ত হইলে 
গুদ্ধজীবের রাগাত্মিক! বৃত্তি শ্বরূপতঃ ও বস্তুতঃ উদয় হয়। ব্লজজনের যে প্রন্কতি 
তাহা রাগাত্মিক! প্রক্ৃতি। ক্ষয়োনুখ অবস্থার সেই প্রকৃতির অন্থগত হইয়! জীব 
সকল রাগাহ্থগ! হয়! পড়েন। জীবের পক্ষে এ অবস্থা! বড়ই উপাদেয়। এই 
অবস্থা যে পর্যান্ত না হয় লে পয্যস্ত মানববুদ্ধি মারিক বস্তাতেই অনুরাগ করে? 
নিসর্গক্রমে মায়িক বিষয়ের 'নুরাগকে মুচ জীব স্বীয় অনুরাগ বলিয়া! দে করে। 
চিদ্বিবয়ের বিশুদ্ধ অন্থরাগ তখনও হয় ন|। মারিক বিষয়ে আমি ও আমার 
এই ছুইটা বুদ্ধি গাঢ়রূপে কার্ধ্য করিতে থাকে । এই দেহ আমার ও এই দেহই 
আমি এই বুদ্ধিক্রমে এই জড় দেহের সুখ সাধক ব্যক্তি ও বস্ততে প্রীতি ও সুখ" 
বাধক ব্যক্তি ও বস্ততে দ্বেষ সহজেই হইয়া থাকে । এই রাগঞ্ছেষের বঙীভৃত 
হইয়া! মুঢ় জীব অন্ঠের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক গ্রীতি ও বিহ্বেষ 
প্রকাশ করত অন্যকে শক্র মিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। বিষয় লইয়! বিবাদ করে 
কনক ও কামিনীতে অযথ! প্রীতি করিয়া মুখ ছুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। 
উনার নাম সংসার। এই সংসারে আসক্ত হইয়! জন্ম, মরণ, কর্পাফল, উচ্চ নীচ 
অবস্থা লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ জীব সকল ভ্র্ণ করিতেছে । এই সকল জীবের 
চিদস্থরাগ সহজ বলিয়া বোধ হয় না। চিদনুরাগ যে কি তাহাও উপলব্ধি হয় না। 
খ্আছহা! যে চিদচ্রাগই জীবের হ্বধর্মন ও নিত্য প্রক্কভি তাহা ভুলিয়া জড়াহুরাগে 
বিভোর হইয়! চিৎকণন্বরূপ জীৰ স্বীয় অধোগভি তোগ করিতেছে । সংসারে 
প্রায় সকলেই এই ছুর্দশাকে ছুর্দশ বলিয়া মনে করে ন। 
রাগাত্তিকা! প্রকৃতির কথা ত চূরে থাকুক, মায়! বন্ধ জীবের রাগান্থগা প্রক্কতি 

ও নিতাস্ত অপরিচিত | কখনও সাধুরুপ! বলে জীবের হৃদয়ে রাগান্থুগ! 
প্রকৃতির উদয় হয়। রাগান্থগ! গ্রন্বতি সুতরাং বিরল ও দুর্মত। সংসার ও 

প্রস্কৃতি হইতে বঞ্চিত। 


২৪ জব ধর্্ম। 

কিন্তু ভগবান্‌ সর্বঞ্ঞ ও কৃপামর় | তিনি. দেখিলেন মায়া বন্ধ জীখ 
চিৎপ্রবৃন্তি হইতে ৰঞ্চিত হইল। কি প্রকারে তাহার মঙ্গল হইবে | কি 
ফরিলেই ৰা মায়ামুগ্চ জীবের কু স্থতি ভ্ঞান পাইবার একটা উপায় হয়। সাধু- 
সঙ্গ হইলে জীব আপনাকে কুষ্চ্রাস বলিয়া! জানিতে পারিবে | সাধুসঙ্গের 
কোন নির্দিষ্ট বিধি নাই। তাহ! যে সকলের প্রতি ঘটনীয় হবে ইহারই ব| 
আশা কোথায়? অতএব সাধারণের জন্য একটি বিধিমার্গ ন। করিলে তাহাদের 
উপকার হয় না। ভগবানের এইরূপ কৃপ! দৃষ্টি হইতে শান্ত উদয় হইল। 
আর্য হৃদয়রূপ আকাশে ভগবৎ কৃপ! প্রন্থুত শাস্তর-স্ধ্য উদ্দিত হুইয়। সর্বসাধারণের 
নিকট আল্তাবিধি 'লকল প্রচার করিল। 

আদৌ বেদ শীস্ত। বেদ শাস্ত্রের কোন অংশে কর্ম, কোন অংশে জ্ঞান ও 
কোন অংশে গ্রীতিরপ ভক্তি আদিষ্ট হইল। মায়ামুগ্ধ জীব সকল নান! অবস্থাপন্ন । 
কেহ নিতান্ত মুঢ়, কেহ কিয় পরিমাণে বিজ্ঞ। কেহ বাবু বিষয়ে বিজ্ঞ। 
জীবের মনে রূপ বুদ্ধির অবস্থ!, শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইন্ূপ আদেশ। ইহার নাম 
অধিকার আধকার যদিও জীবের সংখ্যাঙ্সারে অনস্ত তথাপি সেই অনস্ত 
অধিকার প্রধান লক্ষণ অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্মাধিকার, 
জ্ঞানাধিকার,ও প্রেমাধিকার। বেদশাস্ত্রে এইপ্রকার ক্রিবিধাধিকার নির্দিষ্ট আছে। 
বেদ বিধি. নির্মাণ পূর্বক এই তিন অধিকারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণ্ করিয়াছেন 
কলিয়। নির্দিষ্ট ধর্মের নাম বৈধধন্ম। জীব যে প্রবৃতিক্রমে প্র ধর্ম গ্রহণ করে 
সেই প্রবৃতির নাম বৈধী প্রবৃত্তি। বৈধী প্রবৃত্তি যাহার নাই তিনি নিতান্ত অবৈধ। 
অবৈধ ব্যক্তি পাপাচরণে রত। তাহার জীবন সর্বদা অবৈধ কাধ্যে স্তস্ত। তিনি 
বেদবহিভূত শ্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নির্দিষ্ট) বেদ শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ আঁধকার 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই খধিগণ সংহিত। শাস্ত্রে পরিবর্ধন করিয়! বেদান্ুগত 
অন্তান্ঠ শাস্ত্র গ্রকাশ করিয়াছেন। মন্বাদি পণ্ডিতগণ বিংশতি ধর্ম শাস্ত্রে 
কর্দ্মাধিকার লধিয়া্ছেন । দর্শনবাদীগণ তর্ক ও বিচার শাস্ত্রে ভ্ঞানাধিকার 
বিচার করিয়াছেন। পৌরাণিক ও বিশুদ্ধ তান্ত্রিক, মহোদয়গণ ভক্তিতত্বের 
অধিকার গত উপদেশ ও ক্রিয়া নিয় করিয়াছেন। সকলেই বৈদিক বটে। 
& প্র শাস্ত্রের নবীন শীমাংসকঞ্ঠ। সর্বশান্্র তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি না! করিয়া 
কোন কোন স্থলে একাঙ্গের দর্ধোৎকষ্ট। বর্ণন করিয়া অমেফকে বিতর্কে ও 
সন্দেহ গর্ডে ফেলিয়াছেদ। এ সকল শাস্ত্রের অপূর্ব মীমাংসা! রূপ গীত! শান্তর 
দৃষ্টি করিণে জান! যায় যে কর্ম জ্ঞানজ্ষ উদ্দেশ না করিলে পাষণ্ড কন্ম বলিয়া 


তৃতীয় অধ্যায়। ২৫ 


পরিত্যাজ্য হয়। আবার কন্ধ জ্ঞান উভয় যোগে ভক্কিকে উদ্দেশ না করিলে 
কর্ম ও জ্ঞান উভয়েই পাষণ্ড হইয়! পড়ে । কর্মমযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ 
বন্ততঃ একই যোগ মাত্র। ইহাই বেদোদিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত | 

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রথমেই কন্মাশ্রয়। পরে কর্ম যোগ, পরে জ্ঞান যোগ 
ও অবশেষে ভক্তিঘোগ। মায়ামুগ্ধ জীবকে একটী সোপান না৷ দেখাইলে তিনি * 
কোন ক্রমে তক্কি মন্দিরে উঠিতে পারেন ন1। 

কর্মাশ্রয় কি? জীবনধারণ-পুর্বক শরীর ও মনের ছ্বারা যাহা করা যায় 
তাহাই কর্ম । সেই কর্ম ছুই প্রকার শুভ ও অপ্তভ। শুভকর্মা স্বার| জীবের 
শুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম দ্বারা জীবের অশুভ ফল হয়। অগ্ডভ 
কর্মকে পাপ বা বিকর্থ বলে । শুভ কর্মের অকরণকে অকর্্দ বলে। 
ছুই প্রকারই মন্দ। শুভ কর্মুই ভাল। তাহা আবার তিন প্রকার অর্থাৎ 
নিত্য, নৈমিত্তিক ও কামা। কাম্যকর্ম নিতান্ত স্বার্থপর বলিয়া হেয়। নিত্য. 
ও নৈমিত্তিক কর্ন শাস্ত্রে উপদিষ্ট | হেয় ও উপাদেয় বিচার পূর্বক* 
শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম কর্্মকেই কর্ম বলেন, অকর্থ ও বিকর্মুকে 
কর্ধু বলেন না |. কাম্য কম্ম ও যখন হেয় বলিয়া! ত্যাজ্য হইয়াছ তখন নিত্য 
ও নৈমিত্তিক কর্মই কন্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পর লোকের মঙ্গলজনক 
কর্মুকে নিত্য কর্ম বলেন। নিত্যকর্ম্ম সকলেরই কর্তব্য কর্মা। যে সকল কর্খ 
কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন যখন নিত্যকর্খের ন্যায় কর্তব্য তয় 
তখন তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। সন্ধ্যা, বন্দন1, পবিত্র উপায় ছার! শরীর 
ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাল্য পালন এই সকল নিত্যকর্্ম। মৃত 
পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপস্থিত হইলে গ্রারশ্চিত, এ 
সমস্ত নৈমিত্তিক । | & 

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর সুদাররূপে জগন্তে অনুঠিত হইতে পারে 
এইরূপ বিধান করিবার অভিপ্রায় শাস্ত্রকর্তাগণ মানবগণের শ্বভাব ও স্বাভাবিক 
আধকার বিচার পূর্ববক ব্ণাশ্রম নাঁমে একটী ধর্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই 
ব্যবস্থার মর্ম এই যে কর্মানু্ঠান যোগ্য মানববুন্দ শ্বভাবতঃ চারি গ্রকার অর্থাং 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূর্দ। তাহার! ষে অবস্থা খবলম্বন পূর্বক সংসারে 
অবস্থিত হন তাহা চারি প্রকার। তাহার নাম আশ্রম। গৃহস্থ ব্রহ্মচারী, বানগ্রস্থ 
ও সন্ন্যাসী দ্িগের চারিটী আশ্রম । ধাস্থার! অকর্্ম ও বিকর্ধ প্রিয় তাহার] অস্ত্যজ বর্ণ 
ও নিরাশ্রমী। বর্ণ সফল শ্বভাব, জন্ম ও ক্রিয়া লক্ষণের দার নিরূপিত হু। 
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যেখানে কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপণ সেখানে তাৎপর্য হানিই এক মাত্র ফল। 
বিবাহিত অবস্থা, অবিবাহিত অবস্থা ও্ত্রী সঙ্গ ত্যাগের পর বিরাগের অবস্থ 
অন্থসারে আশ্রম সকণ নির্দিষ্ট হুইয়াছে। বিবাহিত অবস্থায় গৃহস্থা শ্রম | 
অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্ষচারীর আশ্রম। স্ত্রীস্গ বিরক্ত অবস্থায় বানপ্রস্থ ও মন্ন্যাস। 
- সঙ্ন্যাসই সর্ব শরষ্ঠা শ্রম । ব্রাঙ্গণই সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ। 
সর্বশান্ত্রশিরোমশি শ্রীমত্তাগবত শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধাস্তিত হইয়াছে $-- 
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মতুম্যমুসারিণী ৷ 
আসন্‌ প্রকৃতয়ে নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ ॥ 
শমে! দমস্তপঃ শৌচং সম্তোষঃ ক্ষাস্তিরার্জবং। 
মন্তক্তিশ্চ দয়! সত্যং ব্রঙ্গপ্রকৃতয়কি,মাঃ ॥ 
তেজে! বলং ধৃতিঃ শৌর্ধ্যং তিতিক্ষৌদাধ্যমুগ্যমঃ। 
সৈর্্যং ব্রন্মণ্যমৈশ্্যং কষতরপ্ররৃতয়ন্তিমা ॥ 
আন্তিক্ং দান নিষ্ঠ। চ অদস্তে| ব্রহ্মমেবনং। 
অতুষ্টিরর্থোপচয়ে বৈশ্য প্রকৃতয়ন্তিমাঃ ॥ 
গুতষণং দ্বিজগবাং দেবানাধাপ্যমায়য়া । 
ভত্র লন্ধেন সস্তোষঃ শুন গ্রক্কতয়ন্তি মাঃ ॥ 
অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নান্তিক্যং গুক্কবিগ্রহঃ 
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ ্বভাবোইন্তাবসায়িনাং ॥ 
অহিংস! সত্যমন্তে়মকাম-ক্রোধ-লোভতা | 
ভূত-প্রিয়-হিতেহ। চ ধর্মোয়ং সার্বববণিকঃ ॥ 
এই বিদ্বৎ সভায় শান্ত্রবাক্য বলিবামাত্র সকলেই অর্থ অনুভব করিতেছেন, 
অতএব আমি শ্লোকগুলির অনুবাদ করিতেছি না। আমি কেবল এইমাত্র 
বলিতেছি যে বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থাই বৈধ জীবনের মূল। যে দেশে যতদূর 
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অভাব, সে দেশে তত দূরই অগ্ান্মিকতা। প্রবল। 
এখন বিচাধ্য এই ষে কর্ববিচারে যে_নিত্যি ও নৈমিত্তিক শব্ধ ছুইটী 
ব্যবহার হয় তাহা কি প্রকার। শাস্ত্রের নিগু় তাৎপর্য্য বিচার করিয়৷ দেখিলে 
কর্ম সম্বন্ধে এ ছুইটী শব্ধ পারমার্থিক ভাবে ব্যবহার হয় না, কেবল ব্যবহারিক বা 
ওপচারিক ভাবে ব্যবহার হয়। নিত্যধর্ম, নিত্যকর্মা, নিত্যতত্ব, নিত্যসত্য 
প্রভৃতি শব খুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই 
ব্যবহার হইতে পারে না । তবে যে উপায় বিচারে কর্ম্নকে লক্ষ্য করিয়! নিত্য 
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শব প্রয়োগ করা। সে কেবল লংসারে নিত্যতব্বের দুর উদ্দেশক বলিয়া উপচার 
তাবে কর্কে নিত্য বল! যায় । কর্ম কখনই নিত্য নয়। কর্ম যখন কর্মযোগ 
দ্বার! ভ্ানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান তক্তিকে উদ্গেশ করে তখনই কর্ম ও 
জ্ঞান উপচার ভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হন। ব্রাহ্ধণের সন্ধ্যাবন্দনক্ষে নিত্য 
কণ্ম বলিলে এই মাত্র বুঝায় যে শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে তক্তিকে দূর , 
হইতে উদ্দেশ করিবার যে পদ্থ! করা৷ হইয়াছে, তাহ! নিত্য সাধক বলিয়! নিত্য । 
বস্ততঃ নিত্য নয়। ইহার মাম উপচার। 
বন্ততঃ বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্ঝপ্রেমই একমাত্র নিত্যকর্ধ। 
ইহার তাত্বিক নামবিশুদ্ধ চিদনুশীলন। সেই কাধ্য সাধিবার জন যে জড়ীয় 
কার্য অবলম্বন করা যায় তাহ! নিত্যকর্মের সহায়,» অতএব নিত্য বলিয়! যে 
অভিধান হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। তাত্বিকভাবে দেখিলে তাহাকে নিত্য 
না বলিয়! নৈমিত্তিক বলাই ভাল। কর্মব্যাপারে যে নিত্য নৈমিত্বিক বিভাগ 
তাহা ব্যবহারিক মাত্র, তাত্বিক নয়। রঃ 
বস্ত বিচার করিলে শুদ্ধ চিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্যধর্ম হয়। আর 
যত প্রকার ধর্ম, সকলই নৈমিত্তিক । বর্ণাশ্রমধর্শ, অষ্টাঙ্গযোগ, সাধ্যজ্ঞান ও তপস্া 
সমুদায়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বন্ধ ন! হইত তবে এ সকল ধর্মের আবশ্তকতা! 
থাকিত না । জীব বন্ধ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ অবস্থাই এক নিমিত্ত । সেই নিমিত্-. 
জনিত এর সকল ধর্শা, ধর্ম হইয়াছে, অতএব তাত্বিক বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক 
ধর্দ। 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ন ও তাহার কন্মত্যাগপুর্ববক সন্গযাস গ্রহণ 
এ সমন্তই নৈমিত্তিক ধন্ম। এই সমস্ত কর্ম ধর্মশান্ত্রে প্রশস্ত ও অধিকার ভেদে 
নিতান্ত উপাদেয়। তথাপি নিত্যকর্ম্ের নিকট ইহার কোন সম্মান নাই যথা/-_ 
বিপ্রান্থিষড়_গুণযুতাদরবিন্দনাভ টি 
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং 
মন্তে তদপিতমনো বচনেহিতার্থ 
প্রাণং পুণাতি শ্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ 
সতা, দম, তপ, অমাৎমর্ধা, তিতিগ্ষ!, অনন্যয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বো শ্রবণ 
ও ব্রত এই স্বাদশটা ব্রাঙ্গণধর্ম। এবস্ৃত দ্বাদশগুণবিশিষ্ ব্রাহ্মণ জগতে পুজনীক্ব 
বটে, কিন্তু যদি ত্ী সকল গুণ-যুক্ত হইয়াও কৃষ্ণভ্তি-শৃন্ত হন তবে সেই ব্রাঙ্গণ 
. অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। তাৎপধ্য এই ষে চগ্ডাল বংশে জন্ম লাভ করিক! 
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সাধুসঙ্গব্ূপ সংস্কার দ্বারা যিনি জীবের নিত্যধর্মরূপ চিদ্দনুণীলনে প্রবৃত্ত তিনি 
ব্রাহ্মণ বংশে জাত গুদ্ধ চিদন্শীলনরূপ নিত্যধর্্ম অনুশীলনে বিরত নৈমিত্তিক ধর্মে 
প্রতিষ্ঠিত ব্রা্ষণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ট। ও 
জগতে মানব ছুই প্রকার অর্থাৎ উদ্দিত-বিবেক ও অন্থদিত-বিবেক | অনুদিত- 
বিবেক মানবই প্রায় সংসারকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। উদ্দিত-বিবেক বিরল। 
' অন্ুদিত-বিবেক নরগণের পক্ষে ত্রাহ্মণ সব্বশ্রেষ্ট এবং তথর্ণোচিত সন্ধ্যাপন্ননাদ 
নিত্য কর্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উদ্দিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর 
“বৈষ্ণব” | বৈষ্ুবদিগের ব্যবহার ও অন্জদিত-বিবেক ব্যক্িগণের ব্যবহার 
অবশ্য পৃথক হইবে | পৃথক হইলেও বৈষ্ণব ব্যবহার, অন্ুিত-বিবেক 
পুরুষদিগের শাঁসন-জন্ঘ-নির্মিত-স্মার্ত-বিধানের তাৎপধ্য বিরুদ্ধ নয়। শাস্ত 
তাৎ্পধ্য সব্বপ্রই এক | অন্ুুদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের স্থল বাক্যের এক দেশে 
আবদ্ধ থাকতে বাধ্য আছেন। উদ্দিত-বিবেক পুরুষের। শাস্ত্রের তাৎপধ্যকে বন্ধু- 
ভাবে গ্রহণ করেন। ক্রিয়া-ভেদেও তাৎপর্য ভেদ নাই। অনধিকারার চক্ষে 
উদ্দিত-বিবেক পুক্ুষাদগের ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়ঃ 
কিন্তু বস্তঃ পৃথক্‌ ব্যবহারের ও মুল তাৎপধ্য এক । 
ডাদ্দতখাববেক পুকুযা্দগ্ের চক্ষে সাধারণের জন্য নৈমিত্তিক ধর্ম 
উপদেশ যোগ্য, কিন্তু নোমাত্তক ধর্ম বস্তুতঃ অসম্পুণ্, হেয়ামশ্র ও অচিরস্থায়ী। 
.. নোমত্তিক ধর্থে সাক্ষাৎ চিদঙ্ুনীলন নাই। চিদনুশীলনের অন্থুগত কারয়! 
জড়ান্থশালনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চদন্ুশীলনরূপ উপেয় প্রান্তর উপায় 
হহ॥। থাকে। উপায় উপেয়কে দয়া [নরস্ত হয়। অতএব উপায় কখন সম্পূর্ণ 
নম়। উপেম্। বস্তর খণ্ডাবস্থা মাত্র। অত৬ব নোমভিক ধন্ম কখনই সম্পূর্ণ নয়। 
ভদাহরণ স্থল এহ যে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দন। তাহার অন্তান্ত কমের স্তায় ক্ষণিক ও 
বাধসাধা,। সহজ প্রবৃত্তি হইতে এ পকল্‌, কাধ্য হয় না। পরে বহুদিন 
; বৈধ ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন সাধুলগ্গ সংস্কার দ্বার! চিদন্থশীলনরূপ হরিনামে 
কাচ হয়, তখন বন্মাকারে আর দন্ধ্যা ব্লনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ 
চদনুশীলন | সন্ধ্য। বন্দনাদি কেধল উক্ত প্রধান 'কার্যের উপায় মাত্। ইহ! 
কখন সম্পণ তৃত্ব হয় না। 
নৈমিত্তিক ধর্ম সন্দেশক ধলিয়! আদৃত হইলেও উহ হেয়মিশ্র। চিত্তত্বই 
উপাদেয়। জড় ও জড়লঙ্গঈই ভীবের পক্ষে হেয়। নৈমিভিক ধর্মে আধক 
জড়ত্ব আছে। আবার তাহাতে এত অবাস্তর ফল আছে যে জীব সেই সকল ক্ষুদ্র 
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ফলে না পড়িয়! থাকিতে পারে না। যথা ব্রাহ্মণের ঈশোপাপন! ভাল বটে 
কিন্তু আমি ব্রাঙ্গণ অন্ত জীব আম! অপেক্ষা হীন এইরূপ মিথ্যা, অতন্কার ব্রাহ্মণের 
উপ্রাসনাকে হেয় ফলক্ধনক করিয়া তুলে। অষ্টাঙ্গ যোগাদিতে বিভূতি নামক 
একটী অপরৃষ্ট ফল জীবের পক্ষে অত্যন্ত অঙ্গ জনক । তূক্ঞি মুক্তি এই ছুইটা 
নৈমিত্তিক ধর্মের অনিবাধ্য সহচরী । ইহাদের হাত হইতে বাচিতে পারিলে তবে 
মুল উদ্দেশ যে চিদন্থীলন তাহ! হইতে পারে । অতএব নৈমিত্তিক ধর্মে জীবের 
পক্ষে হেয় ভাগ আধক। 

নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর জীবের সর্বাবস্থায় সর্বকালে 
থাকে না| যথা ব্রাহ্মণের ব্রন্গধর্ম, ক্ষত্তিয়ের ক্ষাত্রধর্ম ইত্যাদি নৈমিত্তিক ধর্ম 
নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয়। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর চণ্ডালজন্ম লাভ 
করিলেন তখন তাহার ব্রাঙ্গণ বর্গগত নৈমিত্তিক ধর্ম আর স্বধন্্ন নয়। ম্বধর্মন 
শব্দটা ও এস্কলে উপচারিক। জন্মে জন্মে জীবের হ্বধন্্ম পরিবর্তন হয় কিন্ত কোন 
জন্মেই জীবের নিত্যধর্দ পরিবর্তন হয় না। নিত্যধর্মুই বস্ততঃ জীবের স্বধর্মী। 
নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী । ॥ 

তবে যৃদি বলেন বৈষ্ঃবধঙ্্ কি? এই ধর্ম জীবের নিত্য ধর্ম। বৈধব জীব 
জড়মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে স্ক্ণ-প্রেমের অন্থলীলন করেন 'এবং জড় 
বন্ধ অবস্থায় উদ্দিত-বিবেক হঠক্াা জড় ও জড়সন্বদ্ধের মধ্যে চিদনূশীলনের 
সমস্ত অন্ুকূলবিষয় আদর পূর্বক গ্রহণ. করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই 
বঙ্জন করেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধের বশীভূত হুইয়। কার্য করেন না। যে 
বিধি যখন হরিভজনের অনুকূল তথনই তাহাকে আদর করেন [..যখন প্রতিকূল 
তখনই তাহাকে অনাদর করেন | নিষেধ সম্বন্ধে ও বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রুপ । 
বৈষ্ণবই জগতের সার পদার্থ। বৈষ্ণবই জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল। 
আজ এই বৈষ্ণবসভায় আমি বিনীতভাবে আপনার বক্তব্য সকল বলিলাম। 
তাহার আমার সমস্ত দোষ মাঙ্জন করুন। 

এই বলিয়! বৈষ্ণবদাস যখন সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণবসভাকে প্রণাম করিয়া! একপার্থে 
বসিলেন, তখন বৈষ্ণবদিগের নয়নবারি প্রবলরূপে বহিতে লাগিল। সকলেই 
একবাক্যে ধন্য ধনা বলিয়া উঠিলেন । গোক্রমের কুঞ্জ সকল চতুর্দিক হইতে 
ধন্য ধন্য বলিয়া উত্তর দিল। 

জিজ্ঞান্থ গায়ক ব্রান্ষণটা বিচারের অনেক স্থলে নিগুঢ় সত্য দেখিতে 
পাইলেন। আবার কোন কৌন স্থলে কিছু কিছু সন্দেহের বিষয় ও উপস্থিত 
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হইল। যাহা হউক তাহার মনে বৈষ্বধর্শের শ্রদ্ধাবীজ একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। 
তিনি করযোড়পুর্র্বক বলিলেন মহোদয়গণ ! আমি বৈষ্ণব নই, কিন্তু হরিনাম শুনিতে 
শুনিতে বৈষ্ণবপ্রায় হইয়াছি। আপনার! ক্কপা করিয়া যর্দ আমাকে কিছু কিছু 
শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার অনেকগুলি সন্দেহ দুর হয়। ূ 

শ্রাপ্রেমদাস পরমহংস বাৰাজী মহাশয় কৃপ। করিয়া! বলিলেন, আপনি সময়ে 
সময়ে শ্রমান্‌ বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ করিবেন। ইনি সর্বশান্ত্রে পর্তিত। বেদাত্তশান্ত্ 
গাঢরূপে পাঠ করিয়! গ্যাস গ্রহণ করিয়! বারাণসীতে ছিলেন। আমাদের প্রাণপতি 
শ্রীকৃষচৈতন্ত অসীম.কৃপা প্রকাশ করিয়া ইহাকে এই শ্রীনবন্ধীপে আকধণ 
করিয়াছেন। 'এখন ইনি বৈষ্ণবতত্বে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ। শ্রীহরিনামে ইহার গাঢ় গ্রীতি 
জন্মিয়াছে । 

জিজ্তান্ মহাশয়ের নাম শ্রীকালিদাস লাহিড়ী। তিনি বাবাজী মহাশয়ের 
প্র বাক্য শ্রবণ করিয়! বৈষ্বদদাসকে মনে মনে গুরু করিয়া বরণ করিলেন। 
সাহার মনে এই হইল যে, এ ব্যক্তির ব্রাহ্মণকুলে জন্ম এবং ইনি সন্ন্যাস আশ্রম 
গ্রহণ করিয়াছেন। নুতরাং ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবার যোগ্য । আবার বৈষ্ণব 
তত্বে ইহার বিশেষ প্রবেশ দেখিতেছি, তাহাতে বৈঝুবধশ্থের অনেক কথাই ইহার 

' নিকট জান! যাইষে। এই মনে করিয়! লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবদাসের চরণে 

দণ্ডবৎ প্রণাম করির| বলিলেন, মছবোদয়্ আপনি আমাকে কপ করিবেন। 
বৈষ্ণবদাস তাহাকে দওবৎ প্রণাম করিয়। উত্তর দিলেন আপনি আমাকে রুপা 
করিলেই আমি চরিতার্থ হই। 

সে দিবস সন্ধ্যাকাল প্রায় উপস্থিত হইল। তখন সকলে নিজ নিজ স্থানে 
গমন করিলেন । বৈষ্ণবদাস শ্রীগ্রচ্যয় কুঞ্জেই রহিলেন। লাহিড়ী মহাশর নিজ 
স্থানে গমন করিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটী পল্লীর মধ্যে একটা গ্লোপনীয় স্থান | সেটীও 
একটা কুঞ্জ। মধ্যস্থুলে মাধবীমণ্ডপ ও বৃন্দাদেবীর মঞ্চ। ছুইদিকে দুইখানি ঘর। 
উঠানটা চিতের বেড়ায় বেষ্টিত । বেলগাছ, নিমগাছ ও আর কএকটী ফণ ও ফুলের 
গাছ তথায় শোভ। পায়। সেই কুজের অধিকাতী মীধবদাস বাৰাজী। বাবাজীটা 
প্রথমে ভালই ছিলেন, কিন্তু স্গদোষে তাহার বৈষ্বতার বিশেষ হানি হইয়াছে। 
যোবিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট হইয়া! ভজনাদি খর্ব হইয়া পাঁড়য়াছে | অর্থাভাৰ বশতঃ 
নিজের ব্যয় ভালরনপ চলে না। তিনি অনেক স্থান হইতে ভিক্ষা করেন এবং 
এফখানি গুহ তাড়! দেন। সেই গৃহখানিতে লাহিড়ী মহাশয় বাস! করিয়াছেন । 


তৃতীন্ম অধ্যায়। ৩১ 

অর্ধরাজ্রে লাহিড়ী মহাশয়ের নি ভাঙ্গিয়াছে। তিনি বৈষ্ঃবদাস বাবাজীর 
বন্ধ, তার সারাথ মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। প্রাঙ্গণে এই সময়ে একটী শব 
হইল। বাহির হইয়! দেখেন, মাধবদাস বাবাজী একটি স্ত্রীলোকের সহিত প্রাঙ্গণে 
ঈ্বীড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন। তাহাকে দ্েখিবামাত্র স্ত্রীলোকটী দর্শন 
হইল। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট লজ্জিত হইয়! মাধবদাল নিস্তব্ধভাবে দীড়াই- 
লেন। 

লাহিড়ী মচাঁশক্ব কহিলেন, বাবাজী এ কি ব্যাপার ? 

মাধবদাস সজলনয়নে কহিলেন আমার মাথ! ! আর ক বলিব। হায়! 
আমি কি ছিলাম আবার কি হইলাম ! পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কত শ্রদ্ধা 
করিতেন। এখন তীহার নিকট যাইতে আমার লঞ্জা হয়। 

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন কথাটা ম্পষ্ট করিয়! বলিলে আমর! বুঝিতে পারি। 

মাধব দাস বলিলেন, যে স্ত্রীলোকটাকে দেখিলেন উনি আমার পূর্বাশ্রমে 
বিবাহিত পত্রী ছিলেন। আমি ভেকগ্রহণ করিলে উনি কিছু দিন পরে জ্পাট 
শাস্তিপুরে আনিয়া গঙ্গাতীরে একখানি কুটার বাধিয়া বাস করিলেন। এইরূপ 
অনেক দিন গেল। আমি শ্রীপাট শাস্তিপুরে গিয়! গঙ্গাতীরে তাহারে দেখিয়া 
কহিলাম, তুমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলে? উনি আমাকে বুঝাইলেন .যে সংসার' 
আর ভাল লাগে না । আপনার চরণ সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়! তামি তীর্থরাস 
করিতেছি। ভিক্ষা শিক্ষা করিয়! খাইব। আমি তাহাতে আর কিছু না বলিয়! 
শ্রীগোদ্রমে আমিলাম। উনি ক্রমে ক্রমে গোক্রমে আসিয়া! একটা সদেগাপের 
ৰাটাতে রহিলেন। প্রত্যহই কোন স্থানে না কোন স্থানে উহার সহিত দেখ! হয়। 
আমি যত উহণার হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা করি, উনি ততই ঘনিষ্ঠতা করিতে 
লাগিলেন। উনি এখন একটা আশ্রম করিয়াছেন। অধিক রাত্রে আসিয়! 
আমার সর্বনাশ করিবার যত্ব করেন। আমার অযশ সর্বত্র ঘোষণী হইতেছে। 
উহার সঙ্গে আমার ভক্মনাদি অত্যন্ত খর্ব হইয়াছে। শ্রীকষটৈতন্তদাসদিগের 
মধ্যে আমি কুলাঙ্গার । ছোট ভরিদাসের দণ্ড হওয়ার পর, আমিই এক 
মণ্ডযোগ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছি। শ্রীগোক্রমস্থ বাবাজীগণ কৃপ! করিয়া আজও 
আমাকে দণ্ড করেন নাই, কিন্তু আর শ্রদ্ধা করেন না । 

লাহিড়ী মহাশয় এ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাধবদাস বাবাজী ! 
আপনি এখন হইতে সাবধান হউন । শুই কথা বলিয়। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। বাবাজীও নিজ গদিতে বসিলেগ । | 


৩২ জৈব ধর্ম । 
লাহিড়ী মহ্থাশয়ের নিদ্রা হইল না। মনে মনে করিলেন, মাধবদাস 
বাবাজীত বাস্তাশী হইয়া অধঃপথে গেলেন। আমার এখানে থাঁকা উচিত হয় না, 
কেন না, সঙ্গদোষ না হইলেও বিশেষ নিন্দা হইবে | শুদ্ধ, বৈষ্থবগণ 

শ্রদ্ধা সহকারে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না। 
প্রাতঃকালে ই তিনি প্রছায়কুঞ্জে আসিয়া শ্রীবৈধবদামকে যথাবিধি অভিবাদন 
পুরঃর এ কুঞ্জে থাকিবার জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বৈষ্ণবদাদ পরমহংস 
বাবাজী মহাশয়কে সে কথা জানাইলে তিনি কুঞ্জের একপার্থে একটী কুটীরে 
তাহাকে রাখিবার আদেশ করিলেন। তদবধি লাহিড়ী মহাশয় কুটারে থাকেন 
ও নিকটস্থ কোন ব্রাহ্মণ বাটীতে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন। 


চতুর্থ অধ্যায় । 


নিত্যধর্থ্বর নামান্তর বৈষ্ণবধন্্ম। 


১. লাহিড়ী মহাশয়ের কুটারও শ্রীবৈষ্চবদাসের কুটার পরম্পর গাহ্থবর্তী। 
নিকটে কয়েকটি আত্ম ও কাঠাল বৃক্ষ | চতুর্দিকে ছোট ছোট পৃগ বৃক্ষে 
স্থশোভিত। অঙ্গনে একটি প্রশস্ত চক্রাকার চবুতরা | যেকালে শ্রীপ্রহ্য্ন 
তক্গচারী প্র কুঞ্জে বাস করিতেন, সেই সময় হইতে প্রী চবুতরাটি আছে। অনেক 
দলিল হইতে বৈষ্ণবগণ এ চবুতরাকে সুরভি চবুতর1 বলিয়৷ প্রদক্ষিণ করিয়৷ দণ্বৎ 
প্রণাম করিল্না থাকেন। 

সন্ধ্যার পর শ্ট্রাবৈষ্ণবদাস নিজ কুটীরে একটি পত্রাসনের উপর উপবিষ্ট হট! 
হরিনাম করিভ্তেছেন। কৃষ্ণপক্ষ রাত্র ক্রমশঃ অধিক অদ্ধকার হইয়া! উঠিল। 
লাহিড়ী মহাশয়ের কুটারে একটি প্রদীপ মিট, মিট, করি জ্বলিতেছে। তাহার 
বারের নিকটে একটি সর্পের আকৃতি দেখা গেল । লাহিড়ী, মহাশয় তৎক্ষণাৎ 
একটা লগুড় লইয় এ সর্পটি মারিবার উদ্যোগে আলোটিকে প্রদীপ্ত করিলেন। 
আলোক লইয়! বাহিরে আমিতে আমিতে সর্পটি অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয় 
ভ্রীবৈষণবদাদকে বলিলেন "আপনি একটু সাবধানে থাকিবেন; একটি সর্প 
আপনার কুটারে প্রবেশ করিয়াছে |” বৈষ্ণব্দাস বলিলেন লাহিড়ী মহাশর 
আপনি কেন সর্পের জন্য ব্যস্ত হইতেছেন। আশ্ুন আমার কুটীরে . নির্ভয়ে 


চতুর্থ অধ্যাঁয়। ৩৩ 


বন্থন। লাহিড়ী মহাশয় তাহার কুটারে প্রবেশ পূর্বক একটী গঞ্রাসনে বসিলেন 
বটে কিন্তু তাহার মন সর্প বিষয়ে বিশেষ চঞ্চল ছিল | তিনি বলিলেন “মহাশয় 
আমাদের শাস্তিগুর এ বিষয়ে ভাল। সহর স্থান সাপ টাপের ভয় নাই। 
মদীয়ায় সর্বদাই সর্প ভয়। বিশেষতঃ গোদ্রমাদি বনম় স্থানে ভদ্রলোকের বাদ 
করা কঠিন।” 

শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, লাহিড়ী মহাশয় । এই সকল বিষয়ে 
চিত্ত চঞ্চল কর! নিতান্ত মন্দ । আপনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পরীক্ষিত মহারাজার 
কথ! অবশ্ঠ শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি সর্পভয় পরিত্যাগ পূর্ধাক শ্রীহ!রকথামু$ 
অচঞ্চল চিত্তে শ্রীমচ্ছকদেবের মুখে শ্রবণ করত পরমানন্দ লাভ কৃরিয়াছিলেন | 
মানবের চিদ্দেহে এই সকল সর্প আঘাত করিতে পারে না। কেবল ভগবৎ কথ! 
বিরহরূপ সপ'ই সে দেহের ব্যাঘাত জনক সর্প। জড়দেহ নিত্য নয়। অবশ্য, 
একদিন পরিত্যক্ত হছইবে। জড় দেহের জন্য কেবল শারীর কর্ম নকল রিহিত.। 
কুফর ইচ্ছায় যখন এই দে পতন হইবে, তখন কোন চেষ্টা দ্বারা ইহাকে রক্ষা 
করা যাইতে পারিবে না। যতদিন শরীরের ভঙ্গকাল উপস্থিত হয় নাই, ততদিন 
সপে'র পার্খে শয়ন কগিলেও সর্প কিছু ঝলিবে না। অত্এব সর্ভয় আদি ত্যাগ, 
করিলে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় হইতে পারে। এই সকল তয়ে চিত্ত যদি সর্বদ! 
চঞ্চল রহিল তবে কিরূপে হরিপাদপদ্নে নিযুক্ত হইবে? সর্পভয়্ ও তঞ্জনিত স্র্প, 
বধের চেষ্টা অবশ্যই পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ' 


লাহিড়ী মহাশয় একটু সশ্রদ্ধ হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনার দাধু 
বাক্যে আমার হৃদয় নির্ডয় হইল। আমি জানিলান যে স্থদয় উচ্চ করিতে, 
পারিলেই গরমার্থ লাভের যোগ্য হওয়! যায়। গিরিকন্দরে যে সকল মহাত্ম। 
ভগবন্তজন করেন তাহারা কখনই বন্য জ্বর ভয় করেন ন!। বরং অসাধু সঙ্গকে 
ভয়.করিয়। বন্য জন্তরদিগের সহিত বলে বাস করেন ৮. 

বাবাজী মহাশয় কহিলেন “ভক্তি দেবী হৃদয়ে আবিভূর্তি হইলে হৃদয় লয়জে. 
উন্নত হয়। জগতের সমস্ত জীবের প্রিয় হওয়া যায়। দাধু ও. অসাধু জীব, 
সকলেই ভক্তকে অন্থরাগ করেন। অতএব মানব মাত্ের বৈষ্ণব হওয়া কর্তন্য। 

লাচিড়ী মহাশয় এই কথ! গুনিবামাত্র কহিলেন “আপনি নিত্য ধর্মের প্রতি 
আমার শ্রদ্ধা উদয় করাইয়াছেন এবং নিত্যধর্খের স্থিত বৈষণব ধর্ের কিছু নিকট. 


বন্ধ আছে এন্নপ আমার মনে প্রভীতি হইয়াছে ।. কিন্ত নিভাধর্শা ও বৈষব-.. 


ক 


৩৪ জৈব ধর্্দ। 


ধর্শেয একতা আমার এখনও বোধ হয় নাই। প্রার্থনা করি আপনি এই কথারটী 
আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়। দিষেন। বৈষ্বদাস বাবাজী কহিতে লাগিলেন ;-- 

জগতে বৈষ্ঞবধর্ম্ম নামে ছুইটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্ম চলিতেছে । : একটা শুদ্ধ 
বৈষবধর্খু আর একটী বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্মম | শুদ্ধ বৈষবধর্ম তত্বে এক হষঈটলেও রসভেদে 
চারিপ্রকার। অর্থাৎ দাস্যগত বৈষঃবধর্শা, সখাগত বৈষ্বধর্ম, বাৎসঙ্য গত বৈষঃব- 
ধর্ম ও মধুররস গত বৈষবধর্ম। বস্তত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মা এক, অদ্বিতীয় উহ্থার 
অন্তর নাম নিতাধন্দদ বা পরধন্দ । বজজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভব্তি এই 
শ্রতিষাফ্যে এই শুদ্ধ বৈষঃবধর্্নকে লক্ষ্য করেন। ইহার বিবৃতি জাপনি ক্রমশঃ 
জানিবেন। 


বিদ্ধ বৈষুবধর্মম ছুই প্রকার অর্থাৎ কর্ণাবিদ্ধ বৈষ্ণবধশ্্ন ও জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ঃবধর্্ম। 
স্মার্ভমতে যে সকল বৈষ্ণবধর্মের পদ্ধতি আছে সে সমস্তই কর্্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্্ম। 
সেই বৈষুবধর্থ্ে বৈষ্ণব মন্ত্র দীক্ষা থাঁকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষুঃকে 
বশ্াঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। লেই মতে বিষণ সকল..দেবতার নিবস্ত। হইলেও 
তিনি স্বয়ং কর্ম্মাঙ্গ ও কর্ধাধীন। বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন কর্ম নয়। কর্মের ইচ্ছাধীন 
বিষুঃ। এই মতে উপাসন! ভজন ও সাধন সমস্তই কম্ম্াঙ্গ যেহেতু কর্ম অপেক্ষা 
উচ্চ তত্ব আর নাই । জরম্ীমাংসকদিগের বৈষ্বধর্্ এইরূপ বছদিল হইতে 
চলিতেছে । ভারতে এ মতের অনেকেই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান 
ফরেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে বৈষুব বলিয়! স্বীকার করিতে চান না । সে কেবল 
তাহাদের হুর্ভাগা মাত্র। 


ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধরখুও গ্রচুররূপে চলিতেছে । জ্ঞানী সন্প্রমায়ের 
মতে অজ্ঞেয ব্রচ্গ তত্ব সর্বোচ্চ তত্ব। সেক মতে মির্বিশেষ ব্রহ্ম পাবার জন্য 
সবিশেষ হুধ্য গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষুণকে উপাসন! কর! আবশ্ুক । জ্ঞান পূর্ণ 
হষ্টলে সবিশেষ উপাস্য দূর হুয়। শেষে নির্বিশেষ ব্রহ্গত! লাভ হয়। এই মতে 
অনেক মনুষ্য অবস্থি হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ঃবকে অনাদয় করেন 1 পঞ্চ উপাসনার 
মধ্যে যে বিষ উপাসনা আছে তাহাতে দীক্ষা, পুজা, মত্ত বিষুঃ বিষয়ক, কথন 
রাধাকু্ণ বিষয়ক হইলেও তাহ! শুদ্ধ বৈষ্ঃবধন্ম নয়। 

এবন্ূত বিদ্ধ বৈধ্ণবধর্্মকে পৃথক করিলে যে শুদ্ধ বৈষঃবধন্্ উদয় হয় তাহাই 
শ্ন্কত বৈধবধর্মট। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষবধর্মী বুঝিতে ন| পাঁরিয়। রিনধ 
রেফব ধ্মাফেই বৈষঃবধর্ম বলেন। 


চতুর্থ অধ্যায় । ৩৫ 


শ্রম্তাগবন্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যানবের পরমার প্রবৃত্তি তিন প্রকার । 
অর্থাৎ ত্রাঙ্গ প্রবৃত্তি, পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি ও ভাগবত প্রবৃত্তি । ব্রাক্ষ-গ্রবৃত্তি-ক্রমে 
নির্ষিশেষ ব্রঙ্মভত্বে কাহার কাহার রুচি হয়। তাহায়! যে উপায় অবলম্বন 
করিয়! নির্বিশেষ হইতে চেষ্টা করেন মে সকল উপান্ন কালে পঞ্চ দেবতার 
উপালন! ৰলিয়া পরিচিত হয়। তন্মধ্যেই জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবংন্দ উদয় হইয়। থাকে।* 

- পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি ক্রমে সক্ষম পরমাত্মা স্পশী যোগ তত্বে কাহার কাহার রুচি 
হয়। তাহারা যে উপায় অবলহ্থন করিয়া! পারমাত্ম্য সমাধি আশ! করেন সে সকল 
কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গাদি যোগ বলিয়া পরিচিত। এই যন্ডে বিধুন্ত্রদীক্ষ], বিষুঃপৃদ্ধা 
ও ধ্যানাদি সমস্ত কর্াঙ্গ। তন্মধ্যেই কর্্মবিদ্ধ বৈষণবধর্্ম উদয় হইয়া থাকে । 

: ভাগবত প্রবৃতি ক্রমে শুদ্ধ সবিশেষ ভগবৎ স্বরূপান্থগত ভাক্তততে সমস্ত 
ভাগ্যবান জীবের কুচি হয়। উহার যে ভগবদারাধনাদি করেন, দে সকল কর্ন 
ব| জ্ঞানাঙ্গ নর শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ । এই মত্তের বৈষ্ণব ধর্মুই শুদ্ধ বৈষ্বধশ্ম 
শ্রীমন্তাগবত বচম যথা ;-- * 

বদত্তি তততত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানবদ্বয়ং। 
ৃ ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥ 

দেখুন ব্রদ্ম পরমাত্মাভেদী তগব্তত্বই সমস্ত তত্বের চরম | ভগবত্তত্বই শুদ্ধ 
বৈষঃব তত্ব । সেই তত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধ জীব । তীহার প্রবৃত্তির নাম তক্তি।' 
হরিতক্তিই শুদ্ধ বৈষ্বধর্শ, নিত্যধর্্, জৈবধর্মন, ভাগবতধর্শা, পরমাথধন্মর, পরধর্শ 
বলিয়া বিখ্যাত। ব্রান্গ প্রবৃত্তি ও পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি হইতে যতপ্রকার ধর্ম 
হইয়াছে সে সমস্তই নৈমিত্তিক । নির্বিশেষ ব্রন্ধান্ুসন্ধানে নিমিত্ আছে, অতএব 
নৈমিত্তিক অথাৎ নিত্য নয়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়। যে জীব বন্ধন মোচনের জন্ 
ব্যতিব্যস্ত সে জড়বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া! নির্ববিশেষ গতি অনুসন্ধান রূপ নৈমিত্তিক | 
ধর্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্গধন্্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধ সুখ বাঞার 
পারমাস্ময ধর্ম অবলম্বন করে সে জড় নুক্ষ ভূক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক 
ধশ্মকে-অবলম্বন করিয়াছে । অতএব পারমাত্ময ধর্খ নিত্য নয়। কেবল বিশুদ্ধ 
ভাগবত ধর্মই নিত্য । | 

এই পর্যস্ত শ্রবণ করিনা লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন মহোদয় ! শুদ্ধ বৈষণবধর্ঘদ 
যাহাকে বলে তাহ! আমার নিকট বর্ণন করুন্‌। আম এই অধিক বয়সে আপনা 

চরণাশ্রয় করিলাম, আপনি কৃপা করিয়। আমাকে গ্রহণ করুন। আমি গুনিয়াছি, 
ষে অপাত্ডের বারা! পূর্ব দীক্ষা ও শিক্ষা! হইয়। থাকলেও স্থপাত্র লাঁভ করবে, 


৩৬ . জৈব ধর্ম । 


পুনয়ার দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া উচিত। আমি. কএকদিবস তি আপমার 
সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া, বৈষ্ণবধর্পে জাত-শ্রদ্ধ হইয়াছি, এখন আপনি কৃপ! 
 করিয়! প্রথমে বৈষ্ণবধর্শে শিক্ষা এবং আবশেষে দীক্ষা দিয়া আমাকে পবিত্র 
করুন। 
* বাবাজী মহাশয় একটু ব্যন্ত হয় কহিলেন, দাদ! ঠাকুর ! আমার সাধ্যমত 
বমি আপানাকে শিক্ষ দিব। . আমি দীক্ষাপ্তরু হইবার যোগ্য নই। সেযাহ! 
হস্তটক আপনি এখন "শুদ্ধ বৈষবধর্মম শিক্ষা করুন্‌। 
জগ্গতের আদিগুরুরক্রীক্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে বৈষণবধর্ম্ে তিনটা 
তত্ব আছে। সম্বন্ধতত্ব, অভধেয় তত্ব ও প্রয়োজন তত্ব । এইট তিন তত্ব অবগত 
হইয়| যিনি যখাযথ আচরণ করেন তিনিই শুদ্ধ বৈষ্ণব ও শুদ্ধ তক্ত। 
সম্বন্ধ তত্বে ভিনটী বিষয়ের পৃথক পৃথক শিক্ষ/ আছে। জড় জগৎ বা মায়িক 
তত্ব, জীব বা অর্ধীনতত্ব ও ভগবান ব৷ প্রভৃতত্ব। ভগবান এক ও অদ্বিতীয় 
সর্বশক্তি সম্পন্ন, সর্ববাকর্ষক, এশর্্য ও মাধুধ্যের একমাত্র শ্লিয়, মায়! ও জীব 
শক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়! ও জীবের আশ্রয় হইয়। ও সর্বদ] সুন্দর- 
রূপে এটা স্বতন্ত্র ্বরূপ। তাহার অঙ্গকান্তি সুদূরবর্তী হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে 
প্রতিভাত। ততীন্থার ্রশীশক্তি জগৎ ও জীব শ্থজন করিয়া অংশে পরমাত্মা স্বরূপে 
জ'(ৎ প্রবিষ্ট পরমেশ্বর তত্ব। শ্রশ্ব্যয প্রধান প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ । 
মাধুর্য প্রকার্শে তিনি গোলোকে বুন্দাবনে গোপীজনবল্পভ ্রীত্রীরুষণচন্্র। তাহার 
প্রকাশ ও বিলাস সমুদয় নিত্য ও অনস্ত। তীাছার সমান কফেহবা কিছুই নাই। 
তাহার অধিকের ত কথাই নাই। তাহার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। 
পরাশক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয় মাত্র 
আছে। একটীর নাম চিবিক্রম যদ্দার! তাহার লীলা বন্ধে সমত্তই সিদ্ধ হইয়াছে। 
খর একটীর নাম জীব বিক্রম বা তটস্থ বিক্রম, যন্দ্ার| অনস্ত জীবের উদয় ও 
অবস্থিতি । তৃষ্ধীয় বিক্রমের নাম মায়! বিক্রম, যন্থারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্ত, 
কাল-ও কর্ম হি হইয়াছে । জীবের সহিভ ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের 
সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান ও জীবের যে সম্বন্ধ 
এই সন্বন্ধের নাম সম্বন্ধ তত্ব) সন্নধ তত্ব সম্যক জানিতে পারিলে সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। 
সন্ন্ধ ভ্ঞানহীন ব্যক্কিগণ কোন প্রকারেউ শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন না। 
লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, আমি বৈষ্বদিগের নিকট শুনিয়াছি যে বৈষবগণ 
রজতল  ড্রাবকতার অধীন তীহাদ্ধের কোন জ্ঞামের প্রয়োজন নাই। এ কথ। 


চতুর্থ অধ্যায়।, ৩% 


কিছ্নুপ? আমি এ পর্যন্ত হয়িনাম কীর্ডনে ভাব সংগ্রহ করিধারই ৬  ফর্ষাছি 
সত্ন্ধ জ্ঞান জানিতে চেষ্ট! করি নাই। 
বাবাজী কহিলেন, বৈষ্ণবের ভাবোদয়ই চরম ফল হটে। নি সউদ্ধ হওয়া, 
আবগ্তক। বীছারা অভেদ ব্রদ্ধান্ুন্ধানকে চরম ফল জানিয়! সাধম মধ্যে ভাব 
শিক্ষা করেন, তাহাদের ভাব ও চেষ্টা শুদ্ধ ভাব নয় অথাৎ.ওুদ্ধ ভাবের ভাল, 
সাত্র। শুদ্ধভাব একবিন্দু হইলে গু জীবকে চরিভার্থ করে, কিন্তু জ্ঞানবিদ্ধ 
. ভাবুকতা কেবল জীবের পক্ষে উৎপাত বণিয়া জানিবেন। হককে ধার অভেদ 
বন্মতাব, তাহার ভক্তিভাব কেবল লোকৰঞ্চন! মান্। অতএব শুদ্ধ তক্ত দিগের 
সম্বন্ধ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্ঠব । 
লাহিড়ী মহাশয় সশ্রদ্ধ হইয়া বলিলেন ব্রঙ্গ অপেক্ষা! উচ্চ তত্ব কি. আছে! 
ভগবান হইতে যদি ব্রন্ধের প্রতিষ্টা! তাহ। হইলে জ্ঞানী লোক স্ল কেন ব্রহ্গত্যাগ 
করিয়। ভগবন্তজন করেন না? ও 
বাবাজী মহাশয় একটু হান্ত করিয্না কহিলেন তন্া, চতুঃসন, শুক, নারদ, ফেব- 
দেব মহাদেব সকলেই অবশেষে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। 
লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন ভগবান রূপবিশিষ্ট তত্ব অতএব লীম| বিশ তিনি . 
কিরূপ অসীম ব্রহ্ষের আশ্রয় হইডে পারেন ? 
বাবাজী কহিলেন, জড় জগতে একটা আকাশ বলিয়া বস্ত আছে তাহা $ 
অসীম? এমত স্থলে ঝরন্ষেয় অসীম হইয়। কি অধিক মাহাত্ম্য হইণ? তগবান 
নিজ অঙ্গ কাস্তিরূপ শক্তিক্রমে অসীম হইয়! ও যুগপৎ স্বরূপবিশিষ্ট | এমন আর 
কোন বস্ত দেখিয়্াছেন? এই অদ্ধিতীয় স্বভাববশতঃ ভগবান ব্রন্ষতত্ব অতপক্ষ! 
সুতরাং উচ্চ। একটী অপুর্ব সর্ববাকর্ষক শ্বরূপ তাহাতে সর্বব্যাপিত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, 
সর্বশক্কিত্ব, পরমদয়। পরমানন পূর্ণরূপে বিরা্দমান। এক্প স্বরূপ তাল। কি কোন 
গুধ নাই, কোন শক্তি নাই একটা অজ্ঞাত সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ভাল? বন্তত ত্রক্ধ 
ভগবানের নির্তিশেষ আবির্ভাব। ভগবানে নির্বিিশেষত্ব ও সবিশেষত্ব ছুই, 
হ্ন্দররূপে যুগপৎ অবস্থিত। ব্রদ্মে তাহার এক অংশ, মাত্র। নিরাকার, 
পির্ষিকার, নির্বি্বশেষ অপরিজ্ঞের ও অপরিমেয় তাবটী অনুরদর্শী ব্যক্রিদের শ্রি্ 
ভয়, কিন্তু বাহার! পর্বদর্শী তাহার! পূর্ণ ত্ব ব্যতীত আরকিছুতেই গতি করেন ন!। 
বৈষ্বের! নিরাকার তত্ব বিশেষ শ্রদ্ধ। করিতে পারেন ন1.বেছেতু ভাহা নিত 
ধর্খের বিরোধী ও শুদ্ধ প্রেমের বিরোধী । পরমেশ্বর কৃষঃচন্জ্ সবিশেষ ও নির্বিশেষ, 
উভয় ভত্বের দ্ধাশ্রয়, পরমানন্দের লমুত্র এবং সমস্ত কন্ধ জীবে ্মাকর্ধক | , 


৩৮ জৈব ধর্ম । 

লা। প্রকে জন্ম কর্ম ও দেহত্যাগ আছে। তাহার মুষ্তি কিরূপে 
নিত্য হইতে পারে? 

বা। শ্রীকষ্মৃত্তি সচ্চিদামন্দ। তাহাতে জড় সন্ন্ধীর জন্ম ,কর্্ম ও দেহ- 
ত্যাগাদি নাই। 
' লা। তবে কেন মহাভারতানি গ্রন্থে সেরূপ বর্ণন করিয়াছেন? . 

বা। নিত্য তত্ব বর্ণনার অতীত। শুদ্ধজীৰ আপন চিদ্বিতাগে কৃ্ণমুন্তি ও 
কৃষ্ণলীল! পরিদর্শন, করেন । বাক্যের দ্বার] বর্ণন করিতে গেলে জড়ীয় ইতি- 
হাসের ন্যায় কীযেকাযেই বর্দিত হইয়া থাকে। যাহার! মহাভারতাদি গ্রন্থের সার 
গ্রহণ করিতে সক্ষম তাহার! কৃষ্ণলীলাদি যেরূপ অস্থতব করেন জড়বুদ্ধি লোকেরা 
প্র নকল বর্ণন শুিয়! অস্ত প্রকার অনুন্তব করিয়৷ থাকেন। 

লা। কৃষ্ণমূত্তি ধ্যান ক্করিভে গেছে একটী দেশকাল পরিচ্ছিন্ন ভাব হৃদসনে 
উদয় হয়। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কি প্রকার গ্রামুত্তির ধ্যান হইতে 
পারে? 

বা। ধ্যান মনের কর্ধু। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় ন! হয় ততক্ষণ ধ্যান কখন 
* চিন্ুয় হইতে পারে না। ভক্তি তাবিত মন ক্রমশ চিন্ময় হইয়। পড়ে; সেই মনে 
যে ধ্যান হয় তাহ! অবশ্ঠ চিন্ময় | ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্ণ নাম করেন 
ভখন জড় জগং আর তীহাদিগকে স্পর্শ করে না। তাহার! চিন্ময় । " চিন্মর 
জগতে বসিম্ন! ইকৃষ্ণের দৈননদিম লীল! ধ্যান করেন এবং অন্তরঙ্গ সেবা স্থখভোগ 
করিতে থাকেন। 

লা। আপনি কৃপা করিয়া! এ চিদনৃভব আমাকে প্রদ্নান করুন। 

বা। আপান সমস্ত জড়ীয় সন্দেহ ও বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন অহরহ 
নাম আলোচুন! করিবেন, তখন অতি অল্লদিনের- মধ্যেই চিদন্থভৰ উদয় হইবে। 
যত বিতর্ক করিবেন ততই জড় বন্ধনে মনকে আবদ্ধ করিবেন। যতই নান রস 
উদয় করাইবেন ততই জড়বন্ধন শিথিল হইবে ও চিজ্জগৎ হদয়ে প্রকাশ হুইবে। 

লা। আমি ইচ্ছ। করি আপনি কপ! ক আমাকে তাছ। কি, তাহা বলিয়! 
 দেন। 

বা। মন বাক্যের সহিত সে ঙঙকে না রে প্রতিনিবৃত্ব হয়। ফেবল 
চিদানন্দের অমুশীলনেই : স্কাহা পাওয়া যাত়্। আপনি "বিতর্ক ছাড়িয়! 
কিছুদিন নাম করুন তাহ! হইলে আপনা আপনি সমস্ত সঙ্গেহ দুর হইবে 
এবং আপনি আর কাহাকেও ফোন বিষয় প্র করিব্নে না|. 


চতুর্ঘ অধ্যায়।, ৩৯ 


লা। আমি জানিলাম যে হক, শ্রদ্ধ! করিয়া তাহার নাম য়স পান করিলে 
সমস্ত পরমার্থ পাওয়া যায়। আমি সম্বন্ধ জ্ঞান ভাল ৪ বুঝিস্বা লইয়া 
নামাশরয় করিব। : ৰ | 

বা। এ কথা সর্বোতকই। আপনি সম্বন্ধ জ্ঞান. ভাল করিয়া হ 
করুন। 

লা। তগবত্বত্ব আমি এখন ছি? ॥ তগবানই এক পরম ততব। ব্র্গ পর- 
মায়া তাহার অধীন। তিনি সর্বব্যাপী হইয়াও চিজ্ঞগতে স্বীয় অপূর্ব 
্বিগ্রহে বিরার্িমান। তিনি ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ পুরুষ এবং সর্বশক্তি স- 
ন্বিত। সকল শক্তির অধীশ্বর হইয়াও হলাদিনী- শক্তির সঙগমুখে সর্ধদ! 
প্রমত্ত। এখন আমাকে জীবতত্ব বলুন। 

বা। শ্রীরুঞ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তটস্থ বলিয়! একটা শক্তি অ'ছে।. চিঞ্জ- 
গৎ ও জড় জগতের মধ্যবর্তী উভয় জগতের সঙ্গ যোগ্য একটী তত্ব সেই 
শক্তি হইতে' নিক্ত হয়। তাহার নাম জীবতত্ব। জীবের গঠন কেব্ল 
চিৎপরমাণু। লঘুত! প্রযুক্ত তাহ! জড় জগতে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্ত 
শুদ্ধ গঠন প্রযুক্ত একটু চিদ্বল পাইলেই পরমানন্দে চিজ্জগতের নিত্য নিবামী 
হইতে পারেন। সেই জীব ছুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত অর্থাৎ চিঞ্জগত, নিবাসী 
ও বদ্ধ অর্থাৎ জড় জগৎ নিবাসী। বন্ধ জীব ছুই প্রকার উদ্দিত বিবেক ও, 
অন্থদিত বিবেক । মানবগণের মধ্যে যাহাদের পরমাথ চেষ্টা নাই ও পঞ্ত 
পক্ষীগণ, ইহারা অনুদিত বিবেক বন্ধ জীব। যে সকল যানব বৈষ্ণব পথাব- 
লঙ্বী তাহার! উদ্িত-বিবেফ | যেহেতু বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও 
পরমার্থ চেষ্টা নাই। এই জন্য বৈষটব সেবা ও বৈষঃৰ সঙ্গ সফল কর্শের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যে শাস্ত্রীয় ত্দ্ধা অনুসারে 
উদ্দিত-বিবেক জীব কৃষ্ণনামানুশীলনে উদদিত-প্রবৃত্তি হন তাহাতেই, বৈষ্ণব 
সঙ্গ সহঙ্ে প্রতিঠিত হয়। অন্ুদিত-বিবেক পুরুষের! শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দ্বার কষঃ- 
নাম করেন ন! কেবল পরম্পরা আচার অনুসায়ে কুষ্মূত্তি লেব! করেন 
সুতরাং বৈষ্ণব সম্মানের প্রতিষ্ঠ। তাহাদের হাদয়ে আয়ঢ হয় ন1। 

লা। কৃষ্চতত্ব ও জীবতত্ব বুঝিলাম | এখন মায় তত্ব বুঝাই! গ্লেন। 

বা। মায়! অচিৎ ব্যাপার। মায়! একট কৃষ্ণ পঞ্জি। ইহার নাম অপরা শক্তি 
বা বহিরঙ্গা শক্তি। যেমত আলোকের ছা! আলোক হইতে দূরে থাকে, 
সন্রপ মায়া কৃষ ও কৃষ্ণপক্ত হইতে দুরে থাকে | মায়া জন তের চৌগ 


৪০ জৈব ধর্।, 


ভূবন, ক্ষিতি, অপ, তেঞ্জ, মরুং ও আকাশ, মন, বুদ্ধি ও জড়ীর় দেঙে 
আমিত্বরূপ অহন্কার প্রকাশ করিয়াছে। বন্ধঞীবের স্থল ও লিঙ্গ উতয় 
দেচই মার়িক। মুক্ত হুইলে জীবের চিদ্দেছ পরিষ্কুত হয়। জীব ধতদূর 
মায়াবন্ধ ততদূর কৃষ্ণবহির্ঘাখ । হতদুর মায়! মুস্ত ততদূর কু সাশখ্য 
শ্রাপ্ত। বন্ধ জীবের ভোগাক্গতন স্বরূপ মাতধিক ব্রহ্ধা্ড কৃষ্ণ ইচ্ছায় উদ্ভৃত 
হুইয়াছে। এই মাসিক জগতে জীবের নিত্যবাসন্থান নয়। এ জগৎ কেবল 
জীবের কারাগার মাত্র। 

ল!। প্রতে। ! আপনি এখন মায়া, জীব ও কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ বলুন | 

বা। জীব চি্ণু অতএব নিত্য কৃুষ্ণদাস। মায়িক জগৎ জীবের কারাগার। 
এখানে সংসঙ্গবলে নামানুশীলন করিয়া কৃষ্ণকুপা ক্রমে জীব চিজ্জগতে 
নিজ নিদ্ধ চিতশ্বরূপে কঙ্চসেব রস তোগ করেন। ইহাই তিন তত্র 
পরম্পর নিগুড় সন্বন্ধ। এই জ্ঞান না হইলে তজন কিরূপে হইৰে? 

* লা। যদি বিদা| চর্চাক্রমে জ্ঞান লাভ করিতে হয় তব বৈষ্ণব হইবার পূর্বে 
কফি পা্িত্যের প্রয়োজন আছে? 

বা।' বৈধব হইবার জন্ত কোন বিদ্য| বা! ভাষ| বিশেষ আলোচন! করিতে 
হয় না। জীবের মায়! ভ্রম দূর করিবার জন্য লাগরু সতৈষবের চরণাশ্র় 
' কর! আবহ্বক। তিনি বাক্যের বার এবং স্বীয় আচয়ণত্বারা সম্বন্ধ জ্ঞান 
উদয় করিয়। দেন। ইহছারই নাম দীক্ষা ও শিক্ষা। 
. লা। দীক্ষা শিক্ষার পর কি করিতে হয়? 

বা। সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়। ইহার নাম অভিধেয় তত্ব 
এই তত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়। শ্রীমন্মহা- 
প্রভু ইহাকে অভিধেয় ভত্ব বলেন। রর 

মল নয়নে লাহিড়ী। গুরো ! আমি আপনার ভ্রীচরণ আশ্রয় করিলাম। 
আপনার .মধুমাখা কথা গুনিয়। আমা সন্বন্ধ জ্ঞান হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
কি জানি আপনাক়্ রুপ] বলে, বর্ণগত, বিগ্রাগত ও শিক্ষাগত সমন্ত পূর্ব 
স্কার দুর হইল | আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অভিধেয় তত্ব শিক্ষ| 
দেন । | ঠা এ 

বা। আর চিন্তা নাই।. আপনার যখয় স্বীনত| উপস্থিত হইয়াছে, তখন শ্রীরু্ণ 
ইচত আপনাকে জবশ্ত কপ! করিয়াছেন । জড় জগতে আবদ্ধ হইরা 
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জীবের পক্ষে সাঁধুসঙ্গই এক মাত্র উপার। সাধু-রু কৃপা করিয়া তজন শিক্ষ! 
দেন। সেই ভজনৰলে ক্রমশঃ প্রয়োজন লাভ হয়। হরি তজনই অভিধেক্। 
লা। আমাকে বলুন কি করিলে হরি ভজন হয় । 
বা.। ভক্তিই হরি ভজন। ভক্তির তিনটী অবস্থা । সাধন, ভাব ও প্রেম। 
প্রথমে সাধন ভক্কি। সাধন করিছ্ে করিতে ভাবোদয় হয়। ভাৰ সম্পূর্ণ 
হইলে তাহাকে প্রেম বলে। 
লা। সাধন কত প্রকার ও কি প্রণালীতে করিতে হয় আজ্ঞা করুন্‌। ূ্‌ 
বা। শ্রীহরিহক্কিরসামৃত গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্থামী এ সমস্ত বিষয় বিস্ততরূপে 
লিখিয়াছেন | আমি সংক্ষেপে বলি। সাধন নবৰিধ। 
ূ অবণং কীর্তনং বিষ্ঠোঃ শ্মরণং পাদসেবনং। 
অচ্চনং বন্দনং দ্রাস্তাং সথ্যমাত্মনিবেদনং ॥ 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অচ্চন, বন্দন, দাস্ত, সখা, আত্মনিবেদন 
এই নবন্বিধ সাধন ভক্তি শ্রীমন্তাগবতে লিখিত হইয্লাছে। এই নয় গুকারকেক. 
ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধরিয়! চৌবটি প্রকার করিয়া গোস্বামী পাদ বর্ণন করিয়াছেন 
ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই যে সাধন ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ডেদে ছুই 
প্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি নববিধ। রাগান্থ্গ! সাধন ভক্তি কেবল ব্রজজনের 
অঙ্থগত হইয়া! তাহাদের স্কায় মানসে কৃষ্ণ সেবা। যে ব্যক্তি যে প্রকার তক্তির 
অধিকারী তিনি সে প্রকার সাধন করিবেন। 
ল।। সাধন ভক্তিতে কিরূপে অধিকার বিচার হয়। 
বা। যে শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি বিধির অধীন থাকিবার অধিকারী গুরুদেব তাহাকে 
বৈধী সাধন ভক্তি প্রথমে শিক্ষা দিবেন। যিনি রাগান্ুগা ভক্কির আধকারী 
তাহাকে রাগমার্গীয় ভজন শিক্ষা দিবেন। 
লা । অধিকার কিরূপে জান! যাইযে ? 
ধা। বাহার আত্মায় রাগতত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শান্ত শাসন মতে 
উপালনাদি করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। যিনি ভরি 
ভজনে শাস্ত্র শাসনের বশবর্তী হইতে ইচ্ছ! করেন ন! কিন্তু তাহীর আত্মায় হরি 
ভজনে শ্বাভাবিক রাগ উদয় হইয়াছে, তিনি রাগান্ুগ! ভঙগনের অধিকারী । 
ল/। প্রভে। ! আমার অধিকার নির্ণয় করুন্‌ তাহা হইলে আমি অধিকার 
তত্ব বুঝিতে পারিব। বৈধী ও রাগাহুগাভক্তি আমি বুঝিতে পারিতেছি না ।, 
বা। আপনার চিত্তকে আপনি পরীক্ষা করিলেই স্বীয় অধিকার বুঝিতে 
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পারিবেন। আপনার মনে এষত কি আছে যে শান্ত্রমতে না চলিলে ভজন 
হয়না? 

লা। ক্সামি মনে করি যে শাস্ত্র নির্দিষ্ট মত সাধন ভজন করিলে বিশেষ লাভ 
হয়। কিন্ত আমার মনে আজ কাল ইহা স্থান পাইতেছে যেহরি ভঙ্গনে 
বসের সমুত্র আছে তাত! ক্রমশঃ ভজন বলে পাওয়া বায়। 

বা। এখন দেখুন শাস্ত্র বিধি আপনার হ্থদয়ের প্রভু। অন্ভএব আপনি বৈধী 
তক্কি অবলম্বন করুন। ক্রমশঃ রাগতত্ব হৃদয়ে উদয় হইবে। এই কথা শুনিয়া 
লাহিড়ী মহাশয় সজলনয়নে বাবাজীর পাদম্পর্শ পূর্বক কহিলেন আপনি কৃপা 
করিয়া আমার যাহাতে অধিকার তাহাই প্রদান করুন । আমি এখন অনধিকার 
চচ্চা করিতে চাই না। বাবাজী মহাশয় তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া 
বলাইলেন। 

লা। আমি এখন কিরূপ ভজন করিব স্পষ্ট করিয়। আল্তা করুন। 
বা। আপনি হরিনাম গ্রহণ করুন্। যত প্রকার ভজন আছে সর্বাপেক্ষ। 
নামাশ্রর় ভজনই বলবান। দাম ও নামীতে তেদ নাই। নিরপরাধে নাম 
করিলে 'অতিশীঘ্্ সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়। আপনি বিশেষ শ্রন্ধার সহিত নাম 
গ্রহণ করুন। নাম করিতে করিতে নববিধ ভজনই হুইয়। থাকে । নাম 
উচ্চারণ করিলে শ্রবণ কীর্তন উভয়ই হয়। হরিলীলা নামের সহিত স্মরণ 
ও মানসে পাদসেবা, অচ্চন, বনদন, দাত, সখ্য ও আত্মনিবেদন সকলই 
হয়। 

লা। আমায় চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে প্রতে! ! কৃপা করিতে বিলম্ব করিবেন না। 

বা। মহাশব আপনি নিরপরাধে নিরন্তর এই কথা বলুন; 

হরে কষ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষঃণ হরে হরে। 
হরে রাম তরে রাম রাম রাম হরে হরে। 

এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে একটা 
তুলসী মালা প্রদান করিলেন। লাহিড়ী মহাশয়. সেই মালায় উক্ত নাম 
উচ্চারণ করিতে করিতে কীদিতে লাগিলেন। বলিলেন পরতো ! আজ আমি 
যে কি অনিন্দ লাভ করিলাম বলিতে পারি না। আনন্দে অচেতন হুইয়! 
বাবাজীর পদতলে পড়িলেন। বাবাজী মহাশয় তীহ্বাকে যত্ব করিয়া! ধরির! 
রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে লাহিড়ী নহাপর় বলিলেন আমি আজ ধন্ত হইলাম। 
এ গ্রাকার দুখ আমি কখনই পাই নাই। 
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হা। মহোদয়! আপনি ধন্ত যেহেতু শ্র্ধ। পূর্বক হরিনাম গ্রহণ করিলেন। 
আপনি আমাকে ও ধন্ড করিলেন। 
লে দিব লাহিড়ী মহাশয় মাল! গ্রহণ করিয়! নিজ কুটারে নির্ভয়ে নাম 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুদিন আতবাহিত হইল। লাহিড়ী মহাশয় 
এখন দ্বাদশ তিলক করেন। প্রসাদান্ন ব্যতীত আর কিছুই সেবা করেন না॥ 
ছুই লক্ষ হরিনাম প্রত্যহ করেন। শুদ্ধ বৈষুব দেখিলেই দঞ্খবৎ প্রণাম কয়েন। 
পরুমনহংস বাবাজীকে প্রত্যহ দণ্ডৰৎ প্রণাম করিয়া অন্য কাধ্য করেন। নিজ গুরু- 
দেবের সর্বদা সেবা করেন। বৃথাকথ৷ ও কালওয়াতি গানে আর রুচি নাই। 
লাহিড়ী ম্তাশয় আর সে লাহিড়ী মহাশয় নাই। এখন বৈষ্ণব হইয়াছেন । 
এক দিবস বৈষ্ঃবদাস-বাবাজী মহাশয়কে সাঠ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণানদ করিয় 
জিজ্ঞাসা কিলেন, প্রভে। ! প্রয়োজন তত্ব কি? 
বা। কৃষ্ণ প্রেমই জীবের গুরয়োজন তত্ব। সাধন করিতে করিতে ভাৰ হয়। 
ভাৰ পুর্ণ হইলে প্রেম নাম হুইয়। থাকে । তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম, নিত্যধন 
ও চরম প্রয়োদন | সেই প্রেমের অভাবেই কষ্ট, জড়বন্ধন ও বিষয়সংযোগ | 
প্রেম অপেক্ষ! আর অধিক উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। কৃষ্ণ কেবল প্রেমের বশ। , 
প্রেম চিন্মন্ধ তত্ব। আনন্দ ঘনীভূত হইয়৷ প্রেম হয়। - 
না) (কাদিতে কাদিতে ) আমি কি প্রেম লাভ করিবার যোগ্য হইব? ' 
ৰা। (আপিঙ্গন করিয়া) দেখুন শ্বশ্ন দিবসের মধ্যেই আপনি সাধন তক্কিকে 
ভাবতক্তি করিয়াছেন। আর কিছু দিনেই ক্ষণ আপনাকে অবশ্থ কৃপা করিবেন। 
এই কথা শুনিয়! লাহিড়া মহাশয় আনন্দে গড়াগড়ি দিয়! বলিতে লাগিলেন 
আহ! গুরু ব্যতীত আর বস্ত নাই। আহা ! আমি এতদিন কি করিতে- 
ছিলাম। গুরুদেব আমাকে অপার রূপ! করিয়া বিষয় গর্থ হইভে উদ্ধার 
করিলেন। পু 
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বৈধী-ভভ্তি নিত্যধর্ম, নৈমিত্তিক নয়। 


লাহিড়ী মহথাশবের শাস্তিপুরের ৰাঁটাতে অনেক লেক জন। দুইটা সন্তান 
লেখাপড়। শিখিয়! মানুষ হইয়াছেন । একটীর নাম চন্দ্রনাথ তীছার বস প্রায় ৩৫ 
বৎসর । ছিনি জমিদারী ও গৃহের লমন্ত কাধ্য নির্ধযাহ করেন। চিকিৎপাশান্তে 
পত্িস্ত। ধর্দেন় লবন্ধে কোন কেপ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণ সগাজে গু 
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সন্মীন। দাস দালশী ভ্বারষান্‌ প্রভৃতি বাখিয়। গৃহকাধ্য সম্মানের সহিত নির্বাহ 
করিতেছেন । দ্বিতীয় পুত্রের নাম দেবীদাস। ইনি বাল্যকাল হইতে ন্যারশাস্ত 
ও স্মৃতিপান্ত্র অধ্যয়ন করিয়! বাটীর সম্মুখে একটা চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক ১১৫টা 
ছাঞ্জ পড়াইয়। থাকেন ইহার উপাধি বিগ্যারত্ব | 

একদিবস শীন্তিপুরে একট! রূব উঠিল যে কালীদাস লাহিড়ী তে লইয়। 
বৈষ্ণব হইয়াছেন । ঘাটে বাঞ্জারে পথে সর্ধত্র এই কথা । কেহ কেহ কহিতেছে 
যে বুড়ে বয়সে ধেড়ে রোগ । এদিন মানুষের মত থাকিয়! এখন বুড়ো ক্ষিপ্ত 
হইয়াছে। কেহ বলিতে লাগিল, ভাল, এ আবার কি রোগ । ঘরে স্থখ আছে। 
জাতিতে ত্রাহ্মণ। পুত্র পরিবার স্ববশে। এমত লোক কেন কোন দুঃখে ডেক 
লয়? কেহ বলিল ধশ্ম ধর্ম করিয়! এখানে সেখানে বেড়াইলে এইরূপ দুর্গতিই 
শেষে হয়। কোন কোন শিট লোক বলিলেন যে কালিদাস লাহিড়ী মহাশয় 
পুণ্যাত্ম] বটে । সংসারে সমন্তই আছে অথচ হরিনামে শেষে রতি হইল। এইরূপ 
কথোপকথন হইতেছে, কোন ব্যক্তি এই সকল কথা শুনিয়! দেবী বিগ্ারত্ব 
মহাশয়কে কহিলেন। 

বিস্তারত্ব বিশেষ চিস্তাস্থিত হইয়! দাদার নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, দাদ! 
বাবার ত বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। তিনি শরীর ভাল থাকে বলিয়া নদীয়। 
গৌদ্রমে থাকেন, কিন্ত সেখানে তাহার সঙ্গদোষ হইয়াছে । গ্রামে ত আর কান 
পাভ। যায় ন|। | 

চন্দ্রনাথ বলিলেন তাই ! আমিও কিছু কিছু কথ শুনিয়াছি আমাদের ঘরটা 
এত বড় কিন্তু বাবার কথা শুনিয়৷ আর মুখ দেখাইতে পারি ন1। জদ্বৈতপ্রভুর 

বংশকে আমর! অনাদর করিয়া আসিয়াছি। এখন নিজের ঘরে কি হইল? এস 

অন্দরে চল।, মাতা ঠাকুরাণীর সহিত এ বিষয়ে আলোচিন! করিয়া যাহা হয় কর। 

দোতালা বারান্দায় চন্ত্রনাথ ও দেবীদ্াস আহার করিতে বসিয়াছেন একটী 
বিধবা ব্রাহ্মণের কন্যা পরিবেশন করিতেছেন । গৃহিণী ঠাকুরাণী বসিয়৷ তাহাদিগকে 
ভোজন কবাইতেছেন। চন্দ্রনাথ কছিলেন মা ! বাবার কথা কিছু শুনিয়াছ ? 

মাভাঠাকুরাণী কহিলেন কেন কর্তা ভাল আছেন ত€্‌ তিনি হব্িনামে মত্ত 
হইস। প্রীনবন্থীপে আছেন। তোমর! কেম তাহাকে এখানে আন ন|। 

দ্নেবীদাস কহিলেন মা! কর্তা ভাল আছেন কিন্তু যেনূপ গুনিতেছি 


| তাহাতে তাহার ভরন! আর নাই। বা তাহাকে এখানে 'আনিলে জারীর 


সমাজে পুতি হইতে হইবে। 
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মাতাঠাকুরানী জিজ্ঞাসা করিলেন কর্তার কি হইয়াছে । আমি সেদিন বড় 
গোস্বামীদের বধূর সহিত গঞ্াতীরে অনেষধ কথাবার্তা করিয়াছিলাম | তিনি 
কহিলেন আপনার কর্তার বিশেষ হুমঙ্গল হুইক়াছে। তিনি বৈধবদের মধ্যে 
বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন । 

দেবীদাম কহিলেন সম্মান লাত করিপাছেন, আমাদের মাথ|। করিয়াছেন !' 
এই বুদ্ধ বয়সে ঘরে থাকিয়। আমাদের পেবা গ্রহণ করিবেন, না এখন তিনি 
কৌপীনধারীদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া আমাদের উচ্চবংশে কলঙ্ক আরোপ ক্করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। হারে কলি! এক দেখিয়| শুনি! বাবার কি বুদ্ধি হুইল ? 

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন তৰে তাহাকে এখানে আনিয়! একটা গুপ্ত স্থানে 
ক্লাখ এবং বুঝাইয়। সুঝাইয়। মত ফিরাইয়! দেও। , 

চন্দ্রনাথ বলিজেন হহা বই আর কি কর! যাইতে পারে ) দেবী ২৪ টা লোক 
সঙ্গে গোদ্রমে গোপনে গোপনে গিয়া বর্ত। মহাশর়কে এখানে আনুন। 

দেবী কহিলেন, আপনার ত জানেন কর্তা মহাশয় আমাকে নাস্তিক বলির 
অনাদর করেন। আমি গেলে পাছে কোন কথা ন! কন তাহাই ভাবিতেছি। 

দেবীদাসের মামাত ভাই শন্তুনাথ কর্তার প্রিয় । শল্ৃনাথ বর্তার লঙগে সঙ্গ 
থাকিয়! অনেকদিন দেবা করিয়াছে। স্থির হইল যে দেবীদাস ও শত্তুনাথ ছুই 
জনে গোক্রমে যাইবেম। গ্রোক্রমে একটা ব্রাক্ষণ বাটাতে বাসা স্থির করিবার 
দন্ত একটী চাকর সেই দিবলেই প্রেরিত হইল। 

পর্দিবল আহারাস্তে শভভূনাথ ও দেবীদাস গোক্রম যাত্র। করিলেন। নির- 
পিত বাটীতে শিবিকান্বয় হইতে তাঁহার! নাবিয়! বেহারাদিগকে বিধায় করিলেন। 
তথায় একজন পাঁচক ব্রাহ্মণ ও ছুইটা সেংক রছিল। ্‌ 

সন্ধ্যার সময় দেবীদান ও শভভুনাথ ধীরে ধীরে শগ্রহ্যন কৃঙে যাত্রা জ্ুরিলেন। 
দেখেন বে শ্রীন্থরভি চবুতায়ার উপর একটি পত্রালনে কর্তা মহাশয় বসিয়া, চক্ষু 
মুদ্রিত করত মাল! লইয়া! হরিনাম করিতেছেন। দ্বাদশ-তিলক সর্বাঙগে শোভ। 
পাইতেছে। শল্তুনাথ ও দ্বেবীদাস ধীরে ধীরে চবুতারার উপর উঠিয়া কর্তা 
মহাশয়ের চরণে দ্ডবৎ প্রথাম করিলেন । লাহিড়ী মহাশয় সচকিত হইয়া নয়ন 
উন্মীলন করডঃ কছিলেন কেনরে শস্তু এখানে কি মনে করিয়! আসিয়াছিস্‌? দেবি 
তাল আছত? 

উভয়েই নম্রভাবে কহিলেন আগনকার পরা আমরা সকলেই ভাবা 
আছি। ০ টি শত ০18 ৯ 


$৬ ঈৈধ ধর্ম । 


লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাস করিলেন তোনয়া কি আছারাদি করিষে? 
তাকারা উভয়ে বলিলেন আমর! বালা করিয়াছি, সে বিষয়ে আপনি কিছু চিন্তা 
করিবেন ন! । 
এমত সময়ে জীপ্রেমদাস বাবাজীর মাধবী মালতী মগ্ডপে একটা হরিধবনি 
'হইল। শ্রীবৈষবদাস হাবাজী নিজ কুটায় হইতে বাহির হইয়! লাহিড়ী মহাশয়কে 
জিজ্ঞাস! করিলেন শ্ীপরমহংস খাবাজী মহাশয়ের মণ্ডপে হরিধবনি কেন হইল। 
লাহিড়ী মহাশয় ও বৈষণবদাস অগ্রসর হইয়া দেখিতে লাগিলেন । দেখেন যে, 
অনেকগুলি, বৈষ্ণব আসিয়া হরিধবনি ছ্গিয়। বাবাজী মহাশয়কে গুদক্ষিণ 
কষ্পিতেছেন | ইহারাও তথায় উপস্থিত হইলেন । সফলেই পরমহংস বাবাজী 
মহাশরকে দণ্বৎ প্রণাম করিয়! মণ্ডপের উপর বসিলেন। দেবীদাস ও শস্ডুনাথ 
মগ্ডপের একপার্থে ” হংস মধ বকো যথ| » বসিয়। থাকিলেন। 
একজন :বৈষধ বলিয়া! উঠিলেন আমরা কণ্টক নগর হইতে আমিয়াছি। 
উরনবধীপ মায়াপুর দর্শন এবং পরমহংস ৰাবাজী মহাশয়েয় চরণ রেণু গ্রহণ করা 
আমাদের মুখ্য তাৎপধ্য। পরম্হংস বাবাজী মহাশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন 
" আমি অতি পামর, আমাকে পবিত্র করিবার জন্য আপনাদের আগমন । * 
অতি অল্প কালের মধ্যেই শ্রুকাশ হইল যে তাহার! সকলেই হরিণ গানে 
পটু । তৎক্ষণাৎ মৃধঙ্গ করতাল আনীত হইল। সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে 
একটা প্রাচীন ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রার্থনা! পদটী গান করিতে লাগিলেন ১ 
| শ্রীরুফচৈতন্ত চন্দ্র প্রভূ নিত্যানন্দ। 
গদাই অঙৈভচন্ত্র গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 
অপার করুণাসিন্ধু বৈষ্ণব ঠাকুর। 
. মো হেন পাময়ে দল্লা করহ প্রচুর ॥ 
জাতি বিত্ত! ধন জন মদে মন্ত জনে। 
উদ্ধার কর হেনাথ কৃপা বিতরণে ॥ 
কনক কামিনী লোভ প্রপ্তিঠী বাসন[। 
ছাড়াইয়া শোধ মোরে এ মোর প্রার্থনা ॥ 
লাষে কুচি জীবে ছয়া বৈষঃবে উল্লাস। 
দয়! করি দেহ মোয়ে ওহে কৃষ্দাস | 
ভোমার, চরণ ছায়া এক মাত্র আশা। 
জীবনে অগে মা আন্দার সবগ্গসা 
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এই পদটী সমাত্ত হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের রচিত একটি প্রাথনা পদ 
তিনি গান করিলেন ;-- 
মিছে মায়! বশে, সংসার সাগরে, পড়িয়াছিলাম আমি। 
করুণা করিয়া, দিয়া পদছায়া, আমারে ভারিলে তুমি 
গুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর । 
তোমার চরণে, সপিরাছি মাথা, মোর ছঃথ কর দূর। 
জাতির গৌরব, কেবঙগ রৌৰব, বিদ্যা সে অবিষ্তা কল! । 
শোধিয়! আমায়, নিতাই চরণে, মাপে ফাউক আল ॥ 
তোমার রুপায়, আমার জিহ্বায়, প্ফুরুক যুগল নাম। 
কহে কালীদাস, আমার হৃদয়ে, জাগুক জীরাধাস্তাম ॥ 
এই পদটী সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। 
অবশেষে “জাগুক্‌ শ্রীরাধাশ্তাম” এই অংশটী পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে 
উদ্দড নৃত্য হইতে লাগিশ। নাচিতে নাচিতে কএকটাী ভাবুক বৈষব প্রেঙ্গে 
অচেতন হইয়া পঁড়িলেন তখন একটা কি অপূর্ব ব্যাপায় হইল তাহা দেখিয়! 
দেবীদাস মনে, মনে বিচার করিলেন যে তাহার পিতা এখন পরমার্থে মগ্ন 
হইয়াছেন । তাহাকে বাটী লইয়া! যাওয়া! কঠিন হইবে। প্রায় মধায়াত্রে & 
সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই পরম্পর অভ্যর্থনা পূর্বক নিজ নিজ স্থানে গমন' 
করিলেন। দেবী ও শু কর্তার আজ্ঞা লইয় নিজ বাসায় গমন করিংপন। 
পর দিবস আহারাস্তে দেবী ও শল্তু, লাহিড়ী মহাশয়ের কুটারে প্রবেশ 
করিলেন। লাহিড়ী মহাশয়কে দগুরৎ করিয়! দেবীদাস বিদ্যার নিবেদন 
করিলেন। 
আমার প্রার্থনা এট যে আপনি এখন শাস্তিপুরের বাটীতে থাফেন। 
এখানে বছবিধ কষ্ট হইতেছে । বাটাতে আমরা সকলে আপনার সেব! ফরিয়! 
সুখী হইৰ। আজ্ঞা করেন ত. একটা নির্জন খণ্ড আপনার জন্ত প্রস্থত কর! 
যায়। 
লাহিড়ী যহাশয় কহিলেন: তাহ! মন্দ নয়, কিন্তু এস্থানে যেয়প সাধু 
সঙ্গে আছ শাস্তপুরে সেবূপ হইবে ন।। দেবি, তুমি জান শীস্তিপূরের লোকের! 
যেরূপ নিরীশ্বর ও নিন্দাপ্রিয় সে স্থানে মন্থয্যের বাসের সুখ নাই। জনেক- 
গুলি ব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু তস্তবার়ের সংসর্গে তাহাদের বৃদ্ধি অসরল 
হইন্তা পড়িয়াছে। পাঁভল! কাপড়, লগ্বা লব! কথা ও বৈধ নিন্দা এই পিট 


৪৮ জৈব ধর্ম 


শান্তিপুর বাসীদিগের 'লক্ষণ। প্রত অধৈতের বন্শধরেরা তথান্র কত কষ্টে 
আছেন। সঙ্গ দোষে তীহ্ারাও গায় মহাপ্রভুর বিরোধী । অভএব আমাকে 
তোমর! এই গোক্রম ধামেই যত্রু করিয়। রাখ, আমার এই ইচ্ছা । 
দেবীদাস কহিলেন পিভ:! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য । আপনি 
'শাস্তিপুরের লোকের সহিত কেন ৰাবহার করিবেন। নির্জন খণ্ডে আপনার ন্বধর্মম 
আচরণপূর্ববক সন্ধ্যা বদ্দনাদি করিয়া! দিন বাপন করিবেন। ব্রাহ্মণের নিত্য কর্মমই 
ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্্ম। তাহাতেই মগ্প থাক! আপনার ম্যার মহাত্মা লোকের, 
কৃত্তব্য। 
লাহিড়ী মহাশয় কছ্িলেন বাবা ! সে দ্দিন আর নাই। কএক মাস সাধুসঙ্গ 
করিয়! ও শ্রীগুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া আমার মত তআনেকটা পরিবর্তন 
হইক্নাছে। তোমরা যাহাকে নিত্যধন্ম বল আমি তাহাকে নৈমিত্তিক ধন্খ বলি। 
হরিভক্তিই জীবের একমাত্র নিত্যধর্প । সন্ধা! বনদনাদি বস্ততঃ নৈমিত্তিক ধর্মা। 
* দেবীদাস কহিলেন। পিতঃ! আমি কোন শাস্ত্রে এপ দেখি নাই। 
সন্ধ্যা বন্দনা্দি কি হরি ভজন নয়। যদি হরি ভজন হয় তবে তাহাও নিত্যধর্্ম। 
সন্ধ্যা বন্দনাদির সহিত কি শ্রবণ ঝীর্ভনাদি বৈধী ভক্তির কোন গ্রভেদ আছে? 
লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, বাপু! কর্মকাণ্ডের সন্ধ্যা বন্দনাদি ও বৈধী 
ভক্তিতে বিশেষ ভেদ আছে। কর্ম কাণ্ডের সন্ধ্য! বন্দমাদি মুক্তিলাভের জন্ত 
অনুষ্ঠিত হয়। হরি ভনের শ্রবণ কীর্তনাদির কোন নিমিত্ত নাই। তবে যে 
সকল শ্রবণ কীর্ভনান্ির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাও মে সকল কেবল বহির্মুখ 
লোকের রুচি উৎপত্তি করিবার জন্ত। হরি ভঙ্গনের হরি সেবা ব্যতীত অন্ত ফল 
নাই। হরিভজনের রতি উৎপত্তি করাই বৈধ অঙ্গের মুখ্য ফণ। 
দেবীদান কছিলেন পিতঃ! ভবে হরি ভ্গনের অঙ্গ সকলের গৌণ ফল আছে 
বলিয়। মানিতে হইবে। ূ 
লা। সাধক ভেদে গৌণ ফল আছে। বৈষ্ণবের সাধন তক্তি কেবল সিদ্ধ 
ভক্তি উদয় করিবার জন্ত । অবৈষ্ণবের সেই সকল: অঙ্গ সাধনে দুইটি তাৎপর্য্য 
আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ | লাধন ক্রিয়ার আকার ভেদ দেখ! যায় না। 
কিন্তু নিষ্ঠাতেদই মূল। কর্্মাজে ক্ক্ণ পূজা করিয়। চিত্ত শোধন ও মুক্তি অথবা 
স্বোগ শাস্তি ঝ পার্থিব ফল পাইয়! থাকে । ভক্ত্যঙ্গে সেই পৃজাদ্ধারা কেবল 
কুষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কন্াদিঘোর একাদশী ব্রতে পাপ নষ্ট হয়। 
ভক্তদিগের একাদশী ব্রতের স্বার! ছরিভক্তি বৃদ্ধি হয়( দেখ কত ভেদ! কর্মাল 
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ও ভক্তান্গের যে হুল্পস ভেদ তাহ! কেবল ভগবং কৃপা হইলেই জান1 যায়। 
কর্মাগণ গৌণ ফলে আবদ্ধ হন। তক্তপণ মুখ্য ফল লাভ করেন। যত প্রকার 
গৌণ ফল আছে-সে সকল ছুই গ্রকার মাত্র, ভূক্তি ও যুক্তি। 

দে। তবে শাস্ত্রে কেন গৌণ ফলের মাহাম্মা বর্ণন করিয়াছেন ? 

লা। জগতে দুষ্ট প্রকার লোক অর্থাৎ উদ্দিত-বিবেক ও আন্ুদিত-বিবেক |. 
অনুদিত-বিবেক বাক্কিগণ একট। উপস্থিত ফল না! দেখিলে কোন লংকার্য 
রুরে না। তাহাদের জন্ত গৌণ ফলের মাহাত্মা বর্ণন। শান্তর এ তাৎপর্য 
নয় যে তাহারা গৌণ ফলে সন্তুষ্ট থাকৃক। শাস্্ের ভাৎপর্দ্য এই যে, গৌণ ফল 
দেখিয়৷ আকৃষ্ট হইলে, শ্বল্নকালের মধ্যেই সাধু কৃপায় মুখা ফলের পরিচয় ও ক্রমে 
তাহাতে রুচি হইবে। 

দে। ন্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি কি অনুদ্দিত-বিবেক ? 

লা'। নাতীহার! স্বয়ং মুখ্য ফপের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কেবল অনুদিত-. 
বিবেক লোকের জন্য তাহারা ব্যবস্থা করিগাছেন। 

দে। ফোন (কান শাস্ত্রে কেবল গৌণ ফলের কথ! দেখা যায়, মুখ্য ফলের 
উল্লেখ নাই। ইহার তাৎপর্য কি? বু ,..£ 

লা। শাস্ত্র মামব্দিগের ত্রিবিধ অধিকার ভেদে ত্রিবিধ। সত্বগুণ 'বিশি 
মানবের জন্য সাত্বিক শান্ত্র। রজোগুণ বিশিষ্ট মানবের জন্য রাজনিক শান্তর । ' 
তমোগুণ বিশিষ্ট মানবের জন্ত তামসিক শান্ত্র। | | 

দে। তাস! হইলে শাস্ত্র কোন কথায় বিশ্বাস করা যায় এবং কি উপাক্গ 
দ্বারা নিয়াধিকারীর উচ্চগতি হইতে পারে ? 

ল1। মানবগণের অধিকাক্ ভেদে স্বভাৰ ভেদ ও শ্রদ্ধ! ভেদ | তামপিক মানবের 
স্বভাবর্ত; তামসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা । রাজসিক মানবের শ্বভাববশতঃ রাজসিক শাস্ত্রে 
দ্ধ! | সাহ্বিক জনের ম্বভাবত সাত্বিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধাহুসারে' সহজেই 
বিশ্বাস হইল! থাকে । শ্রদ্ধার সহিভ শিজ অধিকার মত বর্ম করিতে করিতে 
সাধুসঙ্গবলে উচ্চাধিকার জন্মে । উচ্চাধিকার জন্মিলেই স্বভাব পুনরায় উচ্চ হয় 
ও তছুচিত শাস্ত্রে শ্রদ্ধ। হয়। শান্ত্রকারের! অন্রাস্ত পর্ডিত ছিলেন । শাস্ত্র এরূপ 
গঠন করিয়াছেন, যে স্বীর অধিকার নিষ্ঠাতেই ক্রমশ উচ্চ অধিকার জন্মে ।, 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ শাস্ত্রে এই জন্তই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যবস্থা | শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই সমস্ত মঙ্গলের 
হেতু । আ্ীমন্তগবাগীতা' শান্ত্রই লকলাপ্রকার শান্ত্রেন্ধ মীমাংসা তাহাতে, এই 
সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছে।, 

এ 
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দে। আমি বাল্যকাল হইতে অনেক শান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু অগ্ঠ 
আপনার রূপার একটা অপূর্বব তাৎপর্য্য বোধ হুইল । 
লা। শ্রীমদ্তাগবতে পিখিত আছে £-- 
অণুভাশ্চ বৃহদ্ভাশ্চ শাস্স্েভাঃ কশলো নরঃ | 
সর্বতঃ লাঃমাদগ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥ 
বাপু, আমি তোমাকে নান্তিক বলিতাম। এখন আর কোন লোকের নিন 
করিনা । কেনন। অধিকার নিষ্ঠাতে কোন নিন্দা নাই। সকলেই আপন আপন 
অধিকারে থাকিয়| কাধ্য করেন। সময় হইলে ক্রমশঃ উন্নত হ্টবেন। তুমি 
তর্কশান্ত্র ও কর্মশান্ত্রে পণ্ডিত আছ। অতএব তোমার অধিকার-গত-বাক্যে 
তোমার দোষ নাই। 
দে । আমার যতদুর জান! ছিল তাহাতে বোধ হইত যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পণ্ডিত 
নাই। বৈষ্ণবগণ কেবল শাস্ত্রের একাংশ দেখিয়! গোড়ামি করিয়। থাকেন। কিন্তু 
আপনি আরজ যাহা বলিলেন ইহাতে বোধ হয় যে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সারগ্রাহী 
লোক আছেন। আপনি কি ইদানী কোন মহাত্মার নিকট শান্্র অধ্যয়ন 
করিতেছেন? 
লা।. বাপু! আমাকে আঙ্গকাল গোড়া বৈষ্ণব বা যাহ! বলিতে ইচ্ছা হয় 
বল। আমার গুরুদেব ত্র অপর কুটারে ভজন করেন। তিনি সর্বশাস্ত্রের 
তাতৎপধ্য আমাকে বলিয়াছেন, ভাহাই তোমাকে বপিলাম। তুমি যদি তাহার 
চরণে কিছু শিক্ষ। করিতে চাও তক্তিভাবে ্টাহাকে জিজ্ঞাদা কৰ। চল আমি 
তোমাকে তাহার পরিচিত করিয়া দিই। এই কথা বলিয়! লাহিড়ী মহাশয় দেবী 
বিগ্যারত্বকে শ্রীবৈষবদাসের কুটারে লইয়! তাহাকে পরিচিত করিয়া! দিলেন। লাহিড়ী 
মহাশয় দেবীকে তথায় রাখিয়! নিজ কুটারে আঙিয়! মাম করিতে লাগিলেন । 
প্রীবৈ।' বাবা! তোমার পড় শুনা কি হইয়াছে? 
দে। ্তায় শাস্ত্রের মুক্তিপাদ ও দিদ্ধান্ত কুন্মাঞ্নী পর্যন্ত পড়িয়াছি। স্থৃতি 
স্শাস্ত্ের সমস্ত গ্রস্থই পড়িয়াছি। 
শ্রীবৈ। তুমি তবে শাস্ত্রে অনেক পরি শ্রম রা ? শাস্ত্রে ঘে পরিশ্রম 
ফরিয়াছ তাহার ফলের পরিচয় দেও ? 
€দ। অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরেৰ মুক্তিঃ। এই মুক্তির জন্য সর্বদ। প্রয়াস ক্র! 
উচিত । আমি স্বধর্মা নিষ্ঠার সহিত সেই মুক্তিই অন্বেষণ করিতেছি। 
অ্লীবে। হা! এককালে আমিও এ সকল গ্রন্থ পড়ি! তোমার স্যার মুমুক্ষু ছিলাম। 
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দে। মুমুক্ষতা কি পরিত্যাগ করিয়াছেন ? 

শ্রীবৈ। বাবা! বল দেখি, মুক্তির আকার কি? 

দে। ন্যায়শান্ত্রের মতে জীব ও ব্র্ধে নিত্যভেদ আছে অতএব স্ভায়ের মতে 
কি প্রকারে অত্যন্ত ছুংখ নিবৃত্তি হয় তাহা! ম্প্ট নাই। বেদাস্তমতে অভেদ 
বরঙ্গান্থসন্ধানকে মুক্তি বঙে। তাহাই একপ্রকার স্পষ্ট বুঝা যায়। 

শবৈ। বাব! আমি ১৫ বৎসর শাঙ্করী বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কএক 
বৎসর সন্নাস করিয়াছিলাম। মুক্তির জন্ত অনেক বড় করিয়াছ। শঙ্করের 
মতে যে চারিটী মহাবাক্য তাহ! অবলগ্থন পূর্বক অনেকদিন নিদিধ্যাসন করিয়া 
ছিলাম। পরে সে পন্থা অব্বাচীন বলিয় পরিত্যাগ করিয়াছি। 

দ্ে। কিসে অর্বাচীন বলিয়া জানিলেন? 

শ্ীবৈ। বাবা! কৃতকর্মা লোক নিজের পরীক্ষা সহজে অপরকে বলিতে 
পারেনা । অপরে তাহাই ব৷ কিরূপ বুঝিবে ? ৃ 

দেবীদাস দেখিলেন যে শ্রীবৈষবদাস মহাপগ্ডিত, সরল ও মহাবিজ্ঞু। 

দেবীদাস বেদান্ত পড়েন নাই। মনে করিলেন যর্দি ইনি কুপা করেন তবে 
আমার বেদাস্ত, অধ্যয়ন হয়। এই মনে করিয়া বলিলেন, আনি কি.বেদাস্ত 
পড়িবার- যোগ্য ? 

বৈ । তোমার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা! জন্মিয়াছে তাহাতে তুর্মি 
অনায়াসে শিক্ষক পাইলে বেদান্ত পড়িতে পার। 

দে। আপনি কৃপা করিয়া যদি আমাকে পড়ান তবে আমি পড়ি। 

শ্রীবৈ। আমার কথ! এই যে আমি অকিঞ্চন বৈষ্ণবদাস। পরমহংস 
বাবাজী মহাশয় আমাকে কৃপা করিয়া সর্বদা হরিনাম করিতে বলিয়াছেন, আমি 
তাহাই করিয়া থাকি। সময় জল্প। বিশেষতঃ জগদগরশ্রীশ্বরূপ গোস্বামী 
বৈঞ্ণবদিগকে শারীরক ভাষ্য পড়িতে বা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন, শুনিয়া 
আমি আর শাঙ্কর ভাষ্য পড়ি ন। বা গড়াই না। তবে জীবলোকের আদি গুরু 
শ্রীশচীনন্দন প্রীসার্বভৌমকে বেদান্ত স্ত্র ভাষ্য বলিয়াছেন তাহা এখন ও অনেক 
বৈষ্ণবের নিকট কড়চা আকারে লেখা আছে | তাহা তুমিনকল করিয়! 
লইয়া পড় ত আমি ভোমার সাহাধা করিতে পারি। তুমি কাঞ্চনপল্লীবাসী শ্রীমৎ 
কবিকর্ণপুয়ের গৃহ হইত্তে উক্ত, কড়চ। আমাইয়! লও | 

দে। আমিযত্ব করির। আপনি বেদান্তে মহ! পণ্ডিত। আপনি সরঙ্গতার 
নহিত আমাকে বলুন, বৈষ্ণব ভাষ্য পড়িয়া বেদাস্তের যথাথ অর্থ পাইব কিন! ? 


৫২ জৈব ধর | 
প্ীবৈ। আমি শাঙ্করভাষ্য পড়িয়াছি ও পড়াইয়াছি। শ্রীভাধ্যপ্রভৃতি কএকখানি 
ভাষ্য পড়িয়াছি। গোঁড়ীয় বৈষ্কবগণ যে শ্রীগোপীনাথাচাধ্যের প্রদত্ত মহাপ্রভুর হুত্রার্ 
ব্যাখা। পড়ি! থাকেন গাহ! আপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট আমি কিছু দেখি নাই। ভগবৎ 
কৃত হুত্রাথে কোন মত-বাদ নাই । উপনিষদ্‌ বাক্যে যে সকল অর্থ সংগ্রহ কর! যায় 
সে সমুদর ধথাযথ এ সুত্র ব্যাখ্যায় পাওয়। যায়? সুত্র ব্যাখ্যাটা কেহ যদ্দি রীতিমত 
গ্রন্থিত করেন তাছাহইলে আর কোন ভাষ্য বিদ্ধৎ সভায় আদূত হইবে ন1। 
এই কথ! শুনিয়। দেবী বিষ্ারত্ব উল্ললিতচিত্তে শ্রীবৈষবদীসকে দণ্ডবৎ 
গ্রপাম করিয়া পিতার কুটারে পুনরায় প্রবেশ করিয়া পিতার চরণে সমন্ত কথ! 
নিবেদন করিলেন । পিতা! আহ্লাদিত হুইয়। বলিলেন দেবি! অনেক পড়িয়াছ 
শুনিয়াছ বটে, এখন জীবের সদগতি অন্বেষণ কর । ও 
দে। পিতঃ! আমি অনেক আশার সহিত আপনাকে শ্রীগোদ্রম হইতে লইয়া 
যাইবার জন্ত আসিয়াছি। কৃপা করিয়া একবার বাটী গেলে সকলেই চরিতার্থ 
হন । বিশেষতঃ জননী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা! যে আপনার চরণ একবার দর্শন করেন। 
লা। আমি বৈষ্ঞব চরণ আশ্রয় করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে ভক্তি- 
প্রতিকূল গৃহে আর গমন করিৰ না। তোমকা সকলে আগে বৈষ্ণব হও, তবে 
আমাকে লইয়। যাইবে। 
* দে। পিতঃ! এ কথাটা! কিরূপ আল্ঞ! কারলেন। আমাদের গৃহে ভগবৎ- 
সেবা আছে। আমরা হরিনামের অনাদর করি না। অতিথিবৈষ্ণব সেবা 
করিয়! থাকি | আমরা ক্ষি বৈষৰ নই। 
লা। বদিও বৈষ্ণবদের ক্রিয়া ও তোমাদের ক্রিয়াতে এঁক্য আছে তথাপি 
ভ্োমর! বৈষৰ নহ। 
দে। পিত্তঃ 1 ক হইলে বৈষ্ণব হইতে পারি? - 
লা। নৈথিত্তিকভাব ত্যাগ করিয়া নিত্যধর্মু আশ্রয় করিলে বৈধব হইতে গায়। 
দে। জামার একটী সংশয় আছে। আপনি ভাল করিয়৷ মীমাংস! করিয়! 
দিন। বৈষ্ণবেরা যে শ্রবণ, কীর্তন, মরণ, পাদ, সেবন, আ্চন, বন্ধন, . দাস, 
সখ্য ও আত্মনিবেদন করেন, তাহাতে - ও যথেষ্ট জড় মিশ্র কর্ম আছে। সে 
সকল ধা কেন নৈমিত্তিক না হয়। এ বিষয়ে আমি কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখিতেছি। 
শীমুর্তি সেবা, উপবাস, জড় দ্রব্যের ছ্ছারা পু! এ মমন্তই স্কুল, কিরূপে নিত্য 
হইতে পারে। 
লা। বাপু! এ কথাটা ববি আমারও অনেক দিন লাণিয়াছিল | তুমি 
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তাল করিয়! বুঝিক্পা লও | মস্কুষা হুই প্রকার প্রহিক ও পান্বষার্থিক ৷ এ্রহিক 
মানবগণ কেবল এ্ীহিক মুখ, এ্রছিক মান ও প্রী'হুক উন্নতি অনুসন্ধান কয়ে। 
পারমাথিক মানবগণ তিন প্রকার অর্থাৎ ঈশান্থগত, জ্ঞান-নিষ্ঠ ও সিদ্ধিকামী। 
সিদ্ধিকামী লোকগণ কম্ম কাণ্ডের ফলভোগে নিরত | কশ্মের দ্বার! অলৌকিক ফল 
উদয় করিতে চার । যাগ, যজ্ঞ ও যোগই ইহাদের ফলোদয়ের উপায় | ইহাদের 
মতে ঈশ্বর থাকিলেও ভিনি কর্মমবশ। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ এ শ্রেণীভুক্ত । জ্ঞান-নিষ্ঠ 
ব্যক্তিগণ জ্ঞানচচ্চার দ্বারা আপনাদের ত্রদ্মত| উদর করিতে বত্ত করেন । ঈশ্বর 
বলিয়! কেহ থাকুন না থাকুন, উপারকালে একটা ঈশ্বর কল্পনা করত তাহার তক্তি 
করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞান ফল পাইয়! থাকেন । ড্তান ফল পাইলে আর উপায়- 
কালীয় ঈশ্বরের আবস্তাকত1 থাকে না | ঈশভক্তি ফলকালে ভ্ঞানাকারে পরিণত। 
এই মতে ঈশ্বরের ও ঈশভক্তির নিত্যত! নাই | ঈপান্থগত পুরুষের! তৃতীয় 
শ্রেণীর পারমাথিক। ইঙ্ারাই বস্তত পরমার্থ অন্ুস্ধাম করেন। ইছাদের মতে 
একটী অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আছেন। ভিনি শ্বীর শক্তি ক্রমে জীব ও জড় সুষ্টি 
করিয়াছেন! জীব সকল তাহার নিত্যদাস। তাহার প্রতি নিতা আম্থগত্য 
ধর্মই জীবের 'নিত্য ধর্মা। জীব নিজ বলে কিছু করিতে, পারে ন1 |. কর্ণধার 
জীবের কোন নিতা ফল হুর ন1। জ্ঞানদ্বারা জীবের নিত্য ফল বিকৃত হয় । 
অনুগত হইয়। ঈশ্বরকে সেবা করিলে ঈশ্বরের কপাতেই জীবের সর্বার্থ সিদ্ধি 
পৃর্বকার ছুই শ্রেণীর নান কর্মকাণ্ডী ও জ্ঞান কাণ্তী। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ঈশ 
ভক্ত । জ্ঞানকাণ্ডী ও কম্মকাণ্তী কেবল আপনাদিগকে পারমাথিক বলিয়া! অভি- 
মান করে। বস্ততঃ তাহার! গ্রিক । অতএব নৈমিত্তিক । তাহাদের হত 
প্রকার ধর্দদ চচ্চ? পমস্তই নৈমিত্তিক । 
সম্প্রন্তি শৈব, শ্রাক্ত, গাণপত্য ও সৌয় ইহারা জ্ঞানকাণ্ডের অধীম। 
ইহ্থার যে শ্রবণ কীর্তনাদি করে দে কেবল মুক্তি ও অবশেষে অভেদত্রক্গ সম্পত্তি 
পাইবার আশায় করিয়৷ থাকে । যাছাদের শ্রবণ কীর্তনা দিতে তুক্তি যুক্তি গসাশা 
না, কাহার! সেই সেই মূর্তিতে বিষ্ণু সেবাই করিয়া থাকেন । ভগবনূর্তি নিত্য 
চিন্ময় ও সর্বাশক্তিসম্পর । উপাস্য শুত্বকে যদ্দি ভগবান ন! বল! যায় ভবে 
অনিত্যের উপাননা হয়। বাপু! তোগাদের যে ভগবম্ম,র্তি-সেবা, তাহাও 
পারমার্থিক নয়। কেনন| ভোমরা ভগবানের নিতামূর্তি ্বীকার কর ন1।' 
অতএব ঈশাস্থগত নও। এখন ঝৌঁণ হয় উঃ মিত্যও নৈমিত্তিক উপাসনার ভেদ 
জানিনভে পারিলে?, 
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দে। ই, যদি ভগবন্ধিগ্রহকে নিত ন। বলা যায় এবং শ্রীবিগ্রহের অচ্চন 
করা যায়, তাহা হইলে নিতা বস্তর উপাসনা হয় না । অনিত্য বন্তর উপাসন! 
দ্বারা অন্য গ্রকার নিত্য ততত্বের কি অনুসন্ধান হয় না । [ও 

লা। ভইলেও তোমার উপাসনাকে আর নিত্যধর্ধ বলিত্বে পার না । 
বৈষ্ণব ধর্শের নিত্য বিগ্রনথে মচ্চ নাদি নিত্য ধর্ম ও 

দে। যে্্রাবিগ্রহ পুজ। করা যায় তাহ মানবকৃত মুর্তি । তাহাকে কিরূপ 
নিত্য মূর্তি বালব ? . . 

লা। বৈষ্ণৰ পৃজ্য বিগ্র্থ সেরূপ নয়। আদৌ ভগবান ব্রহ্ের স্টায় নিরাকার 
নন। তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ সর্বশক্তিবিশষ্ট। সেই শ্রীমর্ভ পুজনীগ়। 
সেই শ্রীমূর্তি প্রথমে জীবের চিন্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদয় ভয়। মন 
হইতে নির্শিত শ্রীমূর্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবিভত হইয়া পড়ে । ভখন ভক্ 
তদ্টে হৃদয়ে যে চিন্ময় মূর্তি দেখেন তাহার সহিত শ্রীমূর্তির একতা করিয়া 
থাঁকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পূজিত বিগ্রহ সেরূপ নয়। তাহাদের মতে একটা 
পাথিব তত্বে ব্রহ্মত। কল্পিত হইয়! পুজা কাল পধ্যস্ত উপস্থিত থাকে | পরে সে 
মূর্তি গাথিব বন্ত বই আর কিছুই নয়। এখন গাঢ় রূপে উ্য় মতের অচ্চনাদির 
ভেদ আলোচনা কর। গুরুদেবের কৃপায় যখন বৈষ্ণব দীক্ষ। পাওয়া! যায়, তখন 
ফল দৃষ্টে এই পার্থক্যের বিশেষ উপলদ্ধি হইয়া পড়ে | 
দে। আমি এখন দেখিতেছি বৈষ্ণখদের কেবল গৌড়ামি নয় | তাহারা 

অত্যন্ত সক্দর্পা। শ্রীমতি উপাসনা! ও পাখিব বস্তুতে ঈশ্বর জ্ঞান পরস্পর 
অত্যন্ত পৃথক। কাধ্যে ভেদ কিছুই দেখিনা । নিষ্ঠাতে বিশেষ ভেদ আছে। 
এ বিষয়ে আমি কিছুিন ঠিস্তা! করিব। পিতঃ! আমার একটা গুধান খটকা! 
মিটি গেল। এখন আমি জোর করিয়! বপিতে প্রারি যে জ্ঞানবাদীদিগের 
উপাসন! কেবল ঈশ্বরের সহিত তঞ্চকতা মাত্র। ভাল একথা আবার আপনার 
শীচরণে নিবেদন ্ষরিব। এই বলিয়া! তখন দেবী বিদ্যারত্ব ও শ্ভু নিজ বাসায় 
চলিয়! গেলেন | অপরাহ্থে উভয়ে আপির় ছিলেন.বটে, কিন্তু সে সব কথার 
অবকাশ ছিল না | নাম গানে সকলই স্থুখলাভ করিয়াছিলেন 

পরদিন অপয়াহ্ণে পরমহংস বাবাজীর মণ্ডপে সকলেই বসিয়াছেন | দেবী 
বিদ্যারত্ব ও শঙ্তু, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে আছেন | এসত সমন ব্রাহ্ধণ 
পুষ্ধরণীর কাজী আমিয়৷ উপস্থিত হইলেন। কাজীকে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সম্মান 
ক্রিয়। উঠিলেন। কাদী ও পরমানব্দে বৈষ্ণবদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া মগ 
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বদিলেন। পরমহংন বাবাজী বলিলেন আপনারা ধন্ত যেহেতু আপনায়া শ্রী শ্লীমহ!- 
প্রভুর কুপাপাত্র চাদকাজীর বংশধর আমাদিগকে কৃপা করিবেন | কাজী 
বলিলেন, শ্রীপ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদদে আমর! বৈষ্ণবগণের কৃপাপাত্র হইয়াছি। 
আমাদের গৌরাঙ্গ প্রাণপতি ৷ তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম না করিয়। আমরা 
কোন কার্য করিনা । 
লাভিড়া মহাশয় মুসলমানদিগের ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিলেন । তিনি কোরাখ সয়ি- 
.ফের ৩০ সেফারা সমুদার পল়্িয়াছেন। ন্ুফীদিগের অনেক গ্রন্থ আলোচন! করিয়!- 
ছেন। তিনি কাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনাদের মতে মুক্তি কি? 
কাজী কহিলেন আপনারা! যাঙ্কাকে জীব বলেন ত্বাহ্থাকে আমরা রু বলি। 
সেই রু দ্রই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ রু মুজর্রদী ও রু তর্কীবী। যাহাকে 
আপনার! চিৎ বলেন তাহাকেই আমরা মুজয্রদ বলি। যাহাকে আপনারা 
জচিৎ বলেন তাতীকে আমরা জিসম্‌ বলি। সুজর্রদ দেশ ও কালের অতীত 
জিসম্‌ দেশও কালের অধ্ীন। তর্কীবি রু বা বদ্ধজীব বাসন!, মন ও মল, 
অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ। মুজররদী রু এই সমস্ত হইতে শুদ্ধ ও পৃথকৃ। আলম মিসাল' 
বলিয়া যে চিন ভূমি আছে তথায় মুজররদী কু থাকিতে পারেন। ইস্কং অর্থাৎ, 
প্রেমসমৃদ্ধিক্রমে রু শুদ্ধ হয়। পয়গম্বর সাহেবকে খোদা যে স্থানে লইরা যান 
সেট স্থানে জিদম্‌ নাই কিন্তু সেখানেও রু বন্দা অথাৎ দাস ও ঈশ্বর খোদ অর্থাৎ, 
গ্রভৃ। অভ এব বন্দা ও খোদা সব্ধদ্ধ নিত্য । শুদ্ধতাবে এই সম্বন্ধ লাভ করার 
নাম মুক্তি। কোরাণে এবং স্ৃফীদ্দিগের কেতাবে এই সকল আছে বটে, কিন্তু 
সকলেই তাহ! বুঝিতে পারে না। গৌরাঙ্গ প্রভূ কপ! করিয়া টাদকাজী 
সান্থেবকে এই কথা শিক্ষা দিয়াছেন ; তদবধি আমরা! শুন্ধতক্ত হুইয়াছি। 
লা। কোরাণের মূল মস্ত কি? পু 
কা। কোরাণে বে বিহিন্ত, বর্ণিত আছে তথায় কোন এবাদতের কথা নাই 
বটে কিন্তু তথায় জীবনই এবাদত । খোদাকে দর্শন করিয়া! পরমন্ুখে তত্রস্থ 
লোক সকল সুখে মগ্র থাকেন। একথ| শ্রীগোরাঙ্গদেব বলিয়াছেন । 
লা। খোদার কি মুর্তি কোরাণে পাওয়া যায়? 
কা। কোরাণ বলেন খোদার মুস্তি নাই; শ্রীগৌরাঙ্গ টাদকাজীকে বলিয়াছেন 
যে কোরাণে কেবল জিলমানি মুর্তি নিষেধ | শুদ্ধ মুজর্রদী মুক্তি নিষেধ নাই। 
নেই প্রেমময় মুর্তি পরগন্থর সাহেব নিজ অধিকার মতে দেখিকাছিলেন। অন্থান্ত 
রসের ভাব সকল অবগুঠিত ছিল। 
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ল। সুফীরা কি বলেন? 

কা। তাহাদের মতে অনল্‌ হকু। অর্থাৎ আমি খোদা। আপনাদের 
অধ্ৈতবাদ ও মুসলমানের আসওয়াফ মত একই বটে। 

লা। আপনার!-কি সুফী ? 

ক । ন1 আমর! শুদ্ধভক্ত। গৌরগত প্রাণ । 

অনেক কথোপকথনের পর কাজী মন্তাশয় বৈষ্কবদিগকে সম্মান করিয়। চলিয়া 
গেলেন। পরে হরি সন্থীর্ভনের পর সতা। ভঙ্গ হইল। 


ূ ষষ্ঠ অধ্যায় | 
.. নিত্যধর্ম ও জাতি বণাদি ভেদ । 


দেবীদাস রিগ্ভারত্ব একজন অধ্যাপক। তীহার মনে বছদিন হইতে এই 
বিশ্বাসী চলিয়া আসিতেছে যে ব্রাঙ্গণ বর্ণ ই সর্কাশ্রে্ঠ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর 
কেহ পরমার্থী হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ জন্ম না পাইলে জীবের মুক্তি হয় না। 
জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব জম্মে। তিনি সে দিবস কাজি বংশধরের সহিভ 
বৈষ্বদের কথোপকথন গুনিয়৷ মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হুইয়াছেন। কাজী 
সাছেব যে সকল তত্বকথ! বলিক়াছিলেনঃ তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে 
পারেন নাই। মনে মনে কক্সিলেন বন জাতি কি এক অদ্ভূত ব্যাপার। 
কথা গুলা যাহ! বলে তাহার ও কোন অর্থ পাওয়া যাঁর না । ভাল, বাঝ! ত 
ফাসি ও আরবী পড়িয়াছেন। তিনি অনেক দিন হইতে ধর্শচচ্চাও করিতেছেন । 
তিনি যবনটাকে কেন এতদুর আদর করেন। যাঁহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে 
হয়, তাহাকে কি বুঝিয়! শ্ীবৈধচব দাস বাবাজী ও শ্রীপরমহংস বাবাজী মণ্ডপে 
বসাইয়। এত ছদর করিলেন। সেই রাত্রেই বলিয়াছিলেন, শল্তু !. আমি এ 
বিষয়ে তর্কানল উঠাইর! পাষও মত দগ্ধ করিব। যে নবদীপে সার্বভৌম ও 
শিরোমণি স্যায়শান্ত্র বিচার করিজাছেন এবং রঘৃনাথ স্থতি শাস্ত্র মঞ্থন পূর্ব্বক 
অষ্টাবিংশতি তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নবন্ধীপে আধ্য ও যবনের মধ্যে এন্সপ- 
বাবছার। নবনীপের অধ্যাপকগণ বোধ হব এসব কথ! অবগত নছেন। ছুই 
এক দিনের মধ্যেই বিদ্যারন্ব-কাধ্যে প্রবৃত হইলেন? 
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ততীয় প্রহর বেলা । মেঘের দৌরাম্ত্ো সে দিবম অদদিতিলনদন একবারও 
পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। প্রাতে টিপ.টিপ, বৃষ্টি হইয়াছে ৭ 
দেবী ও শু উপযুক্ত সময় পাইয়া দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যেই খেওরাক়্ ভোজন করিয়া 
ছিলেন । বৈষ্বদিগের মাধুকরী পাইতে বিলঙ্থ হইরাছে। তথাপি তৃতীয় 
প্রহথরের সময় প্রায় সকলেই প্রসাদ সেবা করিয়! মাধবী মালতী মণ্ডপের এক পারে 
একটা প্রশস্ত কুটারে নামের মালা লয় বসিলেন | পর়মহ ইস বাবানী, বৈষুবদান, 
শ্রীনৃসিংহপল্লী হঈতে সমাগত পণ্ডিত অনন্তদাস, লাহিড়ী মহাশয় ও কুলিয়াবাসী 
যাদব দাস এই কয়জন হিয়া নামাননে তুলসীমালা জপ' করিতেছেন 1 
এ্মত সময় বিগ্যারত্ব মহাশয় ভ্রীসমূদগড় নিবাসী চতৃভূজ পাদরত্ব গু কাশীবাস 
নিবাসী চিন্তামণি স্যায়রত্ব ও পূর্বস্থলী নিবাসা কালীদাস বাচন্পতি এবং 
বিখ্যাতনামা কুষ্ণচুড়ামণি তথায় উপস্থিত ভইলেন। বৈষটবগণ মহা সমাদরে 
ত্রাহ্মণপত্তিতদিগকে তথায় আসন দয়! বসাষ্টলেন 1 পর়মহংস বাবাজী 
কহিলেন “মেবাচ্ছন্ন দিবসকে অনেকে চুর্দিন বলেন, কিন্তু অগ্য আমাদের পক্ষে 
স্থদিন হুইয়াছে, কেননা গামবাসী ব্রাঙ্গণপণ্ডিতগণ কুপা কত্তিয়। আমাদের 
কুটারে পদধূণি, দিলেন 1. বৈষ্ঞবগণ শ্বভাবতঃ তণাদপি নীচ, বলিয়া 
আপনাদিগকে জানেন অতএব বিপ্রচরণেত্যো নমঃ বলিয়া প্রণাম কবিলৈন 1 
ব্বা্ষণ পপ্তিতগণ আপনাদিগকে মানী পশ্ডিত জানি! আশীর্বাদ করভ বসিলেন।, 
বিষ্যারত্ব তাহাদিগকে বিতর্কের জন্য প্রস্থ করিয়া! আনিয়াছেন। ও পকল 
বাহ্গাণের! লাহিড়ী মহাশয়ের অপেক্ষা অল্লব্সস বলিয়া লাহিড়ী মচাশয়কে প্রণাম 
করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এখন তন্বজ্ঞ হইয়াছেন, অভএব পঞিতদিগ্গেক 
প্রণাম হাতে হাতে ফেরত দিলেন। 

পঙ্িতদিগের মধো কুষ্ঠড়াদণি বাগ্সিতায় বিশেষ পটু কাশী, মিথিলা 
প্রভৃতি অনেক স্থানে তর্ফ করিয়া পণ্ডিতদ্দিগকে পরাজয় করিয়াছেন ভিলি 
খর্কাক্কতি, উজ্জল স্তামবর্ণ ও গন্তীর। সাহার চক্ষু ছু্টটা যেন নক্ষরের স্যার 
জদলতেছিল। ভিনিই বৈষ্ছবদ্দগের সাঁহত কথোপকথন আদ্রস্ত করিলেন? 

আমরা আক বৈষ্ণব দর্শন করিব বলিয়া 'আসিয়াছি। ব্সআপনাদেও সমস্ত 
আচার আমর] গ্রশংসা করি না, ভথাপি আপনাদেখ একান্থ তক্তি জামাকে 
ভাল লাগে। ডগবান্‌ বলিগ্াছেন, 

অপি চে নুছুরাচারে। ভজতে মামনগ্ঠভাক্‌ । 
পাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাক বাবমিছো! ছি সঃ॥ 


৫৮% দৈব ধর্ম । 


এই ভগবাশীতার বচন আমাদের গ্রমাণ। ইহার উপর নির্ভর করিয্বা আজ 
আময়া সাধু দর্শন করিতে 'আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের একটা অভিসন্ধি আছে। 
তাঙা এই ; শ্মাপনারা যে ভক্তিছলে যবন সঙ্গ করেন তছিষবে কিছু বিচার 
করিব। আপনাদের যধো ঘিনি দিশেষ বিচার পটু তিনি অগ্রসর হ্টন। 

চুড়ামণির এই কথা স্ুণিয়া বৈষ্বগণ ছুঃখিত হইলেন ।  পরমহংস বাবাজী 
মভাশয় বলালেন, আমর! মুর্খ বিচারের কি জানি | আমাদের মভাজনগণ যাহ! 
আচরণ করিয়াছেন আমরা সেই আচরণ কণিয়া থাকি। আপনার! যে শাস্ত্রোপদেশ 
দিবেন তাহ। মৌনভাবে শ্রবণ করিব। 

চুড়ামণি 'কহিলেন এরূপ কগা কিরূপে চলিতে পারে। আপনার! কিন্দু 
সমাজে থাকিয়া অশান্ত্রীয় আচার প্রচার করিলে জগৎ বিনষ্ট হইবে। স্মশাস্ত্রীয 
আচার প্র্চার করিবেন এবং মহাজনের দোহাই দিবেন এই বা কি? কাহাকে 
মহাজন বলি, মহাজন যদি যথাশান্ত্র আচরণ করেন ও শিক্ষ। দেন তবেই তিনি 
মহাজন, নতুবা বাহাঁকে তাচাকে মহাজন বলিয়! “মহাজনে! যেন গতঃ স পন্থা? 
এইরূপ বলিলে জগতের মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইবে? 

চু়ীমণির পেট কথ। শুনিয়। বৈষ্ণঠবগণ একটা পৃথক কুটারে গিয়া পরামর্শ 
করিলেন। ভাঙাদের এই সিদ্ধান্ত হইল যে মহাজনের প্রতি যখন দোষারোপ 
হইতেছে, তথন ক্ষমতা থাকিলে বিচার করাই উচিত | প্রমহংস বাবাজী বিচারে 
প্রনত্ত হইলেন না । অনস্তবান পণ্ডিত বাবাজী স্টায়শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও 
শবৈষ্ঞবদান বাবাজীকে বিচার করিতে সকলেই অনুরোধ করিলেন। তীহার। 
বুঝিতে পারিলেন যে দেবী বিষ্যারত্বুই এহ লেঠ। উপস্থিত করিয়াছেন । লাহিড়ী 
মহাশয় তন্মধো ছিলেন। ঠিনি মুক্তকঠে বলিলেন দেবীটা অত্যন্ত অভিমানী । 
সে দিবস কাঙ্ি সাহেবের সহিত ব্যবহার দৃষ্টে তাঁভার মনে কিছু হইয়াছে, 
তাহ্াতেই * পণ্ডিতগুলিকে সঙ্গে করিয়।৷ আনিয়াছে। বৈষ্বদাদ পরমহত'দ 
বাবাজার পদধূলি লইয়া বলিলেন “বৈষ্ণব আজ্ঞা আমার শিরোধার্ধ্য;) অস্ত 
আমার পঠিত বিগ্যা সকল সাথক হইবে 1, ৃ 
তখন মেঘ ছাড়িপাছে। মালতী মাধবীমণ্তপে একটা বিছানা হইল। 

একদিকে ব্রাহ্গণপণ্ডিতগণ ও মপর ধিকে বৈষ্ণব সকল বদসিলেন। শ্রীগোদ্রম 
ও শ্রীমধ্দ্বীপন্থ আর আর পণ্ডিত বৈষ্ণব সকলকে তথায় আন] হইল । তন্নিকটস্থ 
অনেকগুপি বিগ্যার্থ পড়, ব্রাহ্গণ আসিয়া সভাস্থ হইলেন। সভাটা বড় 
মনা ইইণ না। প্রা একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একদিকে ও প্রায় দুইশত বৈষ্ব 


বষ্ঠ অধ্যায় । ৫৯ 


অন্য দির্কেবপিলেন। বৈষ্ঞবদিগের অনুমতি ক্রমে বৈষ্ঞবদাল বাবাজী প্রশান্ত 
ভাবে সম্মুথে বলিলেন । তখন একটী আশ্চধ্য ঘটনা হইল দেখিয়া বৈষ্বগণ 
বড়ষ্ঠ আহ্লাদত হুইয়! একবার ভর্ধবনি দিলেন। আশ্চর্য ঘটনা এই ষে, 
একগুচ্ছ মালতীপুষ্প উপর হইতে শ্রীবৈষ্বদাসের মস্তকে পড়িল। বৈষ্বগণ 
বলিলেন এনা শ্রীমন্মচা প্রভুর প্রপাদ বলিয়। জানুন । 


রুষ্ট চুড়ামণি অপরদিকে বসিয়া একটু নাক শি'টকাইয়াঁ কছিলেন তাহাই 
মনে করুন। কুলের কন্ম নয়। ফুলে পরিচন্ন হইবে। 


অধিক আড়ম্বর না করিয়া বৈষ্ণব্দাস কহিলেন অগ্ঠ শ্রীনবন্ধীপে ৰবারাণসীর 
বায় একটী সভা পাওয়া গেল। বড়ই আনন্দের বিষয়। আমি যদিও বঙ্গবাপী 
বটে কিন্তু বহুকাল বারাণপী প্রতি স্থানে বিগ্তাত্যা ও সভা বক্তৃতা করিয়া 
আমার বঙ্গভানায় অভ্যাপ লু হইয়াছে । আমি ইচ্ছা করি যে অগ্যকার সভায় 
সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নোত্তর হ্র। চুড়ামণি ঘ'দও শাস্ত্রে প্রকৃত পরিশ্রম করিয়াছেন, 
তথাপ কণ্ঠস্থ পাঠ ব্যতীত আরা কছু সংস্কৃত সহজে বলিতে পারেন না। তিনি 
বৈষ্ধদাসের প্রস্তাধে একটু সক্কোচিত হইয়া কহিলেন “কেন বঙ্গদেশের সভায় 
বঙ্গভাষাই ভাল, আমি পশ্চিম দেশের পাশুভের স্টায় সংস্কৃত বলিতে পারিব না 
ডখন তাহার ভাব দেখিয়া সকপেই বুঝিতে পাঞ্িলেন যে চূড়ামণি বৈষবদাসের 
সহিত বিচার করিতে ভগ্ন করিতেছেন। সকলেই একবাক্যে বৈষ্বদাস 
বাবাজকে বঙ্গভাষা অবলম্বন করিতে বাললে তিনি তাহাতে স্বীকার হইলেন । 

চূড়ামণি পুববপক্ষ করিতেছেন। জাতি নিত্য কিনা? যবন জাতি ও 
হিন্দজাতি ইহার। পরস্পর পৃথক জাতি কিনা। হিন্দুগণ যবনগণের সহিত 
সংসর্গ করিলে পতিত হন কিনা ? 

বৈষ্ণবদাস বাবাজী উত্তর করিলেন স্তায়শান্ত্র মতে জাতি নিত্য বটে? সে 
জাতি কিন্তু মানবদিগের দেশ ভেদে জাতি ভেদকে লক্ষ্য করে না; গোজাতি 
ছাগজাতি, নরজজাতি এই সকল তেদ নিরূপণ কৰে। 


চুড়ামণি বলিলেন হা আপনি ধাহা বলিতেছেন তাহাই কটে। কিন্তু হিন্দু 
ও যবনে কোন জাতি ভেদ আছে কিনা? 

বৈষ্ণবদাস কহিলেন ই৷,এক প্রকার জাতি ভেদ আছে,কিন্ত সেজাতি নিতা 
নয়। নরজাতি একটী জান্তি। কেবল ভাষাতেদে, দেশতেদে, পরিচ্ছদড়েদে ও | 
বর্ণাদিভেদে নরজাতির মধ্যে একটা জাতি-বুদ্ধি করিত হইয়াছে। 


৬০ জৈব ধর্ম । 


চু। জন্ম দ্বারা কোন ভেদ নাই কি? ন! কেবল বস্ত্রাদি ভেদই হিন্দু ও 
যবনের ভেদ ? 

বৈ। জীবের কর্ান্থুদারে উচ্চ নীচ বর্ণে জন্ম হয়। বর্ণভেদে মানবগণের 
কর্ম্মাধিকার পুথক্‌ পৃথক হইয়৷ থাকে । ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুক্র এই চারিটা 
বর্ণ। অপর সকলেই অস্ত্যজ। 

চু। যবনগণ অন্ত্যজ কিনা? 

বৈ। হই, তাহারা শান্ত্রমতে অন্ত্যঙ্গ অথাৎ চাতুর্বর্ণের বাহির । 

চু। তাহা হইলে যবন কিরূপে বৈষুব হইতে পাঁরে এবং আধ্যবৈষণবগণই ব! 
কিরূপে তাহাদের সাহত সঙ্গ করিতে পারেন? 

বৈ। বাহার শুদ্ধ ভক্তি আছে তিঃনই বৈঝুব। মানবমাত্রেই বৈষ্ণব ধন্মের 
অধিকারী । জন্মদোষে যবনদিগের পক্ষে ধণীদিগের জন্ত নির্দিষ্ট কম্মে মধিকার 
না থাকিলেও সমস্ত ভক্তিপর্ধবে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কম্মকাও, 
'জ্রানকাওড ও ভাক্তকাণডের যে হুমম ভেদ তাহা যে পধ্যস্ত বিচারত না হয়, দে 
পধ্যন্ত শান্ত্রাথ বোধ হইয়াছে ইহ! বলা যায় না। 

চু. ভাল! কম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে 
জ্ঞানাধিকার জন্মে । জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ নির্ভেদ ব্রহ্গবাদী কেহ বা সবিশেষ 
বাদ্‌ স্বীকার পূর্বক বৈষ্ণব হৃন। তাহ হুইলে প্রথমে কন্মাধিকার সমাপ্ত না 
করিলে কেহ বৈষ্ণব হইতে পাগ্কে না॥ মুসলমানের আপে) কম্মাধিকার নাই। 
সে কিরুপে ভক্ত্যধিকার লাভ করিতে পারে ? 


বৈ। অস্ত্যজ মানব দিগের ভক্ত্যধিকার আছে ইচ্ছা সর্ব শাস্তে শ্বীঞত। 
শ্রীভগবদশীতায় পিখিত আছে ১-- 
মাং হি পাথ ব্যপাশ্রিতা যেইপি স্থাঃ পাপযোনয়ই 1 
স্ত্িয়ে৷ বৈশ্তান্তথ শুপ্রান্তোপ ফাস্ত পর1ং গ1তং ॥ 


হে পা! স্ত্রীগণ, বৈশ্য ও শুদ্রগ্ণ এবং পাপযোনিতে যে সকল অস্ত্যজগণ 
জন্গ্রহণ করিয়াছে তাহারা যদি আমাকে কিছুমাত্র আশ্রয়, কে তাহারাও 
পরাগাত লাভ করে? আশ্রয় করার অর্থ ভক্তি কর! । 
কাশীখণ্ডেও লিখিয়্াছেন যথা ১---" 
ব্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ে। বৈশ্বঃ শুক্তো বা যদিবেতরঃ। 
বিষ্ুঁতক্রিসমাধুক্তো জ্ঞেরঃ সর্তোত্বমোত্তমঃ ॥ 
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মারদীয় পুরাণে ১ 
শ্বপচোপি মহীপাল ৰিঞ্ুভাক্তো দ্বিাধিকঃ। 
বিষুঃভক্তিবিহীনো। যো৷ যতিশ্চ স্বপচা ধিক: ॥ 
চু। প্রমাণ বচন অনেক আছে। কিন্তুবিচারে কি পাওয়া যায় তাহা দেখাই 
আব) দুর্জাতিদোষ কিসের দ্বার! দূরিত হয়। জন্মায় যে দোষ সঙ্গ 
লইয়াছে, তাকা। জন্মান্তর ব্যতীত কি দূর হইতে পারে? 
বৈ। ছুজ্জাতি দোষ প্রারনধকর্ু তাহা ভগবন্নাম উচ্চারণে দূর হয । 
শ্রমস্তাগবতে যথা )-- 
যন্নাম সরুৎ শ্রবগাৎ পুকশোপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ। 
পুনশ্চ ১ 
নাতঃ পরং কর্শমনিবন্ধকৃত্তনং  মুযুক্ষতাং তীথপদান্রকীর্তনাৎ । 
ন যৎ পুনঃ কর্মস্থ সঙ্জতে মনে। রজস্তমোভ্যাই কপিলং ততোহন্তথ! ॥ 
পুনশ্চ 
অহ! বত স্বপচোইতিগরীরান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং। 
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সন্গরারধ্যা ত্রঙ্ধানৃচ্ক্বাম গৃণক্জি যে তে॥ 
চু। তবে হরিনামোচ্চারী চণ্ডাল কেন বজ্ঞাদি না করিতে পারে ?. 


বৈ। যজ্ঞাদ্দি কর্ম করণে ব্রাহ্গণগুহে জঙ্মের প্রয়োজন । যেষত ব্রাহ্গণগৃছে 
জন্মলাভ করিয়াও সাবিত্র্য জন্ম ন| পাইলে কর্প্পাধিকার হয় না, তদ্রুপ হরিনামা- 
শ্রয়ে চণ্ডাল পরিশুদ্ধ হইলেও শৌক্রজন্ম ব্রাহ্মণের গৃহে লাভ কর! পর্যন্ত যন্তাধিকার 
পে না। কিন্তু বক্ঞাপেক্ষ! অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ যে ভক্তির অঙ্গলকল তাহা আচরণ 
করিতে পারেন। 


চু। এ কিপ্রকার দিদ্ধান্ত। বিনি সামান্ত অধিকার পাইলেন না, তিনি ফে 
তদপেক্ষ। উচ্চাধিকার পাইবেন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কি? 


বৈ। মানব ক্রিয়া দ্রইপ্রকার অথাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। বস্তুতঃ 
অধিকার লাভ করিয়াও ব্যবহারিক ক্রি করিতে পারেন ন1। যেমত একজন 
যবনবংশীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ষ-স্থভাবসম্পর বাক্তি বস্ততঃ পারমাথিক বিষয়ে ব্রাক্ষণ 
হইয়াছেন, তথাপি ব্যবহারিক ক্রিন্গা যে স্তাহ্ষণকন্ার পাণিগ্রহণ তাহাতে তাহার 
অধিকার হয় না। 


ছু। ফেনহয়না? করিলেক্িদোষহুয়? 


৬২ রি দৈব ধরা 


বৈ। লোক ব্যবচারবিরুদ্ধ কন্ম করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। সমাজে 
ধাহার! ব্যবহারিক সম্মান লইয়! গর্ব করেন তীহ্বারাও সে কাধ্যে স্বীকার হন 
না। অভএব পারমার্থক অধিকার ক্রমে বাবার চালে পারে না। 

চু। এখন বল, কম্মাধিকারের হেতু কি এবং ভক্তাধিকারের হেতু কি? 

বৈ। ততভৎকন্ম্ -যোগ্য শ্বভাব ও জন্মাদি বাবহায়িক কারণই কর্পাধিকারের 
হেতু । তাত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্তাধিকারের হেতু । 

চু। বৈদান্তিক শব দ্বার] আমাকে আচ্ছন্ন ন| করিয়া ভাল করিয়া বলুন যে 
তত্বৎ কর্মযোগ্য ম্বভাব কাহাকে বলেন ? 

বৈ শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ঈশভক্তি, দয়া, সত্য 
এই কয়টা ব্রাহ্মণ স্বভাব; তেজ, বল, ধূতি, শৌর্ধ্য, তিতিক্ষা, উদারত্তা, উদ্ভাম, 
ধীরতা, ব্রহ্ষণ্যতা ও এবর্ধ্য এই কুয়টা ক্ষত্রিয় স্বভাব। আন্তিক্য, দান, নিষ্টা, 
অদাস্তিকতা, অর্থতৃষ্চা, এই সকল বৈশ্য স্বভাধ। স্বিজ-গো-দেব-সেবা ও যথালাতে 
সন্তোষ ইহা শূদ্র ত্বভাব। অশৌচ, মিথ্যা, চৌধ্য, নাস্তিকতা, বুথ! কলহ, 
কাম, ক্রোধ, ইন্দ্রিয় তূষ॥ এই সকলই অস্ত্যজ স্বভাব। এই সকল ম্বভাব 
দৃষ্টি করিয়া বর্ণ নিরূপণ করাই শান্্ব তাৎপধ্য ; কেবল জন্মগ্ার বর্ণ নিরূপণ 
কর! আজকাঃলর ব্যবহার মাত্র । এই শ্বভাবপ্রমে মানবের ক্রিয়া প্রবৃত্তি ও 
কর্মপটুতা জন্মে। এই ম্বভাবের নামই তত্তৎ কর্মমযোগ্য স্বভাব। জন্মবশত 
অনেকের শ্বভাব উদয় হয়। অনেক স্থলে সংসর্ণই ম্বভাবের জনক । বাহ্যসংস্গ 
জন্ম হইতেই হয় ও তছুচিত স্বভাব উদয় হর। অতএব জন্ম হইতেও স্বভাব 
লক্ষিত হয়। জ্মু হইতে স্বভাব উদয় হয় বলিয়াই যে জন্মকে একমাত্র স্বভাবের 
কারণ ও কর্্মাধিকারের হেতু বলিব এমত নয়। হেতু অনেক প্রকার; এইজন্ত 
স্বভাব দৃষ্টি করিয়া কন্মাধিকার নিরূপণ করাই শাস্ত্রার্থ1 - 

চু। তাত্বিক শ্রদ্ধা কাহাকে বলি? 


বৈ। সরল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ও তদথে যে সহজ চেষ্টা জন্মে 
তাহার নাম শ্রদ্ধা। কেবল লৌকিক চেষ্টা দেখিয়া অশুদ্ধ হৃদয়ে যে ঈশ্বর 
সমন্বয় ভ্রমাত্মক বিশ্বান হয় এবং ম্বাথসাধনা চুবুত্ি-দস্ত-প্রাতষ্ঠ- লগ্দাময় 
চেষ্টা হয় তাহার নাম অতান্বিক শ্রন্ধা। ভাত্বক শ্রদ্ধাকে শাস্্ীয শ্রদ্ধা বলয় 
ফোন কোন মহাজন উক্তি করেন। সেই তাত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্রি আঁধকারের 
কারণ। 
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চু। কা্গারে! কাহারো শান্্ীয় শ্রদ্ধা তইয়াছে কিন্তু স্বভাব উচ্চ হর মাই, 
তাহারাও কি ভক্তির অধিকারী? 


বৈ। ম্বভাব কল্মীধিকারের চেতৃ । ভক্তাধিকারের হেতু নয়। শরদ্ধাই একমাত্র 
ভক্ত্যধিকারের হেতু। নিয়লিখিত শ্রীভাগবত পদ্য আলোচনা করিয়! দেখুন -. 


জাতশরদ্ধো৷ মতকথান্ত্র শির্বি্ঃ সর্বকম্মন্থ । 
বেদ ছুঃখায্মকান্‌ কামান্‌ পরিত্যগেপানীশ্বরঃ ॥ 
ততে। ভঙ্গেত মাং রীতঃ অদ্ধালু্দনিশ্চয়ঃ 
জুষমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ দুঃখোদর্কাংশ্চ গহয়ন॥ 
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতে। মাহসকম্মুনে। 
কামা হৃদব্যা নন্তন্তি সর্ব মি জ'দ স্থিতে ॥ 
ভিগ্ভতে হৃদয়গ্রন্থি স্ছগ্ঘন্তে সর্বসংশয়াঃ। 
্গীয়স্তে চান্ত কম্মাণি ময়ি দৃষ্টেখিলাম্মান ॥ 
যতকম্মতির্যত্তপপা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ। 
যোগেন দানধশ্মেশ শ্রেয়ৌভিরিতরৈরপি ॥ 
সর্ধবং মন্তক্তিযোগেন মন্তাক্তো লভতেহঞ্জসা। 
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্চতি ॥ 


কোন সৎসঙ্গ ক্রমে হবিকথা শুনিতে কাহারে! রুচি হয়। অন্য সমস্থ কর 
তাহার আর ভাল লাগে না। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হরিনাম করিতে থাকেন। 
অন্যান্থা বিষয়ে যে মন্দ স্বভাব আছে, তাহার বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না, কিন্তু তাহ! মন্দ জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে তাহা! ভোগ করিতে 
থাকেন। হরিকথাদি আলোচনা করিতে করিতে স্বল্পদিনেই হৃদয়ের কাম 
পকল স্থগিদ্‌ হুইয়| পড়ে। আমাকে হৃদয়ে .আনিলে আর দোষ থাকিতে 
পারে না। শীগ্রই হদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দুর হয় ও কণ্বাসন। 
ক্ষয় হয়। এই একটী আমার নিত্য বিধি। অতএব কন্মু্ধার], তপন্যার দ্বারা, 
জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা, অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বার, দান ধর্মের দ্বারা এবং যত প্রকার 
সৎকম্ম ছার! বাহ! লব্ধ হইতে পারে সে সমস্তই আমার ভাক্ত ষোগের ছার! 
সেই সেই ডপায় অপেক্ষা অধিক সহজে ও শীত্র আমার ভক্ত লাভ করেন। 
ইহাই শ্রন্ধোদিত ভক্তি যোগের ক্রম । 

চু। আনি বদি শ্রীমদ্ভাগবঞ্ধ না মানি? 


৩৪ জৈব ধর্ম । 


“বৈ সকল শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত । শাস্ত্র একই। ভাগবত না মানিলে 
ত্বন্য শান্র আপনাকে পীড়ন করিবে । অনেক শাস্ত্র দেখাইৰার আমার প্রয়োজন 
নাট । সর্ববাদী সম্মত গীতা কি বলেন তাহাই বিচার করুন। আপনি আঙিবা- 
মাত্র বে প্লোকটী আপনার মুখ হইতে বাহির করিয়! ছিলেন তাহাতেই সমস্ত 
শিক্ষা মাছে। | 

অপি চেৎ সুছুরাচারে! ভজতে মামনন্কভাক্‌ । 
সাধুর স মন্তবাঃ সম্যক্‌ ব্যবসিতে| ছি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্দাত্ব শঙ্চ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন্তে় প্রতিজানীহি ন মে তক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ 
মাং হি পাথ ব্যপাশ্রিত্য যেইপি স্থ্যঃ পাপধোনয়ঃ | 
সত্রিয়ে৷ বৈশ্যান্তথ! শৃরান্তেপি যাস্তি পরাং খতিং || 

অনন্ভীক্‌ অর্থাৎ আমাতে একনি রদ্ধাযুক্ত হইয়া ধিনি হরি কথা, হরিনাম 
শ্রত্ণ-কীর্তনাদিময় ভজনে রত হন, তীন্থার বহুতর অসদ্দাচার অর্থাৎ ছুঃম্বভাব- 
জনিত কর্দমাদি পদ্ধত্তির বিরুদ্ধ আচাঝ থাঁকিলেও তীহাকে সাধু বলিয়। মানিবে যে 
হেতু তিনি সুন্দর অনুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ সাধুপথ অবলগ্বন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্ধ্য 
এই যে কর্মকাণ্ডে বর্ণাশ্রমাদি উদ্ম. এক প্রকার । জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞান-বৈরাগাদি 
উদ্ভম ব্বিতীয় প্রকার । সংসঙ্গে হরিকথ| ও হুরিনামে শ্রদ্ধা! তৃতীয় প্রকার পন্থা । 
এষ্ট পদ্থাত্রয় কখন কখন এক যোগ হুইয়। কশ্মুযোগ জ্ঞানষোগ বা ভক্িযোগ নামে 
গ্রকাশিত হুয়। কখন কখন পৃথক্রূপে অনুষ্ঠিতহয় | পৃথক্‌ অনুষ্ঠাতাদিগকে কর্মমযোগী 
জ্ঞানযোগী ৰা ভক্তিযোগী বল! যায়। এই সকলের মধ্যে ভক্তিযোগী শ্েষ্ঠ, যেহেতু 
পৃথক্‌ ভক্তিযোগে অনন্ত কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব গীতার প্রথম ষড়ধ্যায়ের 
চরমে এই সিদ্ধান্ত বাক্য দেখিতে পাইবেন ১ .. - 

যোগিনামপি সর্েযাং মাগতেনাস্থরাত্মন! | 
্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমে। মতঃ ॥ 

“ক্ষিগ্রং ভবতি ধর্মাত্মাঃ এই শ্লোকের তাৎপর্ধ্য -তাল করিয়া বুঝ! আবশ্যক । 
শ্রদ্ধা সহকারে যিনি তক্কি অবলম্বন করিপ্নাছেন তাহার স্বভাব ও চরিত্র দোষ 
শীত্রই দূর হয়। যেখানে ভক্তি সেখানে ধর্ম অনুগত হন। সমস্ত ধর্মের মূল 
ভগবান। ভগবান সহজে স্তক্তির অধীব। ভগবান হৃদয়ে বদিলে, জীবের 
বন্ধনকারী মায়! তংক্ষণাৎ দুর হয়। অন্য কোন প্রক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। 


ভক্ত হইতে না হইতেই ধর্ম আপিয়া তীহার হৃদয়কে ধশ্মমগ্ন করে। সুতরাং 


হষ্ঠ অধ্যাঁয়। ৃ ৬ 


কাম দূর হইবামান্র শাস্তি আপিয়! প্রবেশ করে। অতএব জানায় প্রতিজ্ঞা এই 
যে আমার ভক্ত কখন নষ্ট হইবে না। কম্মী জ্ঞানী নিজনিজ জঅন্গুঠান করিতে 
করিতে কুসঙ্গে পতন হইতে পারে, কিন্তু আমার ভক্ত আমার সঙ্গবপে কখনই 
কুলঙ্গ করিতে পান ন।, অতএব তাহার পতন হয় না । ভক্ত পাপধোনিতেই, 
জন্ম গ্রহণ করুন ব৷ ব্রাহ্মণ গৃষ্কে জন্ম গ্রহণ করুন, পরাগতি তাহার করস্থিত। 
চু। দেখুন আমাদের শান্্রে যে জন্মনিবন্ধন অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই 
যেন ভাল। ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মিয়াছি, সন্ধ্যা বঙ্গনাদি করিতে করিতে জ্ঞান লাঁভ 
ও অবশেষে মুক্তি অবস্তই হইবে। শ্রদ্ধা কিরূপে জন্মে তাহা বৃঝিতে ,পারি না। 
গীতা ভাগবতের মতে শ্রদ্দাজনিত ভক্কির উপদেশ দেখিতেছি। কিন্ত কিরূপে জীব 
সেই শ্রদ্ধা পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন। 
বৈ।  শ্রদ্ধাই জীবের নিত্যন্বভাব | বর্ণাশ্রমাদ্ি-গভ কশ্মবুদ্ধি জীবের 
নৈমিত্তিক শ্বতাব হইতে উদর হইয়াছে । ইহাই লব্বশান্ত্র সিদ্ধান্ত । 
ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন; 
বদা বৈ শ্রদ্দধাতি অথ মনে, নাশ্রদ্দধন্‌ মনুতে, 
শ্রদরধদেব মন্থুতে, শ্রদ্ধাত্বের বিদ্ধিজ্ঞাসিত্তব্যেতি 
শ্রদ্ধা ভগযো [জিজ্ঞাস ইতি ॥ 
কোন কোন সিদ্ধান্তকার শ্রদ্ধ! শবে বেদ ও গুরুবাক্য বিশ্বাস এই অর্থ 
করিয়াছেন । অথটা মন্দ নয় কিন্তুস্পষ্ট নয়। মৎসম্প্রদারে শ্রদ্ধা শখের এই রূপ 
অথ লক্ষিত হইয়াছে । 


শ্রদ্ধা তবন্যোপায়বজ্জং ভক্তণম্ম্‌খীচিত্তরত্তিবিশেষঃ। 


সাধুসঙ্গে হরিকথ! শুনিতে শুনিতে যখন এরূপ চিত্তের ভাব হয়, যে কর্শা-জ্ঞান- 
যোগাদিতে জীবের নিত্য লাভের সম্ভাবন। নাই, কেবল অনন্য ভাবে হরিচরণাশ্রয় 
ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই, তখনই বেদ গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ ' শ্রদ্ধা উদয় 
হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে । শ্রদ্ধার আকার এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে ;-- 


সা চ শরণাপ ত্িলক্ষণ | 
শরপাপত্তি লক্ষণই শ্রদ্ধার বাহা'লক্ষণ। শয়ণাপত্তি যথা ;-- 


আনুকূল্যন্ত সপ: প্রাতিকৃল্যন্ত বর্জনং | 
যক্ষিাতীতি বিশ্বানে। গোস্তুত্ে বরণং তথা । 
খত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে বড় বিধা শরণাগতিঃ 1 


৬৬ জৈব ধর্্ম। 


অনম্য ভক্তির যাহ! অনুকূল হয় তাহাই করিব এবং যাহ! প্রতিকূল হয় তাহ! 
বর্জন করিব এইরূপ গ্রতিজ্ঞা । আর ভগবানই আমার রক্ষা কর্তা, জ্ঞান 
যোগাদি চেষ্টা দ্বারা আমার কিছু হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস। আমার 
চেষ্টায় আমার কোন লান্ড হইতে পারে না বা আমাকে আমি পালন করিতে 
পারিনা | আম তাহার যথাসাধ্য সেবা করিব, তিনি আমাকে পালন 
করিতেছেন, এইরূপ নিভ্র। আমি কে? আমিত্তাহার ও সাহার ইচ্ছাতেই 
আমার কার্য্য এইরূপ আত্মনিবেদন । আমি অকিঞ্চন দীন ও হান এইবপ 
কার্পণ্য বুদ্ধি। এইট প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, নির্ভর, আত্মানবেদন ও দৈন্য চিন্তে 
অবস্থিত হইয়] যে বৃত্তিকে উদয় করায় তাহাই শ্রদ্ধা । এই শ্রদ্ধা যাহার উদয় 
হইয়াছে তিনিই ভক্তির অধিকারী । ইহাই নিত্য-মুক্ত গুদ্রভীবদিগের স্বভাবের 
আভাস । অতএব ইহাই জীবের নিত্য স্বভাব | অন্ত গ্রকার সকণ স্বভাবই 
নৈমিত্তিক । | 
*চু। বুঝালাম। শ্রদ্ধা কিসে উদয় হয় তাহ! আপমি এখনও বলেন নাই । 
যা্দ সৎকন্ম দ্বারা শ্রদ্ধার উদয় হয় তবে আগার মতই বলবান থাকে । কেনন! 
বর্ণাশ্রম,উদিত সংকর ও শ্বধন্মু উত্তমরূপে আচরণ না করিলে শ্রদ্ধা হইতে পারে 
না। (ধনদিগের যখন সেরূপ সতকম্ম নাই, তখন তাহারা কিরূপে ভক্তির 
'অধিকারী হইবে ? | 

বৈ। নুকৃত হইতেই শ্রদ্ধা হয় বটে, কেন ন| বৃহন্লারদীয়ে এইরূপ কথিত 
খসছে ;- | 
ভক্তিস্ত ভগবন্তুস্রলঙ্গেন পরিজায়তে। 
সৎসঙ্গ: প্রাপ্যতে পুংভিঃ সক্তৈঃ পুর্বসঞ্চিতৈঃ ॥ 

স্ুকৃত ছুইপ্রকার নিত্য ও নৈমিত্তিক যে সুকুত দ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তি 
লাভ হয় তাহা নিত্য । যে স্ুকৃত দ্বারা ভূক্কি ও নির্ভেদ মুক্তি লাভ হয় তাহা 
নৈমিত্তিক । যাহার ফল নিত্য সেই সুকৃততই নিত্য যাহার ফল নিমিত্তাশ্রয়ী 
সেই স্কৃতই অনিতা । ভূক্তি সমন্তই স্পট নিমিন্তাশ্রয়ী যেহেতু নিত্য নয়। 
মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে করেন কিন্তু মুক্তির শ্বরূপ ন! জানিয়াই সেরূপ 
সিদ্ধান্ত হয়। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন | জীবাক্সার জড় বা মায়! সংসর্গই 
সাহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত । তাহ! সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্কি। 
বন্ধন ঞ্লোচন একক্ষণে হুইয়| থাকে । মোচন কার্য নিত্য নয় | যেক্ষণে 
মোচন হইল, মুক্তির আলোচনা ও তথায় শেষ হইল। নিমিত্ত লাশই মুক্তি। 


ষষ্ট অধ্যায় । ৬৭ 


অত এব ব্যতিরেক ভাবে মুক্তির নৈমিত্তিকতা আছে। হরিচরণে রত্তির শেষ নাই। 
তাঙ্কা নিত্যধন্ম। অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধ বিচারে নৈমিত্তিক 
বলা যায় না। যে ভক্তি মুক্তি উৎপত্তি করির। নিরন্ত হয় তাহা নৈমিত্তিক 
কর্মবিশেষ | যে ভাক্ক মুক্তিব পূর্বে মুক্তির সঙ্গে গু মুক্তির পর থাকে সে ভক্তি 
একটা পৃথক্‌ শিত্যতত্ব। তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম । মুক্তি তাহার নিকট একটী 
অবান্তর ফলমাত্র। মুগ্ডকে বলিয়াছেন ;-- 
পরাক্ষা লোকান্‌ কন্দচিতান্‌ ব্রা্গণো 
নিক্েদনায়ান্বাস্ত্যকতঃ কৃতেন। 
তাগ্ছিজ্ঞানাথং স গুরুমেবাস্িগচ্ছেৎ 
সামংপাণিঃ প্রোভরিয়ং ত্রহ্গনিষ্টং ॥ 
কন্দজ্ঞান যোগাধি সকলই নোমত্তিক স্ুকূত। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়া 
সঙ্গই নিত্য স্থুক্ত। জন্মজন্মান্তরে এই নিত্য স্থকৃত ধিনি করিয়াছেন ত্াহারই 
শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক স্ুুকৃত দ্বারা অগন্তান্ত ফল হর, কিন্তু অনন্ত ভক্কতিতে 
অন্ধ! উদয় হয় না । 
চু। ভক্ত-সঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিয়া-সঙ্গ কিরূপ তাহা স্পষ্ট বলুন, এবং সেই সেই: 
কার্যই বা কোণ প্রকার সুক্কীত হহতে হয়? 
বে। বাহারা শুদ্ধ ভক্ত তাহাদের সহিত কথোপকথন, ভ্াহাদের সেবা ঞ্জ 
তাহাদের কথা আরবণ এই সকল কাব্যকে ভক্তসঙ্গ বলি। প্রদ্ধ ভক্তগণ নগর- 
কীর্তনাদি ভক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। সেই সকল ভক্তি কাধে কোন প্রকার 
যোগ দান ব৷ ম্বরং কোন ভক্তি ক্রিয়া করিলে ভক্তি ক্রিয়া সঙ্গ হয়। শাস্ত্রে 
হরিমল্দির মাজ্জন, তুলসীর নিকট আলোক দান, হরিবাসর পালন ইত্যাদিকে ভক্তি 
ক্রিয়া বলিয়াছেন। সেই সব ভক্ষিক্রিয়া শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত না হলে অথাৎ 
খটনাক্রমে হইলেও তদ্বারা ভক্তি পোষক স্রূত হয়। সেই স্তুরু্ড বলবান 
হুইলে সাধুসঙ্গ ও অনন্ত ভক্কিতে শ্রদ্ধা জন্ম-জন্মান্তরে উদয় হইতে পারে । বস্ত- 
শক্তি বলিয়া একটা শক্তি মানিতে হবে । ভক্তি ক্রিয়া মাত্রেরই ভক্তিপোষক 
শক্তি আছে। শ্রদ্ধায় করিলেত কথাই নাই । হেলাতে করিলেও নুকৃত হয়। 
যথা প্রভাস খণ্ডে ১ মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং 
ও সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎম্বরূগং। 
সকুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া! ছেলয়। বা 
ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ 


৬৮ জৈব ধর্ম । 


এইরূপ যত প্রফায়'তক্তি পোষক সুকৃত আছে তাহাই নিতা হুককত্ত।, 

সেই স্ুরুত ক্রমশঃ বলবান হুইলে অনন্ত তক্তিতে শ্রদ্ধা ও সাধু সঙ্গ লাত হয়। 
কোন ব্যক্তির নৈমিত্তিক ছুঙ্কতক্রমে যবন গৃহে জন্ম হয় অথচ নিত্য স্ক্কৃত নলে 
অনন্ত ভক্কিতে শ্রদ্ধা হয়। ইগ্াতে আশ্ধ্য কি? 

চু। আমর! বলি ঘ্দ ভক্তিপোষক ন্ুক্কত বলিয়া কিছু থাকে তাহাও 
অন্ত প্রকার মুক্ত হইতেই ঘটে। অন্ত গ্রকার মুক্ত ঘবনের নাই অতএব 
তাহার ভক্তিপোষক সুক্ৃত ও সম্ভব হয় ন। 

বৈ। এরূপ, বিশ্বাস কর! উচিত নয়। নিত্য মুরুত ও নৈমিত্তিক 
শুকৃত পর্বভেদে পরস্পর নিরপেক্ষ । কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। 
দু্ৃতিপুর্ণ ব্যাধ ঘটনাক্রমে শিবব্রত দিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়। নিত্য স্থকৃত 
রূপ হরিভক্তি লাভ করিয়াছিল। “বৈষ্ণবানাং যথা শস্ভুঁ এই বাক্য দ্বার! 
মহাদ্দেবকে পরম পৃজনীয় বৈষ্ণব বলিয়া জানি) তাহার ব্রতাচরণ করিয়! 
হারতক্তি লাভ করা যায়। 
*চু। আপনি তবে বলিতে চান যে নিত্য স্ুকৃত ঘটনাক্রমে হুইয়! পড়ে। 

বৈ। সহলই ঘটন! ক্রমে হইয়! থাকে। কর্ম মার্গে ও তদ্রপ। যদ্ার! 
জীব গ্রুথমে বর্খচক্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহু। আকশ্মিকী ঘটন| বই আর কি? 
যদিও মীমাংসকের! কম্মাকে অনার্দি বলিয়াছেন তথাপি কম্মের একটা মূল 
'মাছে। ভগবদ্দৈমুখাই জীবের মূল কর্ম-জনক ঘটনা । তন্ধপ নিত্য সুকৃত ও 
আকস্মিক ঘটন। বণিক প্রতীত হয় শ্বেতাশ্বতর বলেন )-_ 

সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্সে! হানীশয়া শোচতি মুহামানঃ। 
ভু্টং যদ] পণ্ঠত্যন্তমীশমস্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 

ভাগবতে ১-_ ভবাপবর্গো ভ্রমতে। যদা ভূষেজ্জনস্ত তর্থাচ্যুতনংসমাগমঃ | 
মংসঙ্গমো যহি তদৈব লদগতো পরাবরেশে ত্বপি জায়তে রতিঃ ॥ 
সভাং প্রণ জাৎ মম বীর্য্যসদ্থিদে। ভবস্তি হৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। 
সজ্জোবণাদাশ্বপবর্গ বত নি শ্রদ্ধা রতি্ক্তিরুক্রমিষ্যতি ॥ 

চু। আপনাদের মতে কি আর্ধ্য ও যবনের ভেদ নাই ? 

বৈ। ভেদ ছুই প্রকার। পারমাথিক ও ব্যবহারিক। আধ্য ও যবনে 
পারমাথিক ভেদ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক ভেদ আছে। | 

চু। আবার একট! বৈদাস্তিক বাগাডম্বর উপস্থিত কেন করেন। আধ্য 
ধবনের ব্যবহারিক ডেদ কিরূপ? 


রত 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬৯ 


বৈ। সাংসারিক ব্যবহারকে ব্যবহার বলি । সংসারে লবন অন্পৃশ্ত ;) 'অতএৰ 
ব্যবহারিক মতে যবন আম্পৃত্ত বা! অব্যবহাধ্য। * বন ম্পৃষ্ট জল অল্লা্দি অগ্রাহ। 
যবনশরীর দুর্াতি বশত হের, অত্তএব অপ্পৃস্ত। 
চু। তবে আবার পারমাধিকমতে কিরূপ যবন ও আর্য অতেদ হইভে পারে, 
তাহ। স্পষ্ট বলুন । 
বৈ। বখন শাস্ত্র বলতেছেন যে "ভৃগুবর নরমান্ং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম* তখন 
যবনাদি সকল নরেরই পরমাথ লাভ বিষয়ে সমঙা আছে। যাহার নিত্য সুককৃত 
নাই তাহাকেই ছ্বিপদ পণ্ড বলা যাস, কেনন৷ কৃষ্ণনামে তাহার বিশ্বাস হয় না। 
ন্রতরাং মনুষ্য জন্ম পাইয়াও তাহার মনুষ্যত্ব বাই, অথাৎ তাহার পশুত্ব প্রবল। 
মহাভারত বলেন )-_ 
মহা প্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্গণি বৈঝবে। 
হবল্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসে নৈব জায়তে ॥ 
নিত্য সুকৃতই বু পুণ্য অর্থাৎ জীব পবিভ্রকারী বন্ত। নৈমিত্তিক স্ুককৃতই 
অল্প পুণ্য! তন্দবার! চিন্মর বিষয়ে শ্রদ্ধা! হয় ন। | মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও 
শুদ্ধ বৈষ্ণব এই চারিটী এ জগতের মধ্যে চিন্ময় ও চিৎ প্রকাশক । .। 
চুড়ামণি একটু ঈবন্ধাস্তের সহিত এ আবার একটা কি কথা । বৈষরঃবদের 
গৌঁড়ামীমাত্র । ভাত ভাল তরকারী আবার কি করির। চিন্ময় হয়। আপনাদের € 
অসাধ্য নাই? 
বৈ। আপনি আর যাহা করুন্‌ বৈধ নিন্দা করিবেন ন! এইটী আমার 
গ্রাথনা। কেন, বিচারস্থলে বিষয় লইয়! বিচার হইবে। বৈষব নিন্দার 
প্রয়োজন কি? মহাপ্রসাদ ব্যতীত সংসারে খর গ্রাহ্থ বস্ত নাই যেহেতু চিহদ্দী- 
পক ও জড় বিদ্রাবক। এই জন্তই ঈশোপনিষৎ বলেন ১ 
ঈপাবান্তমিদং সর্ধবং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভূীথা ম! গৃধঃ কম্তসিন্ধনং ॥ 
জগতে যাহ! কিছু আছে সকলই তগবচ্ছক্তিসন্বন্ধযুক্ত । সফল বস্ততে 
চিচ্ছক্তি সহবন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্খুখ ভোগ হয়না। অত্তর্মখ জীবের 
সম্বন্ধে জগতে যাহ! শরীর যাআর জন্ত গ্রহণ কর! আবশ্যক ভর, সেই সকলই ত্গবৎ 
গ্রাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না বরং চিছ্সখী খ্েবৃত্তি কার্ধ্য 
করিতে পায়। ইহারই নাম মহাপ্রসাদ। এস অপুর্ব বন্ততে আপনার রুচি 
হয় ল, ইহা তুঃখের বিষয়। | 


৭9 জৈব ধর্ম । 
চু। গকথ| ছেড়ে দেন।, এখন প্রত রিট আালোচন! করুন। যবনের 
সহিত আপনাদের কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য? 

. বৈ। মনুষ্য হতদিন যবন থাকে ততদিন তাহাদের প্রতি আমরা উদাসীন 
থাকি। যবন ছিল কিন্তু নিত্য স্থক্কৃত বলে' বৈষ্ণব হইয়াছে, তখন তাহাকে 
আয় ববন বলি না । শাস্ত্রে বলেন )-- চা 

শূদ্রং বা তগবন্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। 
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্তাৎ স যাভি-নরকং ধ্রুবং ॥ 
 ন মে প্রিরশ্চতুর্েদী মন্তকতঃ শ্বপ5: প্রিয়ঃ। 
স্তদ্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহাং স চ পুজ্যো বথা হাহং ॥ 
চ্‌। বুঝিলাম। গৃহস্থ ৰৈষ্ব যবন বৈঞ্ণবকে কন্য। দান ও যবন বৈষ্ণবের কন্তা 
গ্রহণ করিতে পারেন কিনা? 
বৈ। ব্যবহারিক বিষয়ে বন, জগতের নিকট মরণ পধ্যস্ত, যবন থাকেন কিন্তু 

. পরমার্থিক বিষয়ে ভক্ষিলাভের পর আর যবনতা থাকে না। দশবিধ কর্ম স্মার্ত 
কর্ম। তগ্মধ্যে বিবাহ। অতএব গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আধ্য হন অথাৎ চাতুবর্ণ 
হন তরে বিধাহ ক্রিয়া তীহাঙ্ স্ববর্ণের মধ্যে করাই উচিত; ফেনন! সংসার যাত্রা 
নির্বাহের জন্ত চাতুর্র্ণ ধর্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাহার পক্ষে শ্রেয়। চাতুর্বণ 
ঠযধহার ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়! যায় এরূপ নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা 
ভক্তির অনুকূল হয় তাহাই কর্তব্য | চাতুর্বর্ণ ধন্থে নির্কেদ & ঠণ্যাগর 
অধিকার জন্মিলেই তাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে। চাতুর্বণ ধন্মের সহিত 
সমস্ত কম্মই তাক্ত হয়। চাতুর্বরণ ধর্ম ধাহার পক্ষে ভজনের প্রতিকূল তিনি 
অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে গারেন। যবনদিগের থে সমাজ আছে, তাহা যন্দ 
ভজন প্রতিকূল হঃ, র্ধাবান যবন সে সমাজ. ত্যাগ করিবার অধিকারী। 
তুর ত্যাগাধিকারী ও যবন সঙীজ ত্যাগাধিকারী উভয়ে বৈধব হইলে আর 
ভেদ কি? উত্য়ই থ্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন | পরমার্থে উভয়েই ভ্রাতা । 
গ্ুহস্থ বৈষযদিগের পক্ষে সেরূপ নয়। সমাজ ভজনেরংপ্রতিকূল হইলেও সমাজ 
ত্যাগের স্ূরণ অধিকার ন! পাওয়! পর্যন্ত তা! ত্যাগ করিতে পারেন না। 
কিন্তু তজনের অনুকুল বিষর়ের আদর যখন সরলকূপে সর্বধথা দৃঢ় হয়, তখন সি 
সহজেই সমাজের অপেক্ষা ত্যাগ করেন, ] 

রা ভাগবতে; ১াছাজাইজণান দোষান্‌ ম্ািষ্টানপি স্বকান্‌। 
াজযজয যঃ মর্ধান মাং ভজেৎ স চ সম্ভমঃ॥ 





বর ষষ্ঠ অধ্যায়? . . ৭১ 
_বথা গীতান্তরম সিদ্ধান্তে ;-- ০ 
:. সর্ধধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রগ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো! মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥ 
পুনশ্চ তাগবতে 17. 
যদ! যস্তানুগৃহাতি দার । 
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ.গ্ররিনিষিতাং ॥ 
ডু। যবন যদি প্রন্কৃত বৈষ্ণব হন তবে আপনারা তাহার সহিত একত্র অঙ্গ. 
ভোজন ও জলপানাদ্দি কারতঠে পারেন কি না? 
টবৈ। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণ তীহাদের সহিত মচাগুসাদ সেৰ! করিতে পারেন। 
গৃহস্থ বৈষ্বগণ তাহাদেষ সহিত সেবা করিতে পারেন না, কিন্তু বৈষ্ণব প্রসাদ 
পাইতে তাহাদের বাধা নাই। বরং কর্তব্য। 
চু। তবে কেন বৈষ্ণবদিগের দেবালয়ে যবন বৈষ্ণব ম্পর্শাধিকার পার না? 
বৈ। যবন কুলোতুব বৈষ্ণবকে যবন বলিলে অপরাধ হর | বৈষ্ণব মাত্রেই 
কল সেগাপকার আছে) গ্রহস্থ বৈষ্ণবের দেব দেবায় বণাশ্রম বিরুদ্ধ কাধ্য 
কারণে ব্যবহাযৃক দোষ হয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবের ধিস্রহ সেবার ব্যবস্থা নাই । 
তাহারা তাহা করেন না, কেন না শ্রীবগ্রহ সেবা প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষ 
বৈষ্ণবের নিরপেক্ষতার বিশেষ ব্যাঘাত হর তাহারা মানসে শ্ীরাধাবল্পতের 
দেব! করিয়া থাকেন। 
চু । জানিলাম। এখন বলুন ব্রাহ্মণদিগকে আপনারা কি মনে করেন ? 
বৈ। ব্রাহ্মণ ছুই প্রাকার। স্বভাব সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতি সিদ্ধ ব্রাহ্মণ । 
স্বভাব সিদ্ধ ব্রাহ্মণের! প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাহাদের সম্মান সর্বববাদী সম্মত। 
জাতি সিদ্ধ ্রাঙ্মণদিগের বাবহারিক সম্মান আছে । ভাহাতে বৈষ্বদিগেরও 
এশ্মতি আছে তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র এই 7 
বিপ্রাদ্দিষড় গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ 
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং। 
মন্তে তদর্পিতমনো বচনেহিতার্থ 
প্রাণং পুনাতি ম্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ 
ছু। শুদ্রাদির বেদপাঠের অধিকার নাই। শুর্র বৈষ্ণব, হইলে, বেদ রা 
করেন কিন1? 
্জবৈ। যেবর্ণই হউন শুদ্ধ টা হইলে ভিনি, পারমা ধিক আক্ষণতা লাভ 


২ জৈব ধর । 


কয়েম | বেদ ছুইভাগে বিতক্ত। অর্থাৎ সামান্ত হর্মমাদি প্রতিপাদক যেদ ও 
তত্ব গ্রতিপাদক বেদ। ব্যবহারিক ব্রাক্ষণদিগের কর্্দাদি প্রতিপাদক বেছে 
আধকার। পারমাথিক ত্রাহ্মণদিগের তত্বপ্রতিপার্দক .বেদে অধিকার | যে 
বর্ণ হইতে উদ্ভুত হুইয়! থাকুন, শুদ্ধ বৈধব, তত্ব প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপন করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন । বুহদারণ্যকে যথ! )-- 

তমেব ধীরে বিজ্ঞ গ্রজ্ঞাং কুব্বীত ত্রাহ্মণঃ | 

পুনশ্চ । এতদক্ষরং গাণ্যবিদিত্বাহন্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কপণঃ। 

অথ'য এতদক্ষরং বিদিত্বাহস্যালোকাৎ প্রৈতি স ত্রাহ্মণঃ॥ 


ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন ;-- 
যোহনধীত্য দ্বিজে। বেদমগ্তত্র কুরুতে শ্রমং। 
স জীবন্ধেব শুদ্রত্মান্ গচ্ছতি সাহুরঃ ॥ 
তত্বগ্রতিপাদক বেদের অধিকার বেদে এইরূপ নিনূপিত আছে ;-_ 
* যস্ত দেবে পরাভক্কির্থাদেবে তথ গুরৌ। 
তশ্ৈতে কথিত। হাথাঃ প্রকাশস্তে মহাত্বনঃ ॥ 
পরাতক্তি শবের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তি বুঝিতে হইবে । এ বিষয়ে আমি অধিক 
বলিতে চাহি না। আপনি বুঝি লইবেন। সংক্ষেপ বাক্য এই যে ধাহার 
অন্থী ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি তত্বপ্রতিপাদক বেদ অধ্যয়নের অধিকারী । 
বা্কার অনন্য ভাক্ত উদয় হইয়াছে, তিনি তত্ব প্রতিপাদ্দক বেদের অধ্যাপক 
হুইবার অধিকারী। 
চু। আপনার! কি এইটা সিদ্ধান্ত কন্দিয়াছেন যে তত্ব প্রতিপাদক বেদে 
কেখল বৈষ্ঃবধর্শা শিক্ষ! দেয় আর কোন ধর্ঘ্ম শিক্ষা দেয় না ? 
বৈ। ধর্খ্ু এক বই ছুইনয়। তাহার নাম ক্রিত্যধর্শী বা বৈষব- ধর্ম। সেই 
ধর্শের সোপান শ্বন্নপ আর. যত্ত প্রকার নৈমিত্তিক ধর্ম উপদিষ্ট হুইয়াছে। 
ভগবান একাদশে বলিয়াছেন ;-- 


কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিত। 
সয়্াদৌ বর্ষণে প্রোক্তা বস্তা ধর্শো। মাতাঃ) 
কঠোপনিষৎ বলেন ;-- 


, সবে বেদ! যৎ পদমামনস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ হী । 
 ভন্ধিফোঃ পরষং পদযিভ্যাছগি ॥ রি 


 বষ্ঠঅধ্যার। ৭, 


এই পর্যযত্ত বিচার রী দেবী বিদ্যারত্ব'ও তাহার সঙ্গীগণের মুখ শু প্রা 
হইল। অধ্যাপকগণ নিতাস্ত ভগ্গোগ্তম হইর! পড়িলেন। বেলা প্রায় গাঁচ ঘটিক। । 
সকলে প্রস্তাব করিলেন অন্থ এই স্থলে বিচার স্থগিত হউক। সকলেরই তাহাতে 
সন্্রতি হইলে সভা ভঙ্গ হইল। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের! এক বাক্যে বৈধঃবদাসের- 
পাণ্ডিত্ের প্রশংসা করিয়া! চলিয়। গেলেন | বৈষ্ঞবগণ হরিধবনি দিয়া যে 
বাছার স্থানে গমন করিলেন। 


সগুম অধ্যায় । 
নিত্যধর্ম ও সংসার। 


সরস্বভীতীয়ে সপ্তগ্রাম নামে একটা প্রাচীন বণিকমগর ছিল। তথায় যঙ্- 
কাল হইতে সহশ্র স্বর্ণ বণিক বাস করিতেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের সময় হইতে 
সেই সকল বণিক, প্রভু নিত্যানন্দের কৃপার হরিনাম সংকীর্তনে রত হন। চ্তী- 
দাস নামক একটী বণিক অথ ব্যর হইবে এই ভর করিয়া নাগরীয় লোকের হরি- 
কীর্তনে যোগ দিতেন না। তিশি ব্যয়কুঠতার দ্বারা অনেক সর্থ সুধ্চয় করিয়| 
ছিলেন৷ তাহার পত্বী দমযস্তী ও তাহার শ্বভাব পাই! অতিথি বৈষ্বগণকে 
কোন আদর করিতেন ন!। যৌবনাবস্থাতেই সেই বণিক দস্পতির চারিটী. পুত 
ও ু্টটা কন্তা হয়। কন্ঠাগুলিকে ক্রমশঃ বিবাহ দিয়া পুত্রগণের জন্ত বিপুল 
অর্থ রাখিয়াছিলেন | যে গৃহে বৈষ্ণব সমাগম হয় না তথায় শিগুগণের দয়া ধর্খ 
সহজেই খর্ব হয়। শিপুগুলি বত বড় হইতে লাগিল ততই ভাঙার! শ্বাথপর 
হইয়। অর্থলালসায় পিতা মাতার মৃত্টা কামনা করিতে লাগিল। বণিক 
্ম্পতির আর অন্ুধের সীমা রহিল না। পুত্রদিগকে বিবাহ দিলেন বধুগুলি 
গু.ব্ত বড় হইতে লাগিল আপন আপন পতির স্বভাব লাভ করিয়া কর্তা গুহিনীর 
মণ কামন! করিতে লাগিল। পুত্রগণ কৃতী হছইগ্লাছে। দোকানে খরিদ বিক্রয় 
করে। 'পিডার অর্থগুলি প্রায়ই লকলে ভাগ করিয়া কাধ্য করিতে লাগিল। 

চতীদাস একদিন সকলকে একত্র করিয্না বলিলেন । দেখ জামি বালাকাল 
হইভে ব্যয়কু$ স্বভাব স্বারা এত অর্থ তোমাদের জন্ট রাখিয়াছি। কখন নিজে 
ভাল আহার বা ভাল'পরিচ্ছা স্বীকার করি নাই। ভোমাদের জননী ও তদ্রপ 

১৪ . 


৭৪ জৈব ধর্ম। 


বাবারে কাল কাটাইলেন | এখন আমরা প্রায় বন্ধ হইলাম | ভোমর! বের 
সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে এই তোমাদের ধর্। ফিন্তু তোমরা! 
আমাদিগকে অযত্র কর দেখিয়া বনডই ত:খিত আছি। ক্সামার কিছু গুপ্ত ধন 
শ্মাছে তাহা আমি ধিনি ভাল পুত্র হবেন তাঙ্কাকেই দিব। 
পু ও পুত্রবধূগণ মৌন ভাবে শী সব কথা শ্রবণ করিয়া অন্থাত্র একত্রিত 
তটয়। এই সিদ্ধান্ত করালেন যে কর্তা ও গুঠিকে বিদেশে পাঠাইরা গুপ্তধন 
খপভরণ করাই শ্েয়ঃ| যেভেতু কর্তা অন্থায়পূর্ববক এ ধন কান্াকে দিবেন তাক! 
 বলাযায় না| কলে এই শ্থর করিলেন যে, কর্তার শয়ন ঘরে প্র ধন 
পোতা আছে। | | 
হরিচরণ করার জোট পুহ্। সে কর্ডাকে এক দিবস প্রাতে কহিল। 
বাবা !'আপান ও মাত! ঠাকুরামী একবার স্রীদা নবদ্ীপ দর্শন করুন্। মানব 
জন্ম সকল হইবে। শুনিয়াছি কলিকালে আর সকল তীর শ্রীনবন্ধপের ন্যায় 
গুভপ্রদ নন। নবদীপ যাইতে কষ্ট বা বায় হইবে না। যণ্দ চলিতে না পারেন. 
গষ্ঠুনার নৌকায় দুই পণ করিঝ! দিলেই পৌছিয়া দিবে । আপনাদের সঙ্গে এক 
জন বৈধ্বী পেখো যাইতে ও ইচ্ছুক আছে। 
 চল্সীনগাসাশ্বীয় গত্ধীকে পরানশ জিন্ঞাস| করায় দময়স্তী আহলাদিত হইলেন, 
ছুই জন বলাবলি করিলেন যে সে দিবসের কথায় ছেলের! শিষ্ট হইয়াছে। 
অঁদরা এত অক্ষম হঈ নাই যে চলিতে পারি না। জীপাট কালনা, শাস্তিপুর 
হইয়া শ্রীধাম নবন্বীপ যাত্রা করিব । 
দিন দেখিয়া দু জনে যাত্রা করিলেন । চলিতে চলিতে গরদিবস আন্- 
কায় উপস্থিত । তথায় এক্ষটী দোকানে রুট করির! খাইতে বসিবেন, এমত 
সঙ্গয় সপ্তগ্রামের একটী লোক কহিল যে তোমার পুত্রগণ তোমার ঘরের চাবি 


ভাঙিয়! সমস্ত ভ্রম্য লইয়াছে। আর ভোমাদদিগকে বাটা যাইতে দিবে না। 
সোমার গুপ্ত অথ সকগে বাটিয়। লইয়াছে। 


এই কথ! শুনিৰামাত্র চতীদাল ও ততপদ্ধী অর্থ. শোকে কাতর হর! 
পড়িলেন। সে দিবস খাওয়া দাওয়। হইল ন1। ক্রনাৰ কযিত্ডে করিতে দিন- 
গেল। লেখো বৈষণণী বুঝাইয়। দিল যে গৃহে আগন্কি করিও না। চল তোমা 
ছুই জনে তেক লইয়া আখড়। বাধ। . বাহাদের জন্য এত করিলে, তাহারাই, 


বখন এরূপ শক্র হইল তখন আর ঘরে যাওয়ার আবঙীক নাই। চল নবনীপে 
খাকিবে। তথায় ভিক্ষা করিয়! ধাও সেও ভাল। 


সপ্তম অধ্যায়। : ৭৫. 


চ্বীদাস ৪ ততপত্থী, পুত্র ও পু্বধূদিগের বাবহায় শুনিবা, আর ঘরে যাইব 
না, বরং প্রাণত্যাগ করিব সেও ভাল এইরূপ বারবার বলিতে লাগিলেন । 
অবশেষে অস্থিক| গ্রামে একটা বৈষ্ণব বাট্টাতে বাসা করিলেন। তথায় ছুই 
চারি দন থাকিয়া জীপাট শাস্তিপুর দর্শনপুর্মক শ্রীধাম নবন্ধীপ যাত্র! করিলেন। 
শীমায়াপুরে একটী বণিক কুটুন্ধ ছিল তাহাদের বাটীতে রহিলেন। ছুই চারি, 
দিন থাকিয়া শ্রীনবন্ধীপের সপ্তুপল্লী ও গঙ্গাপার, কুলিয়! গ্রামের সপ্তপল্লী দেখি! 


রেড়াইতে লাগিলেন। কএক দিন পরে পুত্র ও পৃত্রবধূগণের * গ্রতি পুনরাক, 
মায়! উদয় হইল। $ 


চণ্তীদাস বলিলেন, চল, আমর! সপ্তগ্রামে যাই । ছেলেরা কি আমাদিগকে 
কিছুমাত্র দ্নেহ করিবে না? পেখে। বৈষ্ণবী কিল তোমাদের লঙ্জা নাই। 
এবার তাহার! ভোমাদিগকে প্রাণে বধ করিবে। সেই কথ! শুনিয়া বুদ্ধ দম্পত্তির' 
মনে আশঙ্কা হষইল। তাহারা কহিল বৈষ্ণব ঠাকুরুন্, তুমি শ্বস্থানে ফাঁও )... 
আমর! বিবেকী হষঈলাম। কোন ভাল লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া 
আময়! ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ধাঙ্থ কারিব। | 

পেখে। বৈষণবী চলিয়া গেগ। বণিক দম্পতি এখন গৃছের আশা ত্যাগ. 
করিয়া কালয়।৷ গ্রাঙ্ে ছকড়ি চট্টের পাড়ায় একখানি ঘর বাধিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিজেন। অনেক ভদ্র লোকের নিকট ভিক্ষা শিক্ষা ফরিয়। একথানি কুটার 
প্রস্কত করিয়া তথায় রছিলেন। কুপিয়া গ্রাম অপরাধ ভগ্রনের পাট তথা 
বাদ করিলে পৃর্ অপরাধ দুর হয় এন্ধপ একটা কথা চলয়! আর্মসতেছে। 

চত্তীদাস কহিলেন, হরির মা! আর কেন। ছেলে মোর কথ! আর বজিবে' 
না। তাহাদিগকে আর হনে করিও না। আমাদের পুষ্জ পু অপরাধ আছে,, 
তজ্জপগ্ভই বণিফের ঘরে জন্ম। জন্মদোষে কৃপণ চইয়। কখন অতিথি বৈধ বের 
সেবা করিলাম না এখন এখানে কিছু অথ পালে অতিথি সেবা করিব! 
আর জন্মে সাল হইবে। একধানি মুদিখানা করিব মানস করিয়াছি ভ্রু 
লোকদ্দিগের 'নিকট হইতে পঞ্চ মুর ভিক্ষা! করিক্লা ত্' কাধ্যে গ্রবৃত্ব হউৰ। 
ফএক দিবসযন্ত করিয়া চত্ীদাস একখানি ক্ষুদ্র দোকান করিয়া হসিলেন ॥ 
প্রত্যহ কিছু ক্ছি লা হইতে লাগিল; পতি পত্থীর উদর পৃষ্তির পর একটা 
করিয়া প্রতিদিন অভিথি সেবা করিডে লাগিলেন ।, পূর্বেক্ষা চতীদাষের। 
জীবন ভাল হুইল.) 
. চতভীদাস একটু লেখা গড়ী। পুর্বেই শ্রিখিযাছিলেন ।॥ অবসর সময়ে খু 


৬. রী জৈব ধর্ম 


রাজখান রুদ্ধ শ্রীকষ্ণবিজয় গ্রন্থ দোকানে বঙিয়! পাঠ করেন। ভ্তাঙপর রী 
বিক্রযাদি করেন ও অভিথি সেবা করেন। এইরূপ ৫1৬ মাল গত হষ্টল। 
কুলিয়ার সকল লোকেই চত্তীদাপের ইতিহাস জানিতে পারি ভাষাকে কট 
শ্রন্ধ! করিভে লাগিলেন। 

তথায় শ্রীঘাদূব দাসের স্থান। যাদব দাস গৃস্ত বৈষ্ব। ভিনি শ্রীচৈতন্ত 
মঙ্গল পাঠ কয়েন। চত্তীদাপ কখন কখন তাহা শ্রবণ করেন। যাদবদাস ও 
তাহার পরী সর্বদা বৈষ্ণব সেবার রত খাকেন। ভাঙ্কা দেখিয়া চত্তীদাল ও 
তৎপত্ী € বৈষ্ণব সেবায় রুচিলাভ করিলেন। | 

এক দিবস চণ্তীদাস শ্রীযাদব দাসকে ভ্িওতাস! করিলেন যে সংসার কি বন্ধ । 
যাদবদীস বলিপেন যে ভাণীরখীর পূর্বপার শ্রীগোক্রমদ্বীপে অনেক গুলি তত্বজ্ঞ 
বৈষ্ণব বাল করেন। চল, এই প্রশ্ন তথায় করিবে । আমি মধ্যে মধ্যে তথায় 

, গিয়া! অনেক প্রকার শিক্ষ। লাভ করি। আজ কা'ল ব্রাহ্গণ পঞ্ডিতদিগের 
অপেক্ষা শ্রীগোদ্রমে বৈষ্ণব পঞ্িতগণ শাস্ত্র লিঙ্ধান্তে বিশেষ নিপুণ । সে দিবস, 
শ্রীধুত, বৈষ্বদান বাবাজীর সহিত তর্ক করিয়া! ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ পরাজয় পাইয়!- 
ছেন। তোমার যেরূপ প্রশ্ন, তাহা! তথায় ভালরূপে মীমাংলিত হইবে । 

এ. অপরাহে যাদবদাস ও চণ্ডীদাস গজ! পার হষ্টভেছেন। দময়স্তী এখন , শুদ্ধ 
বৈষ্ণব সেবা করিয়াছেন। তাহার হৃদয়ের কৃপণতা লঘু হইয়াছে। তিনি 
কাঁহলেন আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগোক্রমে যাইব। যাদ্বদাস কহিলেন 
তথাকার বৈধবগণ গৃহস্থ নহেন । এরাই নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী। তুমি সঙ্গ 
গেলে পাছে ত্বাহারা অন্ুখী হন, আমি আশঙ্কা! করি। দময়স্তী কহিলেন, 
আমি দুরে থাকিয়া ভাহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিব) তাহাদের কুঙ্জের মধ্যে 
প্রবের্ণ করিব না। আমি বৃদ্ধ! আমার প্রতি তাহার! কখনই ক্রুদ্ধ হইবেন ন!। 
মাদবদাস কহিলেন সেখানে কোন স্ত্রীলোক যাওয়া রীতি নাই। ভূমি বরং 
তপ্পিকটন্থ কোন স্থানে বলিয়। থাকিবে আমরা আসিবার সময় তোমাকে 

লইয়া! আসিৰ। 
তিন প্রহর বেলার পর তাহার! তিনজনে নর জবর হইয়া প্রান 
কুজের নিকট পৌছিলেন। দময়ন্তী কুঞ্জঘ্বারে পাটা দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়! 
একটী পুরাভন বট বৃক্ষের নিকট বসিলেন। যাদবদাস ও চতীদাস কুঞ্জ মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া মাধবী মালতী মণ্ডপের উপর উপবিষ্ট বৈষ্কব মণডলীকে ভতিপূ্বক 
দত প্রণাম করিলেন।, 


সপ্তম অধ্যায়। পথ 


শ্রীপয়মহংসবাবাজী ৰসিরাছেন। তাহার চতুলপার্থে ভ্রীবৈফবদন, লাভিতী 
মহথাশঝ, অনস্তদাস বাবাজী প্রভৃতি অনেকেই বসিয়াছেন। তাছায় নিকট : 
যানবগাল বলিলেন, ও পার্থ চখীদাস বসলেন। 

-আনস্তদাস বাবাজী মশক জিন্তাল! করিলেন, এই নূতন লোকটা কে? 
বাগদান চতীদাপের সমন্ত বৃত্তান্ত বলিলেন | অনস্তদান বাবাজী একটু হান্ত 
করিয়! বলিলেন হা! সংসার ইহাকেই বলে! যিনি সংসারফে চিনিতে পারেন 
তিনিই বুদ্ধিমান | যিনি সংসারের চক্কে পড়িয়া থাকেন ভিনিই শোচা! 

চ'তীদাসের মন ক্রমশঃ নির্শল হইতেছে | নিত্য সুকুত করিকে অবস্ঠ 
মঙ্গল হয়। বৈষ্ণব-সৎকাঁর, বৈষ্ঃব-গ্রন্থ-পাঠ ও শ্রবণ: ইত্যাদি নিতা সুক্কৃত। 
তাহ! করিতে করিতে চিত্ত নির্মূল হইয়া! যায় ও অনন্ত তক্তিতে সহজে শ্রদ্ধায় 
উদয় হয়। সেদিন চণ্ীদা, শ্রীমনত্তদাস বাবাজী মহাশয়ের কথাটা শ্রবণ করিয়া! 
আদ্র হৃদয়ে বলিলেন আজ আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অনুগ্রহ 
করিয়। আমাকে সংসার যে কি ৰস্ত, তাহ! স্পষ্ট করিয়! বলুন । ৃ 

শ্রীমনস্তদাল। চত্রীদাস তোমার প্রশ্নটা গম্ভীর! আম ইচ্ছ! রি হা 
উপরমহংস বাবাজী মহাশয়, নয় ভরবৈষ্বদাস বাবাজী মহাশর, _ এই প্রশ্নের 
উত্তর দান করুন । ৫ 

শ্রীপরমহূংস বাবাজী | প্রশ্নটা যেরূপ গন্ভীর, শ্রীঅনস্তদাল বাবাজী ..াশর... 
ও তদুপবুক্ত উত্তরদাতা। অদ্য আময়। সকলেই বাবাজীমহাশয়ের উপদেশ শ্রবণ 
করিব। 

আঅ। আপনাদের যখন আত্ঞ! পাইলাম, তখন অবশ্ই আমি যাহা জানি 
তাহা বলিব। আমি অগ্রেই ভগবৎপার্ধদ-প্রবর শ্রীল গ্রহায়্রঙ্থাচারী গুরুদেবের 
পাদপন্স স্বরণ করিতেছি $-- 
* জীবের দুইটী দশা ্পষ্ট দেখা যায়। মুক্ত দশা ও সংসার ধন্ধ দশা । শুদ্ধ 
কঙ-ভক্ত- নজীব বিনি কখনই মায়া বন্ধ হন নাই ব| কৃষ্ণ কৃপায় মারিক জগত 
হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন তিনিই যুক্তজীব, এবং তার দশা মুক্ত দশ! | রৃষঃ 
বহিশ্মুখ হইয়| অনাদি মায়ার কবণে যিনি পড়িয়। আছেন তিনি বন্ধ জীব এবং 
সাহার দশাই সংসার দশা । মায় যুক্ত জীব চিগ্মর় ও কৃষণদাস্থই তাহার জীবন। 
. জড় জগতে তাহার অবস্থিতি নয়। ফোন বিশুদ্ধ চিঞ্জগতে তিনি অবস্থিত 1 
সেই চিজ্জগতের নাম গোলোক, লৈ বৃন্দাবন ইঞজাদি।. মায়া মু জীবের 
সংখ্যা অনস্ত। 


এ৮ জৈব ধর্দ।. 


মায়] বদ্ধ জীবের সংখ্যাও অনন্ত । রুষ্ বভির্মখতা। দোষে রুষণের ছায়া 
শঞ্ষি যে মারা, তিনি তাহাকে নিজের সহ, রজ ও তম গুণে আবদ্ধ করিয়াছেন । 
খ্ণের তারতম্য বশতঃ বদ্ধ জীবের প্মধস্থ। বিচিত্র হইয়াছে । বিচিত্রতা বিচার 
করিয়া দেখুন) জীবের শরীরের বিচিত্রত!, ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, 
শ্বভাবের বাচত্রতা, রুচির বিচিত্রতা, স্থানের বিচিঞ্তা ও গতির বিচিত্রতা । 
জীব সংসারে প্রবেশ পুব্বক একটী নৃতন রকম আমিহ্ব বরণ করিয়াছেন। শুদ্ধা- 
বস্তায় আমি কষ্দান এইরূপ আমিত্বের অভিমান ছিল। এখন আমি মম্ুষা, 
আমি দেবতা, আমি পণ্ড, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আম চগ্ডাল, আমি পীড়িত, 
আমি ক্ষুধিত,' আমি অপমানিত, আমি পরাজিত, আমি পতি, আমি পিতা, 
আমি পত্ী, আমি শক্র, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপধান্, আমি বার, ও 
আমি ছব্বল এইরূপ কত রকমের আমিত্ব হইয়াছে । ই্ার নাম অহংত। 
মমত। বলিয়া আর একটী ব্যাপার হইয়াছে । আমার গৃহ, আমার দ্রব্য, আনার 
ধন? আমার শরীর, আমার পুএ কন্তা, আমার পড়ী, আমার পতি, আমার পিতা, 
আমীর বর্ণ ও জাতি, আদার বল, আমার রূপ, আমার গুণ, আমার বিদ্যা, আমার, 
বৈরাগ্য, আমার ভ্ঞান, আমার কম্ম, আমার সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ, 
ইত্যাদি কত প্রকারের আমার হইয়াছে। আমি ও আমার লইয় যে একটি 
প্রকাও ব্যাপার দেখ। যাইতেছে তাহার নাম সংসার । 

যাদবদাস। বদ্ধ অবস্তায় এই আমি জামার রিবিত । কিন্ত মুক্ত অবস্থায় 
কি আম আমার খাকে না? 

অ। মুক্ত অবস্থায় আমি ও আমার সব চিন্ময় ও নির্দোষ । কৃষ্ণ জীবকে 
যেরূপ করিয়াছেন, তাহারই শুদ্ধপরিচয় তথায় আছে। সেখানেও আমি বহুবিধ । 
কষ্দাস হইলেও রসভেদে বহুবিধ। রষের যত প্রকার চিন্ময় উপকরণ আছে, 
সে সকল ও আমার রি: 

যা। তবে বন্ধাবস্থার আমি আমার বহুবিধ হওয়ার দোষ কি? ূ্‌ 

অ। দোষ এই যে শুদ্ধ অবস্থায় যাহা সত্য আমি ও আমার তাহাই আছে। 

ংসারে যত প্রকার আমি ও আমার স্মাছে, তাহা আরো পিত অর্থাৎ বস্তুত জীব 
সম্বন্ধে সত্য নব অর্খাৎ জীবের পক্ষে মিথ্য। পরিচায়ক । সুতরাং সংসারের সমস্ত, 
পরিচয়ই অনিতা, অপ্রকৃত ও ক্ষণিক স্থখ দুঃখ গ্রদ | 
" যা। মারিক সংসার কি মিথা। ? ূ 

অ। মায়িকজগত হিথ্য। নর, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সত্য । কিন্তু এই 


সপ্তম অধ্যায় । "৭৯ 


আগতে প্রবিষ্ট হইর! যত. প্রকার মার়িক আমি ও আমার করিতেছি, তাহাই 
মিথা।। জগতকে বাহার! মিথ্যা বলেন, তীষ্ার! মায়াবাদী স্থতরাং অপরাধী। 
যা আমর! কেন এরূপ মিথ্য। সম্বন্ধে আছি? 

আ। জীব চিৎকণ। জড়জগত ও চিজ্জগতের মধ্য সীমায় জীবের প্রথমাবস্থান। 
সেখানে যে সকল জীব কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভুলিলেন ন। তাহারা চিচ্ছক্তির বল লাভ 
করিয়৷ চিজ্জগতে নকুষ্ট হইলেন। নিত্য পার্ধদ হয়৷ কুষ্ণ-সেবানন্দ ভোগ 
করিতে লাগিলেন । ধাহারা কুষ্ণবস্ির্শাথ হইয়া মায়ার প্রতি ভোগ বাঞ্চা করিলেন, 
মায়া স্বীয় বলে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিল। সেই হতেই আমানের সংসার 
দশা । সংসারদশ| হইব! মাত্র স্বীয় সতা পরিচয় গেল ও মায়ার ভোক্া এই 
অভিমানে মিথ্যা পরিচয় আপিয়া বিচিত্ররূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে। 

যা। যদি আমর! চেষ্টা করি তবুণ্ড কেন আমাদের সভ্য স্বভাব উদয় হয় না? 

আ। চেষ্টা ভূই প্রকার, উপযুক্ত অনুপযুক্ত । উপযুক্তচেষ্টী করিলে অবশ্ঠই - 
মিথ্যা অভিমান দূর হইবে। অনুপযুক্চেষ্টা করিলে কিরূপে সে ফল লাভ" 
হইতে পারে ? | 

যা। অনুপযুক্ত চেষ্টা কি কি, আজ্ঞা করুন? 45 

অ। কর্মকাণ্ডের দর! চিত্ত শুদ্ধ করিয়া, নির্ভেদ বরহ্ষজ্ঞান অবলগ্বন করণ মায়া 
ছাড়িব,এই যে একটা চেষ্টা ইহা অনুপযুক্ত । অষ্টাঙ্গযোগ দ্বার! সমাধি যোগে চিন্ময় 
হইয়া পড়িব, ইহাও অনুপযুক্ত চেষ্টা । এইরূপ নানাবিধ অন্গুপযুক্ত চেষ্টা বডি । 

যা। প্র সকল চেষ্টা কেন অনুপযুক্ত ? 

অ। অনুপযুক্ত, যেহেতু প্র সকল চেষ্টা স্বার! বাঞ্চিত ফল পাইবার অনেক 
ব্যাঘাত ও স্বল্প সম্ভাবনা | ধাহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের এই দশ! 
হইয়াছে তাহার কূপ! ব্যতীত আমাদের এদশা দুর হইবে মা! এবং স্বীয় শুদ্ধ দশা 
লাভ হইবেলা।। 

যা। উপযুক্ত চেষ্টা কি? 

অ। সাধুসঙগ ও প্রপত্তি। সাধুসঙ্গ যথা ভাগবতে ৮ 

অত আত্ান্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামে। ভবতোহনঘ । 
ংলারেহস্থিন্‌ কণাদ্ধোপি সৎসঙ্গ দেবধিনৃ্ণাম্‌॥ 
* এই সংসার দশ! প্রাপ্ত জীবের আত্যস্তিক মঙ্গল কিসে হয়, একথা যন্ধি 
জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি ক্ষণার্ও যদি সংসঙ্গ হয় তবে সেকবপ মঙ্গল উদয় হয়। 
প্রপত্তি যখ| গীতা সগ্তমাধ্যায়ে ১-- 


৮০ |. কগৈব ধরা | 


দৈবী স্থোষ। গুণময়ী মম মায়। ছুরভ্যরা | 
: মামেব ষে প্রপন্তস্তে মায়ামেতাং তরস্তি ভে ॥ 
এই সন্ব, রজ, তম গুণমর়ী আমার দৈবী মাক। মানব নিজ চেষ্টায় এই 
জায়া উত্তীর্ণ ভইতে পারেন না।॥ অভএব বার পার হওয়া বড়ই কঠিন । 
আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন অথাৎ আমার শরণাগত হন তিনিই মাত্র এই 
মায়! পার হইতে পারেন। | 
চ্তীদাস। ঠাকুর ।* আমি এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। 
একটু এই য়াত্র বু'ঝতেছি যে, আমর! পবিত্র বস্ত ছিলাম। কৃষ্ণকে ভুলি! 
আমর! মায়ার হাতে পড়িয়াছি। তাহাতেই আমরা এ জগতে আবদ্ধ হইয়াছি। 
কুষণ কূপ! হইলে আবার উদ্ধার হইতে পারি । নতুবা এইরূপ দশাতেই থাকিব । 
অ। হা,তুমি এখর্ন এই পর্য্যস্ত বিশ্বান কর। তোমার শিক্ষক যাদবদাস 
. মহাশয় এই সব তত্বকথ! বুঝিতে পারিতেছেন। উহ্হার নিকট ক্রমে বুঝিরা 
'লইবে। প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে পার্ষদ প্রপান শ্ীজগদানন্দ বলিয়াছেম ,₹- 
. চিতৎকণ জীব কুষ্ণ চিন্ময় ভাঙ্কর। 
নিত্য কৃষে। দেখি কৃষে করেন আদর ॥ 
কৃষ্ণ বহিম্মখ হঞ ভোগবাঞ্ছ। করে। 
নিকটস্থ মার! তারে জাপটিরা ধরে ॥ 
পিশাচী পাইলে ষেন মতিচ্ছন্ন হয় । 
'মায়। গ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদর 
খমি সিদ্ধ কৃষ্দাস এই কথা ভূলে। 
মায়ার নফর হঞ| চিরদিন বুলে ॥ 
কতু রাজা, কত প্রজা, কভু বিপ্র শৃঙ্জ। 
কতু দুঃখী, কতু সুখী, কু কীউ-্ষুঞ্জ ॥ 
কতু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা! কতু। 
কতু দেব কভু দৈত্য কতু দাস প্রভু 
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন। 
সাধুসঙ্গে নিজ তদ্ব অবগত হন ॥ 
নিজ তত্ব জানি আর সংলার ন1 চায়। 
কেন ৰ। ভজিছ্ু মায়া করে হায় হায়। 
5.0 কেদে বলে ওছে ফু আনি তৰ দাস। 
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তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্বনাশ ॥ 
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার । 
কপ! করি কষ্ণ তাবে ছাড়ান সংসার ॥ 
মায়াকে পিছনে রাখি কষ্ণপানে চায় । 
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপন্ম পায় ॥ 
কুষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্কির বল। 
মায়৷ আকর্ষণ ছাড়ে হইয়। দুর্বল ॥ 
সাধুসঙ্গে কুষ্ণনাম এইমাত্র চাই। 
ংসার জিনিতে আর কোন বস্ত নাই ॥ 


যা । বাবাজী মহাশয় ! সাঁধুসঙ্গ যে বলিলেন, সাধুবাঁও এই সংসারে 
বর্তমান। সংসার পীড়ায় জর্জর। তাহারা বা কি করিয়া অন্ত জীবকে উদ্ধার, 
করিবেন। 


অ। সাধুরাও এই সংসারে বর্তমান বটে, কিন্তু সাধুদিগের সংসার পি 
মায়ামুগ্ধকর জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। সংসার দেখিতে একইু রকম, 
কিন্তু ভিতরে যথেই্ট ভেদ । সাধুগণ চিরদিন জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ 
তাহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়। সাধুসঙ্গ ছুললভ হয়। যে সমস্ত জীর মায়া 
কবলিত তাহার! ছুইভাগে বিভক্ত । কতকগুলি মায়ার ক্ষুত্র স্থথে মত্ত হইন়্। 

ংসারকে বড়ই আদর করে। কতকগুলি মায়াতে সুখ না পাইয়া অধিক সুখের 
আশয়ে বিবেক অবলম্বন করে। সুতরাং সংসারী লোক ছুই প্রকার, বিবেক-শৃন্ 
ও বিবেক-ুক্ত |. কেহ কেহ তাহাদ্দিগকে বিষী ও সুমুক্ষু বলেন। এস্থলে 
মুমুক্ষু শবে নির্ভেদব্রন্ধজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে ন।। যিনি সংসার জ্বালায় জবলিত 
হইয়। নিজ স্তত্ব অন্বেষণ করেন, তাহাকেই বেদ শাস্ত্রে ুমুক্ষু বলেন। কষ লোকের 
মুমুক্ষ। পরিত্যাগ পূর্বক ভজনই শুদ্ধতক্তি। মুমুক্ষ। অর্থাৎ মুক্তি বাথ! ।” মুক্কি- 
ত্যাগকে বিধান করেন নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ব ও জীবতত্ব জ্ঞান উদন্ন 
হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন। যথা ভাগবতে ;-- 


রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পাথিবৈরিহ জন্তবঃ। 
তেষাং যে কেচনেহস্তে শ্রেয় বৈ মন্জাদয়ঃ ॥ 
প্রাযধো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব ছিজোত্ম। 
মুযুক্ষণাং সহলেষু কশ্চিম্মাচাত দিদ্ধাতি 
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৮২ | জৈব ধর্ম । 
| বুক্তানাম'প সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ | 
সুদুল্ল'ভঃ গ্রশাস্তাম্বা কোটিঘপি মহামুনে ॥ 

বালুকণকে যেরূপ সংখা! করা মায় না, জীবদিগকেও তদ্রপ সংখ করা যার 
না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। অধিকাংশই বিষয়ী 
জড়ীডূত ও সামান্ ইন্দ্রিয় স্থথাদিতে মত্ত । যে সকল লোক শ্রেয় অন্বেষণ করেন 
তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু অর্থাৎ জড়াতীত অবস্তার প্রয়াসী। সহস্র সমর মুমুক্ষ 
লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্বসিদ্ধি লাভ করিয়! মুক্ত হন। কোটি কোট সিদ্ধ- 
মুক্তদ্িগের মধ্যে কোন কোন প্রশাস্তাত্মা নারায়ণ ভক্ত হন। অতএব নারায়ণ 
ভক্ত সুদুল্লভ। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত তদপেক্ষা ছল্পভ। মুুক্ষা অতিক্রম করিয় 
যাহার! মুক্ত তইয়াছেন তাহাদের মধোই কৃষ্ণতক্ত। কৃষ্চভক্তের দেহ থাক! 
পর্যন্ত সংসারে যে অবস্থিতি তাহা বিষয়ীর অবস্থিতি হষ্টতে তত্বত পুথকৃ। কৃষ্ণ 
ভক্তের অবস্থিতি দুই প্রকার। | 
রর যা। আপনি বিবেকী লোকদিগের চারিটী অবস্থ্। বলিলেন। তাহার মধ্যে 
'কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় স্থিত ব্যক্তির সঙ্গকে সাধুপঙ্গ বলে? 

অ।. ধিবেকী, মুমুক্ষু, মুক্ত বা সিদ্ধ ও তক্ত এই চাদ্িটী বিবেকের অবস্থা । 
তন্মধ্যে বিবেকী ও মুমুক্ষদিগের সহিত বিষদীর সঙ্গ ভাল । মুক্তদিগকে দুই ভাগে 
বিভাগ* করা যায় অর্থাৎ চিদ্রসাগ্রহী মুক্ত ও নির্ভেদ মায়াবাদী মুক্তাভমানী। 
"চিত্রসাগ্রহী মুক্ত সঙ্গ শ্রেযঙ্কর। নির্ের মায়াবাদী অপরাধী, তঁহার সঙ্গ নকলের 
পক্ষেই নিষিদ্ধ । দশমে এইরূপ কথিত আছে ৮. - 

যেস্তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্তযাক্ত ভাবাদ বিশ্ুদ্ধবৃদ্ধয়ঃ | 
আরুহা কচ্ছে ণ পরস্পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদু তবুগ্মদজ্য়ঃ ॥ 

চতুথ ভগবন্তুক্ত । ভগবন্তক্ত দুই প্রকার, খ্রশ্বধ্যপর ও মাধুষ্যপর। ভগবদ্তক্তের 
সঙ্গ সববতোভাবে শ্রেয়: বিশেষতঃ মাধুধ্যপর ভগবন্তক্তকে আশ্রয় ০ বিদ্ধ 
তক্তিরস' হৃদয়ে আবিভূত হয়। রর 

যা। আপনি বপিলেন ভক্তের দুই প্রকার অবস্থিতি। একটু স্পষ্ট করিয়! 
তাহা বর্ণন করিলে আমাদের ঠায় স্থপবুদ্ধিব্যক্তিগণ ভাল কিয় বুঝিতে পারে । 

অ। অবস্থতি ভেঙ্গে ভক্ত দুইপ্রকার, অর্থাৎ গৃহস্থ ভক্ত ও গৃহত্যাগী ভক্ত। 

যা। গৃহস্থতত্কদিগের কিরূপ সংসারসম্বন্ধ তাহ! অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। 

অ। গৃহ নিশ্বাণ করিয়া! থাকিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পাত্রীর পাণি- 
গ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায় তাহাই গৃহ। নেই অবস্থার যে তক্ত 
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থাকেন ভিনি গৃহস্থ ভক্ত । মায়াবন্ধ 'দীব স্বীয় জড়দেছের পঞ্চ জ্ঞানদার দিয় জড় 

বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষু দ্বারা আকার ও বর্ণ দেখেন। কর্ণ দ্বারা শব 

শ্রবণ করেন। নাসিকার ছারা গন্ধ গ্রহণ করেন, ত্বক ঝ চর্ম স্বার। স্পর্শ করেন। 

জিহ্বার ছারা রস গ্রহণ করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়। জড়-জগতে প্রবি€ হইয়া! 

তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। হত জড়ে আসক্ত হুন ততই স্বীয় প্রাণনাথ কুঝঃ 

হইতে দুরে যান। ইহার নাম বহিম্মথ সংদার। এই সংসারে যাহার! মস্ত 

তাহাদিগকে বিষয়ী বলে। ভৃক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন তখন বিষয়ীদের হ্যায় 

বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাহার ধর্মপত়্ী কৃষ্ণদাসী। 

পুত্র কন্তা সকল ক্া্চর পরিচারক ও পরিচারিকা | তাহার চ্ষু ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণ 

সম্বন্ধীয় বস্ত দেখির! তৃপ্তি লাভ ক্রে। তাহার কর্ণ হরিকথা ও সাধুজীবন শ্রবণ 

করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাহার নাসিক কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধ সকল গ্রহণ 

করিয়া আনন্দ ভোগ করেন । তীহার জিহব। রুষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেগ্য আন্বাদন 
করিতে থাকেন। তাহার চর্ম ভক্তাভিঘ, স্পর্শন্নথ লাভ করেন। তাহার আশ! 

ক্রিয়!, বাঞ্, আতিথ্য, দেছসেবা সমন্তভই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাহার সমস 

জীবনই 'জীবে.দয়া” কুষ্চনাম ও বৈষ্ণবসেবন, এই মভোৎ্সবময় । অনাসক্ত হইয়! 

বিষয়ভোগ কেবল গৃহস্থ ভক্তেরই সম্ভব । কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থ" বৈষ্ণব 

হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা! নাই। ভক্তি সমৃদ্ধি ও সম্পূর্ণরূপে হতে 

পারে। গৃচস্থ বৈষ্বের মধ্যে অনেক তত্বজ্ত গুরু আছেন। প্রভু সম্তানগ্ীন- 
যেস্থলে শুদ্ধ বৈষ্ণব আছেন তাহার! গুহস্থৃভক্ত ; অতএব তাহাদের লঙ্গ জীবের 

বিশেষ শ্রেয়স্কর | 

যা। গুস্থ বৈষ্ণবগণকে স্মার্ভদিগের অর্দীন থাকিতে হয়, নতুবা সমাজে 
তাহাদের ক্লেশ হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপে শুদ্ধতক্কি থাকিতে পারে ? 

অ। কন্ঠা পুত্রের বিবাহ ও পিতুলোকের 'উপ্বদেহিক ক্রিয়া ও অন্যান্ 
কএকটা কর্টে অবশ্ঠ তাহাদের সঙ্ন্ধ থাকে । কাম্য কন্ম তাহাদের করার 
প্রয়োজন নাই । দেখুন, দেহ যাত্রা নির্বাহের জন্ত সকলকেই পরাধীন হইতে 
হয়। যাহারা নিরপেক্ষ বলিয়! পরিচয় দেন, তাহারাও পরাধীন । গীড়িত 
হুইলে ওষধ সেবন, ক্ষুধিত হইলে আহ্বাধ্য সংগ্রহ ও শীত নিবারণের জন্ত বস্ত্র 
গ্রহ, রৌদ্র-বর্যাদির জন্ত গৃহ করণ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত দেহীর প্রয়োজন 
ও অপেক্ষ! আছে। নিরপেক্ষ হওয়া! কেবল অপেক্ষাকে সংকোচ করা মাত্র) 
স্ততঃ দেহ থাকিতে নিরপেক্ষ হুওয়া যায় না। বতদুর নিরপেক্ষ হওয়! ধায় 


৮৪ জৈব ধর্ম । 


ততদুরই ভাল ও ভক্তি-পোষক হয়। গুর্ববোক্ত সমস্ত কর্মাকে কু সন্ধন্ধ 
করিয়। দিলেই তাহার দোষ যায় । যথা, বিবাহে সন্তান কামনা বা প্রজাপতির 
উপালন! ন। করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসী সংগ্রহ ও কৃষ্ণ সংসার পত্তন করিতেছি 
এই সংকল্লে ভক্তির অনুকূল হয়। পার্শ্ববর্তী বিষয়ী আত্মীয় লোক ও পুরোহি- 
তাদি যাহাই বলুন নিজের সংকল্পেই নিজের ফল। শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে 
শ্রীকৃষ্ণসেবা পুর্বক সেই প্রপারদ পি পিতৃলোককে দান করা ও ব্রীক্গণ 
বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থ ভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত 
্মার্ত ক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিলেই কর্থের কর্ধৃত্ব গেল। শুদ্ধতক্তির 
অন্থগত বৈধকন্ম করিলে ভক্তির কিছুই প্রতিকূলতা হয় না । - ব্যবহারে 
ব্যবহারিক ্রিয় অনাসক্ত ও বিরক্ত ভাবে কর। পরমার্থে পারমাথিক ক্রিয়া 
ভক্তগণের সহিত কর। তাহা হইলেই কোন দোষ নাই। দেখুন, শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর অধিকাংশ পার্বগণই গৃহস্থ ভক্ত । অনাদ্দিকাল হইতে ভক্ত রাজর্ষি 
.দেবর্ধি অনেকেই গৃহস্থ ভক্ত। এব প্রহলাদ পাওবাদি সকলেই গৃহ ভক্ত । 
গৃস্থ তক্তকে জগতের পুজনীয় বলিয়া জানিবেন। 

যা। যদ্দি গৃহস্থ তক্ত এত পৃজনীয় হন এবং সকল প্রেমের অধিকারী হন 
তবে কেন কোন কোন ভক্ত গৃহত্যাগী হন ? 

অ। "গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী 

"হনণ জগতে সতাহাদের সংখ্যা স্বপ্প এবং তাহাকে সঙ্গ বিরল। 

যা। কি হইলে গৃহত্যাগী হইবার অধিকার জন্মে তাহা বলুন? 

অ। মানবের ছুইটা প্রবৃত্তি অথাৎ বহিষ্থ্থ প্রবৃত্তি ও অস্তর্দূথ প্রবৃতি। 
বৈদিক ভাষায় তাহাদিগকে পরাক্‌ ও প্রত্যক্‌ বৃত্তি বলে। শুদ্ধচিন্ময় আত্মা 
আপনার স্বপ্নপ তুলিয়। লিঙ্গ দেহে মনকে আত্মা বলিয়। অভিমান করেন এবং 
মন হইয়। ইন্জিয় দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক বহিবিষয়ে আকৃষ্ট হন। ইহার নাম 
বহিম্মুখ ্রবৃত্তি। জড়বিষয় হইতে মনেও মন হইতে আত্মার প্রতি যখন প্রবৃত্তি- 
শ্রোত পুনরায় বহিতে থাকে তখন অন্তর্দুথ প্রবৃভি হয়। যে পথ্যন্ত বহির্শুখ 
প্রবৃত্তি প্রবল সে পর্যন্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত 
চালিত করার নিতান্ত প্রয়োছন। রুষ্ণতক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্প 
কালের মধ্যেই সংকোচিত হইয়| অস্তশ্মখ হ্‌ইয় যায়। প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে 
অন্তন্ুখী হয় তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপৃর্ধে গৃহত্যাগ করিলে 

পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা | গৃহস্থ অবস্থাটী জীবের -আত্মতত্ব উদয় 


সপ্তম অধ্যায় ।. টি ৮৫ 


করিধার ও শিক্ষা করিবার চই্ষ্পাঠী বিশেষ । শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী 
ত্যাগ করিতে পায়ে। 

যাঁ। গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকার লক্ষণ কি? 

অ। আদৌ স্ত্রীসঙ স্পৃহা শৃন্তা | সর্ববজীবে পূর্ণদয়া । অর্থ ব্যবহারে তুচ্ছ 
জ্ঞান। কেবল গ্রাস আচ্ছাদন সংগ্রহ জন্য অভাবকালে যত্ধ। কৃষেঃ শুদ্ধারতি | 
বহিষ্শ,খ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান। মান অপমানে সম বুদ্ধি। বহ্বারস্তে স্পৃহ্াশৃন্তত] । 
জীবলে মরণে রাগপ্েষবরছিতত1 | শাস্ত্রে তাহাদের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন ;- 
সর্বভূতেষু যঃ পশ্রে্ভগবস্তাবমাত্মনঃ | * 

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্টেষ ভাগবতোত্মঃ ॥ 

ময়ি হনন্যভীবেন ভক্তিং কুর্বস্তি যে দৃঢ়াং।, 

মত্কুতে ত্যক্তকর্মাণন্তযক্রত্বজন বান্ধবাঃ ॥ 
বিশ্থজতি হৃদয়ং ন যস্ত সাক্ষান্ধরিরবশাভিহিতোপ্যঘৌথনাশঃ | 
প্রণয়রসনয়! ধৃতাজ্বি পদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্ত; ॥ ৃঁ 

এই লক্ষণ সকল যে গৃহস্থ তক্কের উপস্থিত হয় তিনি আর কর্মক্ষম থাকেন ন! ; 
সুতরাং তিনি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্ত বিরল।, জন্মের 
মধ্যে যদি কখন এরূপ একটা ভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলেও সৌভাগ্য । 

যা। আকাল দেখিতেছি কেহ কেহ স্বল্প বয়সে গৃহত্যাগ, করিয়া ভেক_ 
গ্রহণ করেন। গ্রহণ করিয়া একটা আখড়া করিয়া দেব-সেবা করেন। ক্রমশঃ 
তাঁহার যোষিৎসঙ্গ দোষ হইয়। পড়ে । তথাপি হুরিনামাদি ছাড়েন ন1। স্থানে 
স্থানে হইতে ভিক্ষা করিয়া আখড়া নির্বাহ করেন। ইহারা কি নিরপেক্ষ না॥ 
গৃহস্থ ভক্ত । 

অ। তুমি অনেকগুলি কথা একত্রে জিজ্ঞাসা করিলে । আমি একটী একটা 
কথার উত্তর দিতে পারি। অল্প বস অধিক বয়সের কথা নয়। *পূর্ববসংস্কার 
ও আধুনিক সংস্কার বলে কোন গৃহস্থ ভক্তের গৃহত্যাগাধিকার অল্প বয়সেই হয়। 
শুকদেব জন্মমাত্র দেই অধিকার পাইয়াছিলেন। কেবল এইটা দেখ! কর্তব্য 
যে অধিকার কৃত্রিম না হয়। যথার্থ নিরপেক্ষতা! জন্মিলে গল্প ব়মে কোন 
ব্যাঘাত হয় না। | | | 

যা। যথাথ নিরপেক্ষতা ও কৃত্রিম নিরপেক্ষতা কিরূপ? 

অ। 'যখা্থ নিরপেক্ষতা দূ । আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। কৃতি 
নিরপেক্ষত। প্রতিষ্ঠার আশ! ও ধূর্ত! ও শাঠ্য হইতে প্রকাশ পান্ব। নিরপেক্ষ 


৮৬. | জৈব ধর্ঘ্ম। 


গহত্যাণী ভক্তের সন্মান পাইব এই আশায় কৃত্রিম অধিকার ফেহ কেহ প্রকাশ 
নি । সেট! নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গল জনক | গৃহত্যাগ করিবামাত্র অধিকার 
লঙ্গণ আর দৃষ্ট হয় না । তখন দৌরাম্ম্য আসিয়া উপস্থিত হয়। 

যা। গৃহত্যাগী ভক্তকে কি ভেক লইতে হয়? 

অ। দৃঢ়রূপে গৃহন্পৃহা দূর হইলে বনেই থাকুন ব1 গৃহমধযেই থাকুন নিরপেক্ষ 
স্বকিঞ্চন ভক্ত জগৎ পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাশ্রম লিঙ্গছ্বার! 
পরিচিত হইবার জন্তা কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ করেন। কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ 
সময়ে কঠকগুলি 'গহত্যাগী বৈষ্ণবকে সাক্ষী করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় 
করেন। ইহারই নাম তিক্ষাশ্রম প্রবেশ ব! তছুচিত বেশ ধারণ ব্যাপার। ভেক 
লওয়া য্দি ইহাকেই বল তাহ! হইলে দোষ কি? 

যা। ভিক্ষাশ্রম লিঙ্গদ্বার পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন কি? 

অ। জগভে ভিক্ষাশ্রমী বলিয়। পরিচিত হইলে আর আত্মীয় পাঁরবারগণ 
সম্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছাড়িয়া! দিবে এবং নিজেও আর গহ প্রাবেশ করিতে 
ইচ্ছা! করিবে না । সহজ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির সহিত লোকাশঙ্কা আঙিয়৷ উপস্থিত 
হুইবে। পরিপক নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী ভক্তের জন্ত বেশীশ্রয় কোন কাধ্যের না 
হউক, কিন্ত কাহার কাহার পক্ষে নেশাশ্রয় একটু কাধ্য করে। দজহাতি মতিং 

»শপ্যোকে বেদে চ পরিনিষ্টিতাং এই লক্ষণযুক্ত ভক্তের বেশাশ্রয় নাই। লোকাপেক্ষ! 
পধ্যস্ত তাহার প্রয়োজন । 

যা। কাহার নিকট বেশাশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে ? ূ 

অ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের নিকট বেশাশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ ভক্ত 
গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই, এই জন্য কাহাকেও বেশাশ্রম দিবেন 
না কেনন! শাস্ত্রে পিখিত আছে )-- | 

ঃ অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তষ্তবেহ 

বা। যিনি ভেক ব| বেশাশ্রম অর্পণ করিবেন সেই গুরুদেবকে কি কি বিষয় 
বিচাক়্ করা কর্তব্য | 

অ। আদৌ. গুরুদেব 'দেখিবেন যে শিষ্য উপযুক্ত “পাত্র কিনা? গৃহস্থ 
ভক্ত হইয়! কৃষ্ণভক্তির বলে শমদমাদি ব্রহ্গ স্বভাব.লাভ করিয়াছেন কি না ? 
ত্রীসঙ্গ স্পৃচা শৃন্ত হইয়াছেন কি না ? অথপিপাসা ও ভাল খাওয়া পরার বাগ 
নির্মূল হইয়াছে কিন! ? কিছু দিন শিষ্যকে নিজের নিকট বাখিয়৷ ভাল রূপে 
পরীক্ষা করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন তখন হিক্ষাশ্রমের বেশ 
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দিবেন। তংপূর্ধে কোন প্রকায়েই দিবেন না। অনুপযুক্ত পাত্রে ভেক দিলে 
সুরু অবশ্য পতন হইবেন । - . 

যা। এখন দেখিতেছি ভেক লগয়া মুখের কথা নয়। বড় কঠিন কথ!। 
ইহাকে অনুপযুক্ত গুরু সকল বাবহারিক করিয়৷ ফেণিতেছেন। এখন আরম্ত 
হইয়াছে । শেষে কি হয় বলা যায় ন1। 

অ। শ্রীমন্মহাগ্ভু এই পদ্ধতিকে পবিত্র রাখিবার জন্ত অতি স্বল্প দোধী ছোট 
হরিদ্াসকে দণ্ড করিয়াছিলেন । যাহারা আমার প্রতৃর অনুগত তাহারা সর্ববদ। 
হরিদাসের দণ্ড স্মরণ করিবেন । 
 যা। ভেক লইয়া আখড়। বাধা ও দেবসেব| কর! কি উচিত পদ্ধতি ? ৃ 

অ। না। উপবুক্ত পাত্র ভিক্ষাস্রমে প্রবেশ করিয়! প্রতিদিন ভিক্ষার দ্বারা 
জীবন নির্বাহ করিবেন। আখড়া আদি আড়ম্বর করিবেন না । কোন স্থলে 
কোন শিভৃত কুটার বা গৃহস্থের দেবালয়ে থাকবেন । অর্থ দ্বার! যাহ! হয় তাহা 
করিবেন না। নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণচনাম করিবেন । 

যা। যাহারা আখড! বাঁধিয়া গৃতস্থের ন্যায় আছেন তাহাদিগকে কি বশাঁযায়? 

অ। বাস্তানী বলা যায়। একবার যাহা বমন করিয়া ফেলিলেন আবার 
তাহ। ভক্ষণ করিলেন । 

যা। তিনি কিআর বৈষ্ণৰ থাকেন না । 

অ। তঙ্গার ব্যবহার যখন অবৈধ ও বৈষ্ুবধন্মের বিরোধী তখন আর, কেন 
তাহার সঙ্গ করিব? তিনি শুদ্ধ ভক্তি ত্যাগ করিয়! শাঠা অবলম্বন করিলেন। 
তাহার সহিত আর বৈষ্ণবের সম্বপ্ধ কি? 

যা। .তিনি যখন হরিনাম ত্যাগ করেন নাই তখন কিরূপে বকা ছাড়িয়া- 
ছেন বলিবেন। 

অ। হরিনাম ও নামাপরাধ পৃথক্‌ বস্ত। নামের বলে যেখানে পাপ. দেখিবে 
সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অতিশয় দূরে পলায়ন করিটবৈ। 

যা। তাহার সংসারকে কি কৃঞ্ণ সংসার বলিব না। 

অ।. কখনই নয়। কৃঞ্ণচসংসারে লাঠ্য নাই । সম্পূর্ণ নরলত! | অপরাধ নাই । 

যা। তবে বুঝি তিনি গৃহস্থ ভক্ত হইতে হীন। 

অ। ভক্তই বখন নন, তখন কোন ভক্জের লহিত তাহার তারতম্য বিচার 
নাই। | 

যা। তাঁহার উদ্ধার কিসে হইবে? 


৮৮ জৈব ধর্ম । 


আ যখন তিনি এ সকল অপরাধ ছাড়িয়া! নিরস্তর নাম করিতে করিতে 
ক্রুন্দন করিবেন তখন তিনি আবার ভক্ত মধ্যে গণ্য হইবেন। 

যা। বাবাজী মহাশয় ! গৃহস্থ ভক্তগণ বর্ণাশ্রম আশ্রয়ে থাকেন। বর্ণাশ্রম 
ছাড়িয়া কি গৃহস্থ বৈষ্ণব হইতে পারে না। 

আ। আহা! বৈষ্ণবধন্্ন বড় উদ্বার। ইহার একনাম জৈব-ধর্মা। সকল 
মানবেরই বৈষব ধর্মে অধিকার আছে। অন্ত্যজ মানবগণও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ 
করিয়া গৃহস্থ থাকিতে 'পারেন। তাদের বর্ণাশ্রম নাই। আবার বর্ণাশ্রমের 
মধ্যে সন্্যস ত্রষট ব্যক্তিগণ পরে সাধুসঙ্গে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করিয়া গৃহস্থ ভক্ত. 
হইতে পারেন। তাহাদের কোন বর্ণাশ্রম বিধি নাঈ। অপকর্মের জন্ত 
যাাদের বর্ণাশ্রম গিয়াছে, তাহার! এবং তাহাদের সম্তানগণ যদি সাধুসঙ্গে 
শুদ্ধ ভক্তি আশ্রয় করত গৃহস্থ ভক্ত হন, তাহাদেরও বর্ণাশ্রম নাই। অতএব 
গৃহস্থ ভক্তগণ ছুই প্রকার, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মযুক ও বর্ণাশ্রম ধর্ম রহিত। 

যা। এই ছুইয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? 

অ। যাহার অধিক ভক্তি তিনিই শ্ররেষ্ঠ। ভক্তি হীন হইলে ব্যবহারিক 
মতে ছুই জ্নের মধ্যে বর্ণাশ্রমী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহার ধর্ম আছে, অপরটা অন্ত্যজ। 
পরমাথে- উভয়েই অধম, যেহেতু ভক্তি হীন । 

যা। গৃহস্থ থাকিয়! গৃত্যাগীর বেশ গ্রহণে কাহারে! কি অধিকার আছে? 

-অ। না। তাহা করিলে আত্মবঞ্চন1 ও জগঘঞ্চনা এই দুইচী দোষ হয়। 
গৃহস্থের কৌপীনাদি ধারণ করা কেবল গৃহত্যাগী বেশাশ্ররী ব্যক্তিকে পরিহাস 
ও অপমান কর! মাত্র। | 

যা। বাবাজী মহাশয়! ভেক গ্রহণের কোন শাস্ত্র পদ্ধতি আছে কি? 

অ। স্পষ্টনাই। অর্ধ বর্ণ হইতে মানব বৈষুব হইতে পারেন। কিন্ত 
শান্ত্রমতে খিজ ব্যতীত কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন _না। শ্রামভ্াগবতে 
সর্ববর্ণের লক্ষণ বলিয়া শেষে নারদ বলিয়াছেন যে, 'যস্ত যন্লক্ষণং প্রোক্তং তত্তেনৈব 
বিনির্দিশেৎ অর্থাৎ যাহার যে লক্ষণ বলিলাম সেই . লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নিরূপণ 
করিবে। এই বিধিবাক্য বলে অপর বণজাত পুরুষকে ব্রহ্ম: লক্ষণ যুক্ত দেখিয়া 
সন্ন্যাস দেওয়ার প্রথা! হইয়াছে। তাহা যদি যথাযথ হয়) তাহা হইলে শান্তরস্মত 
অবশ্ত বলিতে হইবে। এই কাধ্য কেবল পারমাথিক বিষয়ে বলবান। ব্যবহারিক 
বিষয়ে বলবান নয়। 


যা। চত্তীদাস তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাগার উত্তর পাইয়াছ? 
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চ। যে নকল উপদেশ বাক্য পরম পৃজনীয় বাবাজী মহাশয়ের মুখ হইতে 
নিঃহত হইল তাহ। হইতে আমি এস্ট কথাগুলি বৃঝিতে পান্িয়াছি। জীব যে 
নিতা কুষ্গদাস তাছ। ভালয়া, মানিক শরীর আশ্রয় করত মায়ার ওপে জড়বস্তুতে 
সুখ হুখ ভোগ করিতেছেন । আপন কনম্মফল ভোগস্জনা জন্ম জরা মরণ মাল! 
গলায় পরিয়াছেন। কথন উচ্চ, কথন নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়! নুতন 
নৃতন অগ্িমানে নাল! অবস্থায় নীত হইতেছেন। ণভঙ্গুর শরীরে ক্ষুৎপিপাসা 'দ 
দারা কার্ষো চালত হইতেছেন। সংসারে দ্রধোর অভাবে নানাপ্রকার কষ্টে 
পরড়িতেছেন । নানাবপ পীড়া আসিয়া শরীরকে জন্্ররিত, করিতেছে | 
গৃহে সী পুত্রের সহিত কলছ করিয়া কখন কখন আত্মহত্যা পথ্ান্ত স্বীকার 
করিতেছেন । অথ লোভে ক্ষত্প্রকার পাপাচরণ করিতেছেন । কাজদণ্ড, লোকের 
নিকট অপমান ও নানাব্ধি কায় ক্লেশ ভোগ করিতেছেন । আত্মীয় বিয়োগ, 
পন নাশ, তঞ্কর দ্বার] অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখের কারণ সব্দাই ঘটিতেছে। 
বদ্ধ হইলে ায্মা়গণ যন্ত্র করে না তাহাতে কতই দুঃখ হয়। শ্রম পীড়া বাত 
বাথা হত্যাদ দ্বার বুদ্ধ শরীর ক্ষেবল ঢুঃ'খের কারণ হয়। মরণ হইলে পুনরায় 
জঠোর যন্তুণা উপাস্তিত হয়। তথাপি শরীর থাকা পণান্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাৎসধ্য ইচারা প্রথল হইয়। বিবেককে স্থান দেয় না। ' ইহাই 
সংসার । আম এখন সংপার শঙ্ের অর্থ বুঝিলাম। আমি বাবাজী মহাশক্দিগকে 


পাত্রন্বার দগুবৎ প্রণা করি । বৈষ্ণবই জগতের গুরু | আজ বেষ্ব কৃর্পায়” 
আমি এই সংসার জ্ঞান লাভ করিলাম ! 


অনন্তর্াস বাবাজা ম্াশয়ের পাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্রতা আর 
সমস্ত বেষ্চবগণ সাধুবাদ ও ছারধবান কাগলেন | ক্রমশঃ অনেক বেষব তথায় 
উপস্থিত হইলে লাগিড়ী মহাশয়েক্ নিজ কৃঠ এই পদটী গীত ১ইত5 লাগিল। 


শর ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব না পায় তুঃখের শেষ 

সাধুগ কার, হরি তজে ঘি, তবে অন্ত হয় ক্রেশ॥ ঙ 
বিষয় আনলে, জপিছে দয়, অনলে বাড়ে অনল। 
অপরাধ ছাড়ি, লয় কষনাম, অনলে পড়েত জল ॥ 

নিতাই চৈতন্ত, চরণ কমলে, আশ্রয় হইল যেই । 

কালীদাস বলে, জীবণে মরণে, আমার আশ্রয় সেই ॥ 


এই বীর্তনে চত্তীদান বড়ই আননের লিত নৃত্য করিলেন। বাখাঞ্জীদিগের 
চরণরেণু লইয়া পরম আনন্দে গড়াগড়ি দয়! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
শকলেঠ বলিলেন চওীদাঁল বড় ডাগাবান। 


১০ জৈব ধর্ম । 


কতক্ষণ পরে যাদব দাস বাবাজী বলিলেন, চল চতীদাদ আমরা পার ৬ই। 
চ্ীদাস রহমত করিয়া বলিলেন মাঁপনি পাঁর করিছে আমি পার হুইব। দুইজনে 
প্রায় কুপ্ধকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। প্েখেন থে 
দময়স্তী সাষ্টার্জে প্রণাম কফিতে করিতে ঝলিতেছে। আহা! কেন গ্ত্রী জন্ম 
পাইয়াছিলাম। আমি নি পুরুষ জগ্ম পাষ্টতাম অনায়াসে এই কুজ মধ্য 
প্রবিই হই! মহান্তবর্গকে দর্শন করি! ও তাহাদের পদধূল লইয়া চরেভাথ 
হুইতাম। জল্পে জন্মে যেন আমি এই আীনবন্ধীপে লৈশ্বন্দিগের কিন্কার হ্ইঘ। 
দিন যাপন করি৷ ৃ 

যাদবদাস কহিলেন ওগো! এই গোক্রম ধা॥ অতিশয় পুপাভৃষি। এখানে 
আনিবাধাত্র জীবের শুদ্ধ ভক্তি হয় । এই গোক্রম আমাদের জীবনেশ্বর 
শচীনন্দনের ক্রীড়া স্থান__গোপপল্লী 1 তত্ব জালিক্জাই সরস্বতী ঠাকুর এইরূপ 
গ্রাথন! লিখিয়াছেন ;+- 

ন লোক বেদে!দিতমার্গভেদৈহ আবিষ্ঠ সংক্িত্ঠতে রে বিমুছাঃ | 
হঠেন সব্ধং পরিছতা গৌড়ে শ্গোক্রমে পর্ণকুটীং কুরুধবং ॥ 

তখন ভিন জনে ক্রমে ক্রমে গঙ্গা পার হইয। কুলিয়। গ্রামে পৌছিলেন। 
সেইদিন হইতে চণভীদাস ও তৎপত্বী দযয়ন্তী উভয়েই একপ্রকার আশ্চর্ধয বৈষ্ণব 
ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । এমত বোধ হইল থে-মাগিক সংসার তাহাদিগকে 
আবু স্পশ করিতেছে না| বৈষ্ণব মেব!, সর্বদা ক্ুষ্ধনাম। সর্ধক্জীবে দগ্না 
তাহাদের ভূষণ হইয়! পড়িল। ধন্ত বণিক দম্পতি! ধন) বৈষবপ্রসাদ ! 
ধন্ত হরিনাম! হন্ত ্রনবন্ধীপ ভূমি ?1! 


অঙ্টম অধ্যায়। 
নিত্যধর্ম ও ব্যবহার + 


এক দিবস' হটগোক্রমস্থ বৈষ্ণবগণ গ্রাগোর। হুদের দক্ষিণ-পূর্ববভাগে উপবন- 
বাসী বৈষণবদের নিভৃতকুঞ্জে প্রসাদ পাইয়া! অপরাহ্তে, বনিয়াছেন। লাহিড়ী 
মচাশয় এই গীতটা গাইয়। বৈষঃবদের ব্র্জভাব উদয় করাইতেছিগেন 
( গৌর ) কত লীলা কন্ধিলে এখানে। 
. অস্থৈতাদি ভক্ত সঙ্গে, 'নাচিলে এ বনে রদ, 
কালীয় দমন সংকীর্ডনে। 


অস্টম অধ্যাঁয়। 


হ/ 
.ঠ 


এইট হ্দ ছৈতে প্রভু, নিস্তারিপে নক্র কভু, 
কৃষ্ণ যেন কালীয়দমনে ॥ 

এই গীতের অবদানে বৈষ্বগণ গৌরলীল! কৃঞ্চলীলার এ্ক্য আলোচন! 
করিতেছিলেন, এমত সময় বড়গাছী হইতে দুই চারিটী বৈঞুব আসিয়া 
প্রথমে গোরাহ্বদকে পরে বৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। 
স্থানীয় বৈষ্ণৰগণ তাহাদিগকে যথাবিধি আদর করিয়! বসাইলেন। নিভৃত 
কুঞ্জে একটা পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল। বৈষ্ণবগণ মে বৃক্ষের মূলে পাক করিয়া 
এফটা গোল চৌতর! প্রস্তত করাইয়াছিলেন। সকলে আদর 'করিয়! ত্ী বট 
গাছটীকে নিতাই বট বলিতেন। প্রন নিত্যানন্দ সেই বট "তলায় ৰণিতে বড় 
ভাল বামিতেন। 

বৈষ্ণবগণ নিতাই বটের তলে বসিয়! ইঠ্টগোষ্টী করিতেছেন । বড়গাছী 
হইতে সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটা স্বল্পবয়ন্ধ জিজ্ঞান্থু বৈষ্ণব ছিলেন। 
তিনি সহদ! বলিলেন, আমি একটা প্রশ্ন কৰিতে ইচ্ছ। করি, আপনারা কেহ 
তাহার উত্তর দিয় আমাকে পরিতৃপ্ত করুন । | 

নিভৃতকুঞ্জের হরিদাস বাবাজী মহাশয় বড় গন্তীগ প্ডিত। তিনি প্রায় 
কোন স্থলে যান না। " তাহার বয়স প্রায় একশত বৎসর। কখন কাচ 
্রহায়কুঞ্জে গস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসেন। তিনি প্রত, 
নিত্যানন্দকে শ্রী বটতলে বসিতে দেখিয়াছিলেন। তীহার একান্ত ইচ্ছা! ষে 
ধরস্থলে তাহার নির্ধ্যাণ হয়। তিনি বলিলেন বাব! ! পরমহংস বাবাজীর 
সভ। যখন এখানে আসিয়াছে, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তরের ভাবনা! কি? 

বড়গাছার বৈষ্ণবটি প্রশ্ন করিতেছেন । বৈষ্ণবধর্্ম নিত্যধর্ম । যিনি 
বৈষ্বধর্মের আশ্রয় করিবেন, তাহার অন্তের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর! 
কর্তব্য তাহ! আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে বাসন! করি। + 

হরিদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন 
ওহে বৈধ্ুবদাস! তোমার স্তায় পণ্ডিত ও স্ুবৈষ্ণৰ আজকাল বঙ্গভূমিতে ন্রাই। 
তুমি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর। তুমি সরশ্বতী গোদ্বামীর সঙ্গ করিয়াছ। 
এবং পরমহংস বাবাজীর নিকট শিক্ষা! গ্রহণ করিয়াছ। তুমি পরম সৌভাগ্যবান, 
এবং শ্রীমন্মহাপ্রভূর কৃপাপাত্র। 

বৈষ্ণবদালবাবাজী মহাপয় বিনীত ভাবে কহিলেন, মহোদয়, আপনি সাক্ষাৎ 
বলদেবাবতার শ্রীমনিত্যানন্দ প্রভুকে দেখায়াছেন এবং অনেক মহাজন দিগের সঙ্গে 


বি 2৭ জৈব ধশ্ম। 


বহুজনকে শিঙ্ষ। দিয়াছেন, আজ মামাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া রুপা করুন। 
আর সমস্ত বৈষুব দে সময়ে প্রীহরিদাল বাবাজী মহপুয়কে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে 
বিশেষ প্রাথন| করার, বাবাগী মঙ্বাশয়.অগতা। সম্মত হইলেন । বাবাজী মহাশগ 
বট বক্ষ তলে শ্রীননিত্যানন প্রকে দগ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বালডে লাগিলেন) 
জগতে যত জীব গ্রাছেন সকপফেই আমি কৃষ্ণদাঁস বলিয়! প্রনাম করি। 

"কেহ নানে, কেহ ন মানে, সব তার দাগ” এই সাধু বাক্য আমার শিরোধার্য্য। 
যদিও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বতসিদ্ধ দাস তথাপি ধাহার। অজ্ঞান বশতঃ বাঁ ভ্রম 
বশত: তাহার দন্ত স্বীকার করেন ন! তাহারা একদল এবং ধাহারা দেই দান্থয 
স্বীকার করেন তাহারা আর একদল। সুতরাং জগণে ছুই প্রকার লোক অথাৎ 
কষ্-বহিম্মুখ ও কৃষ্টোনুখ। কুষ-বহি্মথখ পোকই সংসারে অধিক। উহাদের 
মধ্যে অনেকেই ধর্ম স্বীকার করেন না। তাহাদের নম্বন্ধে কিছু বলা ন| বঙ্গ 
সমান। তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য-বিচার নাই । স্বার্থ স্থখই তাহাদের সববস্ব। 
বাহার ধর্ম স্বীকার করেন, তাহাদের কর্তব্য বিঠার আছে। তাহাদের জন্য 
বৈষ্ঞবপ্রবর মন্টু লিখয়াছেন ;-- 

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহন্তেয়ং শোচমিস্ত্রিয়নিগ্রহঃ | 

ধবীবিষ্ভা সত্যমক্রোপো দশকং ধর্মরলক্ষণং ॥ 


৬ ইহার মধ্যে ধুতি, দম, শৌচ, ইন্দরিকনিগ্রঠ, ধী ও বিগ্ক। এই ছয়টা নিজের 
প্রতি কর্তৃব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে । ক্ষমা, অস্তেয়, সত্য ও অক্রোধ এই চারিটী 
পরের প্রতি কর্ধব্য বণিয়া ছ্ির হইয়াছে । হরিভজন এই দশটা লক্ষণের মধ্যে 
কোনটীতেই ম্প্ট নাই। এই দশাবধ ধর্ম সাধারণের জন্ত নদ আছে। 
এইরূপ কর্তণ্য নিষ্ঠ হইয়া থাকিললেই যে মানবজীবন সম্পূর্ণ মঙ্গলময় হইল তাহ 
বলা যার না। যথা বিঞু ধন্মোন্তরে 


জীবিতং খিষুভক্তম্ত বরং পঞ্চাদনীন চ। 
নতু কন্পলহআনি ভক্তিহীনন্ত কেশবে ॥ 


কুষ্ণতক্ত ব্যতীত আর কাহাকে ও মম্যা বলে না ভক্ত ব্যতীত আর 
সকলেই স্বিপদ পণ্ত মধ্যে পরিগণিত | যথা; 


শ্ববিড্বরাহো ্রথরৈ মংস্ততঃ পুরুষঃ পশ্ঃ।. ৃ 
'ন ষত কর্মপখোপেতো জাতুনাম গা গ্রথঃ ॥ ॥ 


| [ অউদ অ অধ্যায় । ৯. 
এই প্রকার বে নাকের যেসকল কর্তব্য ও অকর্তব্য তাহা, ভিজাপিত তয় 
মাই। কেবল ধাহারা' ভ'ক্ত পথ আশ্রয় করিয়াছেন তাহাদের কি কি বাবার 
কর্তৃবা তাহাই বলিতে হুটবে। 
ধাছারা ভক্তিপণ অবলম্বন করিয়াছেন তাহারা ভিন শ্রেণীতে বিভক্ত, 
অথাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তন। কনিষ্ঠগণ কেবল ভক্তি পথটা অংলগ্বন করিয়াছেন 
কিন্তু ভক্ত ছন নাই । তাহাদের লক্ষণ যথা £--- | 
'আচ্চায়ামেব হরয়ে পুজাং যঃ শরদ্ধ়েভতে। 
ন তত্তক্রেবু চান্তেযু স ভক্তঃ প্রারুত: স্বৃতঃ | . 
যিনি শ্রদ্ধার সহিত অ্। মুর্তিতে হরিপৃজা করেন কিন্তু কুষ্ষের অন্ত জীব' ৭ 
তক্তগণকে শ্রদ্ধা পূর্বক পূজা করেন না তিশি প্রাকৃত তক্ক। সিদ্ধান্তিত হট্য়াছে 
বে শ্র্াই তক্ষির বীক্ধ। অন্ধা সহকারে হরিপুজ। করিলেই ভক্কি করা হয়। 
তথাপি ভক্তপূজ। বাতীত সেরূপ পুঙ্জা শুদ্ধ! ভক্তি হয় না। যেহেতু তাঙাতে 
তক্তির পূর্ব স্বরূপের হানি, আছে। অথাৎ ভক্তিকার্ণের একটু ছ্বারদেশ প্রবেশ 
মাত্র হইয়াছে 1, শান্জ বপিতেছেন £- 
স্তাস্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলঙরাদিধু ভৌম ইজাধীঃ।' 
' যত্তীথ বুদ্ধিঃ সলিলে ন কঠিচিজ্জনেঘভিজ্ঞেতু স এব গোখরঃ॥ 
ফিনি এই স্থৃপ্ শরীরে আত্মবৃদ্ধ, স্ত্রীপরবারাদিতে মমতা বুদ্ধি, খ্পয়াদি 
অড় বস্তুতে ঈখয বুদ্ধি এবং গঙ্গা জলাদিতে' তীর্থ বৃদ্ধি করেন, কিন্তু তগবন্তক্কে 
আম্ম বৃদ্ধি, মমতা, পৃজা বৃদ্ধি ও তীর্থ বুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই কয়েন না, তিনি, 
গরুদ্দগের গাধা অর্থৎ অতিশর নিব্বোধ। . 
তাৎপর্য এই থে-যদিও অর দুর্ভৃতে ঈশ্বর পুজা! ব্যতীত ভ্ধির প্রার্ত হয় 
না, কেবল বিনর্কহারা হৃদয় পিই হয় এবং ভঞ্নের হ্ষয় নির্দিষ্ট হযঃনা, তথাপি 
পীব্গ্র সেবায় শুদ্ধ চিন্ময় বৃদ্ধর প্রয়োজন । এ জগতে জীবই'চিন্নয় বন্ত । 
জীবের মধ্যে ধিনি কুক্চহুক্ক তিনি শুদ্ধ চিন্ময়। ভক্ত ও কুচ এই ছুইটা শুদ্ধ, 
চিন্ময় বন্ধ । দে চিন্ময় বন্ত উপলব্ধি করখে জড় জীব ও রুষ্ণের যে সঘ্ধ জ্ঞান 
তাহা নিতান্ত প্রয়োজন | মেই সধথন্ধ জানের সহিত শ্ীমৃত্তি মেধা করিতে হইলে 
কষ পুর্গা ও তক্ত দেবা ঢইই এককালীন হওয়া উচিত। যেস্দ্ধার সহিত 
চিন -তদ্বের এক্সপ আদর হয়, তাহাকেই শাস্ীয় শ্রদ্ধ। বলে। কেবল ্রীমুর্ঠি 
পুজা করা, অথচ চিন্ময় ততথের পরিষ্কার মধন্ধ ন1 জানা, কেবল লৌকিক শ্রদ্ধাতেই, 


৯8... জৈব ধর্ম! 
তয়। অতএব তাহা প্রাথমিক ভক্তি দ্বার হইলেও শুদ্ধ ভক্তি নয়, ইহাই দিদ্ধান্ত। 
তক্তিথার প্রাপ্ত ব্যক্ষি'ণকে শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন ;-- 


গৃহীতবিষুদীক্ষাকে। বিঞু পুপ্গাপরো! নরঃ। 
বৈষবোহণ্ভছিতোহভিজ্জেরিতরোহন্মাদ বৈষ্ণবঃ ॥ 


পুরুষানগুক্রমে ধাহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোঁক দৃষ্টে অর্চনমার্গে লৌকিক 
শ্রদ্ধায় সহিত বিষুঃন্ত্র দীক্ষ! পূর্বক শ্রীমৃত্তি পূজা করেন ডাহার! কনিষ্ঠ বৈষ্ণব 
অথাৎ প্রাকৃত তক্ত, শুদ্ধ ভক্ত নন। এই শ্রেণীর ব্যক্তি দিগের ছায়। তক্ত্যা- 
ভাসই প্রবল। গ্রতিবিষ্ব ভক্ত্যাভাস নাই, কেনন! প্রতিবিষ্ব ভক্ত্যাভানকে 
অপরাধ মধ্যে গণিত করায় ভাহাতে বৈষ্ণবত। নাই। এই ছায়া-তক্ত্যাভাসও 
অনেক ভাগ্যের ফল। কেনন। ইহারাও ক্রমে মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব হইতে 
পারেন। 


যাহাই হউক এ অবস্থার লোকেরা শুদ্ধ তক্ত,নন। তাহার! অর্চ। মৃক্তিতে 
লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন এবং সাধারণের জন্য উক্ত যে দশ লক্ষণ 
ধর্ম তন্ধারাই অপরের সহিত ব্যবহার নির্বাহ করেন। ভক্তদিগের জন্থ যে 
, শাস্ত্র নির্দিষ্ট ব্যবহার আছে, তাহা ইহাদের জন্য কথিত হয় নাই। অভন্ত হইতে 
তক্ত বাছিয়া,লওয়! ইঙ্ঠাদের সাধ্য নয়। অতএব ভাগবতে মধ্যম বৈষব দিগের 
জন্ত ব্যবহার নিরূপণ করিয়াছেন, যথ। )-- 


ঈশ্বরে তদধীনেযু বালিশেষু দ্বিৎস্থ চ। 
প্রেম মৈত্রী কূপোপেক্ষ। যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ 


এস্কলে যেব্যবহারের কথা বল! হইতেছে তাহ! নিত্যধর্ম গত ব্যবহার । 
নৈমিত্িকও ফেবল এহিক ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে না । বৈষ্ণব জীবনে 
এই ব্যবহ্থারই প্রয়োজন অন্ত ব্যবহার এই ব্যবছারের বিরোধী না হইলে আবন্ঠক 
. হতে করা যাইতে পারে। . 
: বৈষ্ণব ব্যবহারের পাত্র চারিটী অথাৎ ঈশ্বর, তাধীন ভক্ত, বালিশ অর্থাৎ 
' অততবজ্ঞ বিষয়ী এবং দ্বেধী অর্থাৎ ভক্তি বিরোধী । এই স্টারি প্রকার পাত্রে 
প্রতি প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা! করাই বৈষ্ণব ব্যবহার। অর্থাৎ ঈশ্বরে 
প্রেম, ভক্তে মৈত্র, বালিশে কৃপা ও হেষী ব্যজির প্রতি উপেক্ষ। ূ 

. আদৌ ঈশ্বরে গ্রেম। ঈশ্বর অর্থাৎ সর্বশ্বর যে রুষ্ণ তাহাতে প্রেম। প্রেম 
নে জকি: সুধা ভক্তির লক্ষণ এই )-- 


কিউন বায): ..- ০৯ 
অন্তাতিলাবিজী জ্ঞানকর্দাষ্তনাবতং। রা | 
আহুকূলোন কৃষ্ঠানথুণীলনং তক্রিরুত্বমা ॥ 


এই লক্ষণহুক্ত তক্তি মধামাধিকারী বৈষণবের সাধন, তাৰ ও প্রেম দশ 
পধান্তে পাওয়া! যায়|: প্রথমোক্ত কনিষ্ঠাধিকায়ীর সম্বন্ধে কেবল শ্রীমৃর্তিতে . 
শ্রদ্ধার মহিত পুঙ্জা করার লক্ষণ পাওয়া যায়। অন্লাতিলাফিত! শৃন্ত ও জান 
কর্দান্থার, অনাচ্ছ্ন, আনুকূল্য প্রবৃত্তির সহিত যে কুষ্চানুশীলনরূপা তক্তি তাহা 
তাহার নাই। এই লক্ষণধুক্ত ভক্তি যে দিন তাহার হৃদয়ে উদয় হইবে, সেই দিনই 
" হইতে তিনি মধামাধিকারী রলিয়। প্রক্কত ভক্ষের মধ্যে গণা হছইবেন। না উদয় 
হওয়। পর্যাস্ত তিনি প্রারুত ভক্ত অর্থাৎ ভক্তাভাস বা বৈষণবাভাঈ বলিয়া! পরি- 
চিত। কৃষ্ণানুশীলনই প্রেম কিন্তু “আনুকূল্যেন+ শব্ের বার! কৃষ্ণ প্রেমের অস্থকৃল 
যে দৈত্রী, ক্কপা ও উপেক্ষ। এ তিনটীও মধ্যম বৈষবের লক্ষণ । 


দ্বিতীয়তঃ তদধীন ভক্তের প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রভাব। যে সকল 
লোকের শুদ্ধা ভক্তি উদর হইয়াছে তাহারা তদধীন ক্ত। কনিষ্ঠাধিকারী 
নিজেও তদদীন শুদ্ধ তক্ত নন এবং শুদ্ধ ভক্তদ্দিগকে সংকারও করেন না। 
মধ্ঃম ও উত্তম ভষ্গণই মৈত্রী করিবার পাত্র। কুলীনগ্রামীর' প্রশ্নোত্তরে £ 
রীমন্মা প্রভু যে উত্তম, মধাম ও কমি বৈষ্ণবের ঝথ! আজ্ঞা করিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই পূর্বোক্ত মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত। +কেছই 
কেবল অর্চাপুক্ষক রূপ কনিষ্ঠাধিকারী নছেন। কেবল অর্চাপুজক মহোদয়ের 
মুখে ক্চনাম হয় না, কেবল ছায়ানামাভাল হয়। মধ্যমাধিফারী গৃহস্থ বৈবকে 
মহাপ্রভু তিনপ্রকার বৈষবের সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। যাহার 
মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুন! যায়, বাহার মুখে নিরস্তর কৃষ্ণনাম শুনা যায় এবং ' 
ধাহাকে দেখিলে রুষ্ণনাম স্বয়ং উদ হন। তিসিই সেবাযোগা বৈধ ।. নামাভাপী 
দেবাঘোগ্য বৈষ্ণব নন। শুদ্ধ নামাশ্রয়ী বৈধঃবই কেধল সেবাযোগ্য 1. বৈষ্ণবের : 
তারতমা ভেদে দেখার ও তারতম্য উপদিই 'হইয়াছে। মৈত্রী শবে সঙ্গ, 
আলাপন ও সেবা সকলই বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ বৈধবকে দেখিবামাত্র অভার্থনা, 
তাহাকে আদর করা, তাছার সহিত বসিয়।৷ কখোগকথন কর! এবং তাহার 
প্রয়োজন সম্পাদন কর, এই সকল 'সেবা। কখনই তাহার প্রতি বিছবেধ না 
করা, তাহার নিন্দা না কর, তাহার খাতির টির ও পীড়া দেখিকা 
অনার ন! করা কর্তৃধ্য রি 


৯৬ উৈর ধর্পা.| 


তৃতীয়তঃ বাণিশে কূপা॥ বালিশ শবে অন্তত, মূঢ়, নর ইতি বাক্তিকে 
. বুঝার। কোন শিক্ষা পার নাই, মায়াবাদাদি কোন প্রধার মতবাদে প্রবেশ 
করে নাই, তক্তিও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা করে নাই, অথচ অহংতা। শু মমতা - 
প্রবল হষটয়া হাহাকে ঈগরে শ্রদ্ধা করতে দেয় না, এরূপ বিষয়ীব্ক্তি মাত্রেই 
বালিশ পদবাচয। প্িত হইয়াও ধাহার ঈশ্বরে'বিশ্বাসদূপ উত্তম ফল হয় 
নাই, তিনিও বালিশ। কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত, ভক্ষি-দ্বারের নিকটস্থ 
হলেও সম্বন্ধ তত্বে অনভিজ্ঞত! বশত শুদ্ধ ভক্তি যতদিন লাভ করেন নাই, 
ততদিন ঠিনিও বাণিশ পদবাচ্য। সন্ন্ধ তত অবগত হইয়। যখন [তানি শুদ্ধ. 
ভক্ত সঙ্গে শুদ্ধনামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাহার বাপিশহ দুর হইবে এবং 
তিনি মধাম বৈষ্ণব পদ লাভ করিবেন। এই সমস্ত বালিশের প্রতি মধ্যম 
বৈষ্ণবের কৃপ! ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োগ্ছন। অতিথী জ্ঞানে ইহাদের প্রয়োজন 
সম্পাদন যথাসাধ্য করা আবশ্তক। তাহাই যথেষ্ট নহে। যাহাতে তাহাদের 
অনন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধ' জন্মে ও শুদ্ধ নামে রুচ হয় তাচা করাই যথাথ কৃপা । 
বাণিশপিগের শান্তর নৈপুণ্য নাই, অত এব কুসঙ্গে তাহাদের গব্বদাই পতন হইতে 
“পারে। নিক্গ সঙ্গ কূপ! প্রকাশ পুর্ববক তাহাদিগকে ক্রমশ নাম মাহাক্মা ও 
সছুপদেশ শ্রবণ করান উচিত। রোগী কখন নিজে চিকিৎসিত হইতে পারে না। 
তাহাকে চিকিৎস। করা চাই । রোগীর ক্রোধ বাক্যাদি যেরূপ ক্ষমনীয় বালিশের 
অন্থচিত ব্যবহার ও তন্রপ ক্ষমনীয়। ইহারই নাম রুপা । বালিশের অনেক 
ভ্রম থাকে। কর্কাণ্ডে বিশ্বাস, কখন কখন জ্ঞানের প্রতি ঝোক, ঈশ্বরের 
আচ মুগ্তিতে অগ্তাভিলামিতার সহিত পুজা, যোগাদিতে শ্রদ্ধা, শুদ্ধ বৈষ্ণব 
সঙ্গরূপ আম্বকুল্যের প্রতি ওদাসীন্, বর্ণাশ্রমাদিতে আনক্তি এই প্রকার 
আনেক প্রকার ভ্রম। সঙ্গ, কৃপা ও সহৃপদেশ দিয়া ক্রমশ এই সবভ্রম দূর. 
করিতে পারিণে কনিষ্টাণিকামী 'সতি. দৃত্বরেই মধযমার্িকারী শুদ্ধ তত্ত-হইতে 
পা়েন। আরা মষ্ধিতে হরি পুজা যখন ম্মারস্ত করিয়াছেন তখন সকল মঙ্গ- 
পের ভিত্তি মূল পত্তন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মতবাদ দোষ নাই বলিয়া 
একটু শ্রদ্ধার গন্ধ আছে। বিনি 'মার়াবাদাদি মতইাদেক-সহিত অর্চাতে হরি 
শুঙ্জা। করেন তাহার কিছুমাত্র শবিগ্রহে শ্রদ্ধা-জন্মেনাই |. তিনি অপরাধী । 
ই জন্যই পশ্রন্ধয়েহতে”” এই শব কনিষ্ঠাধিকারীর প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে । 
 মায্াবাদী প্রন্ৃতি মতবাদীদিগের হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত ্লাছে যে পঃতর্ধের বিগ্রহ 
. নাই, যাহা পৃজ। করা ঝাইতেছে তাহা করিস যৃদ্ঠি। এক্থলে. শ্রদ্ধা অর্থাৎ 


অক অগা . হি. 


ছে 1 বাস (কোথায় ? জসভএব মারাবাদীর রিপা ৪ অতান্ত কিউ ৪ 
বৈষ্চবের , জীমৃর্তি পুজার বিশেহ্গত ভেদ আছে। এই জগ্তই বৈষ্ণবের, জা 
কোন লক্ষণ না থাকিলেও মায়াবাদ দোষ শ্যাতারূপ বৈধব লক্ষণ দৃষ্টি করির! 
কনিষ্ঠাধিকারীকে প্রাকৃত বৈষ্ণব পদ দেওয়া হইয়াছে। এই টুকু তাছার 
বৈষ্ণবতা । ইহার বলেই ক্রমশঃ সাধুরুপায় তাহার উর্ধগতি' 'অবস্তাই হটবে। 
মধামাধিকারী শুদ্ধ বৈষ্বদিগের অকুত্রিম কৃপা ইঙ্াদের প্রতি থাকা আবশ্তুক। 
থাকিলে, তীহাদের অচ্ঠ৷ পুজ! ও হরিনাম অতি শীগ্রই আভাদন্ব ধর্ম ত্যাগ 
করিয়া চিন্মঃ স্থরূপত্ব লাভ করিবে। 
_ চতুরথতঃ দ্বষী ব্যক্তিদিগের গ্রতি উপেক্ষা । গ্রষী ব্যক্তি নিবি বলে 
এবং তাহার! কত প্রকার, ইহ! বিচার করিয়া লওয়! উচিত। দ্ধেষ একটা প্রতৃত্তি 
বিশেষ । ইহার নামান্তর মতসরতা | প্রেম যে প্রবৃত্তি ইহার বিপরীত 
্রবৃত্বিকেই দ্বেষ বলে। ঈশ্বরই কেবল প্রেমের পাত্র। তাহার প্রতি বিপরীত 
্রবৃত্তিকে দ্বেষ বল! যায়। সেই গ্রেষ পঞ্চ প্রকার যথা ;_- 
১। ঈশ্বরে অবিশ্বাস। 
২। ঈশ্বরকে কর্মফপিত স্বভাবশক্তি বলা। 
৩। ঈশ্বরের বিশেষ স্বরূপে বিশ্বাস না কর! । 
৪ জীব ঈশ্বরের নিত্যরূপে অধীন নন, এন্প বিশ্বাস করা। 
৫1 দয়া শুন্যতা | 
এই ছেষ-প্রবুততি'দূষিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্কিশূন্য । শুদ্ধভক্তির দ্বার ঘে. 
প্রাকৃত ভক্তি অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ1 ভক্তি তাহা হতেও রহিত। বিষয়া- | 
সঞ্জির সছিত উক্ত-পঞ্চপ্রক্কার দ্বেব.থাকিতে পারে। তৃতীয় ও চতুর প্রকার 
_ছ্বেষের সহিত কখন কখন আত্মঘাতী বৈরাগাও দেখা য;য়। মার়াবারদী সন্ন্যাসী 
দিগের জীবন ইহার উদ্বাহরণ। এই সমস্ত দ্বেষী ব্যক্তিদিগের প্রতি শুদ্ধ 
ভক্তগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন ? উহাদের প্রতি উপেক্ষা করাই কর্তধ্য । 
য্ষয ও মন্্ের মধ্যে যে ব্যবহার তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা, এরূপ 
নয়) দ্বেষী ব্যক্তি কোন বিপদে বা কোন -অভারে পড়লে তাহার দুঃখ 
বিমোচনের বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ নয়! গৃচস্থ বৈষ্ষের অস্থাস্ত 
লোকের সহিত বহুবিধ বন্বদ্ধ। বিবাহের দ্বারা অনেকগুলির স্কিত বান্ধব 
জন্মে । দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অনেকের সহিত অনেক সনবন্ধ জন্মো। বিষয় 
ক্ষ ও. ারিসাতির অনেকের ॥ লহিত মহন্ধ হয় পীড় উপশমনের . 
১১৩ 


৯৮ জৈব ধর 
চেষ্টা বন্ধে ও অনেকের সহিত সন্ধ জন্মে। রাজা গ্রজার পরস্পর ব্যবহার 
গতিকে অনেকের সচিত বন্ন্ধ জন্মে । এই সমস্ত সম্বন্ধ গতিকে ছেষী .ব্যক্ষিদের 
সহিত এক কালীন কার্ধ্য রহিত করাই যে উপেক্ষ! তাহা নয়। যথাযথ বহির্স খের 
সহিত ব্যবহারিক কার্ধ্য কর, কিন্ত পারমাথিক সঙ্গ করিবে না । কর্ম ফলালারে 
আপন পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ দ্বেবী ম্বতাব লাভ করেন। তাহাদিগকে 
কি দূর করিতে হইবে তাহ। নহে। ব্যবহারিক সঙ্গ ব্যবহার পর্যান্ত। 
অনাসক্ত হইয়! তাহাদের সহিত ব্যবহার কর। কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ না করিয়। 
উপেক্ষা করিবে । পরমাথ সম্বন্ধে মিলন, কথোপকথন, পরম্পর উপকার ও দেবা 
এই প্রকার কাধ্য সকলই পারমার্থিক সঙ্গ। সেই সঙ্গ না করার নাম উপেক্ষা। 
দ্বেধী ব্যক্তি মতবাদে প্রবিষ্ট হইয়া! শুদ্ধ ভক্তির প্রশংসা বা ততসম্বদ্ধে কোন 
প্রকার উপদেশ গুনিলে নিরর্থক বিবাদ করিবে। তাহাতে তোমার বা তাহার মধ্যে 
কাহারও কোন সুফল, হইবে না। সেইরূপ বন্ধ্যা তর্ক না করিয়া, তাহাদের 
সহিত ব্যবহারিক সঙ্গমাত্র করিবে । যদি বল ঘেষী ব্যক্তিকে বালিশ মধ্যে গণ্য 
করিয়া কূপ করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে তাহার উপকার হওয়! দূরে. 
থাকুক, তাহার নিজের ও মন্দ হইবে। উপকার অবস্ত করিবে কিন্ত 
সাবধানের সহিত। [ও 
শুদ্ধ মধ্যমাধিকারী ভক্ত ব্যক্তির এই চারি প্রকার বাবহার নিতান্ত প্রয়ো- 
জন। ইহাতে কার্পণ্য করিলে অনধিকার-চর্চা দোষ হয়। অধিকার চেষ্টা 
রছিত হয়। অতএব বৃহৎ দো হইয়া! পড়ে যথা ;-- 
স্থে স্বেধিকারে য! নিষ্ঠ। স গুণঃ পরিকীস্ডিতঃ। 
বিপর্যায়ন্ত দোষঃ স্তাতুভয়োরেষ নির্ণমঃ ॥ 
, মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের কর্তবা এই যে, শাস্ত্র যুক্তি বারা ঈশ্বরে প্রেম, 
গুদ্ধতক্তে মৈত্রী, বালিশে কূপ ও বৌ ব্যাক্ততে উপেক্রা করিবেন। তি 
তারতম্য'অনুদারে মৈত্রীর ভারতম্য' উপযুক্ত ।: “বালিশের মূুতার, অথচ 
সরলতার পরিমাণ অনুসারে, কপার তারতম্য উপযৃক্ত। দ্বেধী ব্যক্তির দ্বেষের 
(তারতম্য অনুঙারে তাহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উদযুক্ত। ই: সকল 
. বিবেচনাপূর্বাক মধ্যম ভক্ত সকণ পারমার্থিক ব্যবহার কযিযেন। চা 
এ ব্যবহার এই ব্যবহারের অধীনে সরলরূপে কৃত হইবে। রি 
বড়গাছীনিবাঁসী নিত্যানন্দ দাস এই স্থলে জিজ্ঞাস করিলেন উত্ধম ভক্ত- 
রে রি বযবছার নন হরিদাদ বাবাজী মহাশন। কছিলেন বাবা !” - বধ 


উম অধ্যা়। ৯৯, 


ক 


আমাকে প্রশ্ন নে আমার কল, কথ! শেষ হইতে । দেও। আমি বৃদ্ধ, 
আমার প্মরণ-শক্ি হাস হইয়াছে। যাহা মনে করিয়! লইয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাইব। 


 হয়িদাস বাবাজী মহাশয় একটু কড়া বাবাজী । তিনি কাহারও দোষ, 

দেখেন না. বটে, কিন্তু অন্যায় কথার তখনই একট উত্তর দিয়! থাকেন। 
তাহার কথ। শুনিয়া সকলে নিশ্তন্ধ হইলেন । 

ইরিদাস, বাবাজী পুনরায় প্রন নিত্যানন্দের বটতলায় প্রণাম, করিয়া. 
বলিতে লাগিলেন ) ১ . 

মধাম ভক্ত্গের ভক্তি প্রেমাকারে গাঢ় হইলে তাহারা অবশেষে উত্তম 
ভক্ত হইয়া থাকেন। উত্তম ভক্তদিগের লক্ষণ তাগবতে এইদ্দপ লিখিত না 1 

সর্বভূতেষু যঃ পশ্রেপ্তগবস্তাবমাত্মানঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ তাগবতোত্তমঃ ॥ 

যিনি সর্ধবভূতে ভগবানের স্বদ্ধজনিত ডেমময় ভাব এবং সর্বভতের সম্বন্ধ- 
জননত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন তিনিই উত্তম বৈষ্ণব । এক প্রেম 
বই আর অন্ত ভাব উত্তম বৈষ্কবের ভয় না। সন্বস্ধজনিত অন্যান্য ভাব সময়ে 
সময়ে উখিত যাহা হয় সমন্তই তাহাতে প্রেমের বিকার। দেখ 'গুকদেব. 
উত্তম ভাগবত হইয়'ও.কংস সম্বন্ধে “ ভোজ পাংশুল ” ইত্যাদি দ্বেষের ম্যায় যে 
সকল বাক্য বলিয়াছেন সে সমস্তই প্রেমের দ্বকার। তাহাও বস্তবতঃ প্রেম অর্থাৎ 
প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমই যখন ভক্তের জীবন হয়,তখন তাহাকে ভাগ- 
বতোত্বম বল! যার়। এ অবস্তায় আর প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ব্যবস্থার 
তারতমা থাকে না । সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাহার নিকট উত্তম, 
মধ্যম.ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবছেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদংনাই । এ অবস্থা বিরল। 

এখন দেখুন কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ত বৈষ্ণব সেবাদি করেন না এবং উত্তম বৈষা-. 
বেক বৈষ্কবাঁবৈধবের বিচার লাই । বৈষ্ণবসম্মান ও বৈষ্ণবসেব! কেবুল মধ্যম 
বৈষণবেরই অধিকার । মধ্যম টুবষঃবের পক্ষে, এঁকবার যিনি কৃষ্ণনাম করেল, 
নিরস্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও ধাহাফে দেখিশে কঞ্চলাম সুখে আইসে এই 
ভিরিধ বৈষ্ণবের সেবার, প্রয়োজন । বৈষ্চব, বৈষণবত্তর - ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য 
অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্তব্য । বৈষ্ণবটা ভাল কি মধাম এরূপ, রিচার কর! 
উদিত, একথা কেবল উত্তম বৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যম বৈষৰ একথা বলিলে 
অপরাহী কইবেন, একথা পম প্রত কুল্ীনগ্রামবাসীকে বঈজিতে বুধাইগা 
দিয়াছেন । সফল অধ্যম বৈষ্ের পক্ষে সে. উপদেশ বেদাধিক পুজনীয়। : বেদ 


| ইট জৈব ধর্ম 


বা শ্রুতি কাহাকে বলা যায়? পরমেশ্বরের াঙ্ঞাই বো। এই কথ! বলি 
হরিদাস বাবার্জ" একটু নিস্তব্ধ হইলেন |: তখন 'বড়গাছীর মিত্যানন্দ দাস 
বাবাজী করযোড়ে বণিলেন, আমি এখন কি কোন ্রশ্ন করিতে পারি? ছি 
ৰাবাজী বলিলেন, শ্বচ্ছনো কর। 


অগ্পবয়ঙ্ক নিত্যানন্দ দাস বাবাজী জিজ্ঞাসা চর বাবাজী মহাশয়! 
আমাকে কোন্‌ বৈষ্ণবের মধ্যে গণন করেন? অর্থাৎ আমি কনিষ্ঠ টি কি 
মধ্যম বৈষ্ণব? উত্তম বৈষণ ত কখনই নই। 


হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু হান্ত করিয়া বলিলেন ভি দাস 
নাম গ্রহণ করিয়া কেহ কি উত্তম হইতে বাকী থাকে? আমার নিতাই বড় 
দয়ালু! “সে মার খেয়ে প্রেম দেয়। তার নাম লইলে এবং তাহার দাস হইলে 
কি আর কোন কথা থাকে ? 


নি। আমি সরলতার,সাহিত নিজের অধিকার জানিতে চাই। 


হ। তবে তোমার সকল কথা বল বাবা! নিতাই যদি আমাকে ক্ছু 
.বলান তবে বলিব। 


*নি। পল্মাবতী তীরে কোন গ্রামে কোন নীচবংশে আমার জন্ম হয়। 
গল্প বয়সেই আমার বিবাহ হয়। আম বখন দুষ্টত। শিক্ষা করি নাই। আমার 
স্ত্রী বিয়োগ হইলে আনার মনে বৈরাগ্য হইল। আমি দেখিয়া ছিলাম বড়গাছীতে 
অনেকগুলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। তাহাদিগকে লোকে বিশেষ সন্মান 
করিত। আমি সেই লম্মানের.আশায় এবং পদ্থীবিয়োগজনিত ক্ষণিক.বৈরাগ্যের 
উত্তেষসায় বড়গাছী গিয়া! ভেক লইলাম। দিন কতক পরেই আমার মনে 
: দৌরাত্য আসিয়! উদয় হইল। কিন্ত আমার একটী সঙ্গী বৈষ্ণব বড় ভাল 
ছিলেন | তিনি এখন ব্রজে, আছেন। আমাকে. 'হুপদেশ দিয়া এবং সঙ্গে 
রাখি! আমার চিত্ত শোধন করিলেন। আমার এখন আর ফোন উৎপাতের 
ইচ্ছা হয় না। লক্ষ নাম করিতে রুচি হয়। আমি জানিয়াছি নাম ও 'নামী 
অভেদ। উভয়ই চিন্ায়। শ্রীএকাদশীত্রত যথাশাস্্র পলিনকর্ি এবং শ্রীতূলঘীতে 
. জবদানাদি করিয়া থাকি। যখন বৈষ্ণব সফল কীর্ডন করেন আমিও একটু 
আবেশের সহিত কীর্তন করি। বৈষ্ণব চরণামুত পান করি। উট 
“পাঠ করি। ভাল খাই, ভাল পরিব, এরূপ ইচ্ছা আর হয় ন1। দগ্রামা, কথ 
; শুনিলে ভাল লাগে না।. বৈষধদিগের ভাব দেখিয়া আমি মধ্যে মধ্যে গড়াগড়ি 
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এ রি বি তাহ পরায় ্রতিঠার আশার, সত । এখন আসর! করুন আমি কোন 
শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং আমার কি বাবার কর্তৃবা 

হরিদাস বাবাজী বৈষ্বদাস বাবাজীর প্রতি একটু হান্ত করিয়া, বল তে, 
মিত্যানন্দ দা কোন শ্রেণীর ১বষচব? 


বৈ আহি যাহা গুনিলাম তাহাতে তিনি কনিষ্ঠ ছাড়িয়া বমাধিারী 
হইয়াছেন । | 


হ। আমিও তাহাই মনে করি। 

নি। -ভাল হইল মহাজনের মুখে নিজ অধিকার জ্লানিতে পারিগাম।- 
আপনার! কৃপা করুন যে ব্রমপঃ উত্তমাধিকারী হইছে পারি। , . .. ৯. 

বৈ। ভেক লওয়ার সময় আপনার' প্রতিষ্ঠান ছিল। তখন অনধিকার 


চর্চা দোষে আপনি পাঙিত হষ্টতেছিলেন। যাহা হউক বৈষ্ণব কৃপায় আপনার 
যথেষ্ট মঙ্গল হইয়াছে। 


নি। আমার এখনও একটু একটু প্রতিটা আশা আছে। আমি মনে 
করি যে চক্ষের জলে ও ভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উচ্চ সন্মান পাউটব। 

হ। যত্ধ করিয়। ইহ! পরিত্যাগ কর। না হইলে আবার তকি ক্ষয় 
হইবার ভয় আছে ভক্তি ক্ষয় হইলে পুনরায় কনিষ্ঠাধকারে যাইতে হই্ব। 
কাম ক্রোধ প্রভৃতি গেলেও বৈষ্বের পক্ষে প্রতিষ্ঠাশা বড়ই 'মন্দ কর। তাহা 


শীদ্ব যাইতে চাক্কে না। বিশেষতঃ ছংয়াভাবাভাস ছাড়িয়া সত্যতাব এক দু 
হইলেও ভাল । 


নিত্যানন্দ বাবাজী আপনি ক্লপা করুন বলিয়! হরিদাস বাবা চগ-রেখ 
লইলেন। : তাহাতে হরিদাস বাবাজী ব্যন্ত হইয়া, তাহাক্ষে আপিন দিয়া 
বসাইলেন। বৈষ্ণব সংস্পর্শের কি আশ্চর্য ফল। তখনই দর দর' করিয়! 
নিত্যানুন্দদাসের চুল গাড়িতে লাগল। তান দস্তে তৃণ ধরিয়। বলিলেন মুই 
নীচ মুই নীচ” । হরিদাস বাবাজীও তাহাকেনক্ষে লইয়। কীদির্তে লাগিলেন। 
কি অপুর্বব ভাব: নিত্যানন্দ দাসের ন্দীবন সাথক হইল। কির়ৎকালের মধ্যে 


এ সকল ভাব স্থগ্দ্‌ হইলে নিত্যানন্দ দান পীহরিদাসকে গরু মানিয়া জিজঞালা, 
করিতেছেন। 


নি কনিষ্ঠ ভক্তের ভক্তি সম্বন্ধে খা লক্ষণ কি এবং টি লক্ষণ এ! ? 
হা) ভগবানের নিত্য স্বরূপে বিশ্বাস ও অর্ডা মুর্ধিতে পুজা এই ছুইটা' 
নি বৈষবের মুখ্য লক্ষণ। তাহার শ্রবণ, ববর্তন, বরণ, ব্দনাদি যতপ্রফার 
অহন: সে মল গৌণ লক্ষণ। 


১০২; | জৈব ধর্মী | : ৰ 
. মি। নিত স্বক্রপে বিশ্বাস না থাকিলে বৈষ্ণব হয় ন| এবং মৃত পূজার 
বিধি আশ্রয় ব্যতীত বৈষ্ণব হয় না, অতএব এ ছুইটা মুখ্য লক্ষণ তাহা উত্তমন্ধপে 
বুঝিতে পারিলাম। গৌণ লক্ষণ কিরূপে হইল বুঝিতে পারি নাই। 
। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শুদ্ধ ভক্তির স্বরূপ বোধ হয় নাই। শ্রবণ কীর্ডভনাদ্ধি - 
শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ। স্বরূপ জ্ঞানাভাবে ক্রিয়! সকল মুখ্য ধরব প্রাপ্ত হয় না। 
সুতরাং গৌণরূপে প্রকাশ পায়। . বিশেষতঃ সত্ব রজ তম এই তিনটা প্রকৃতির 
গুণ। তাহার শ্মাপ্রয়ে ত্র সকল বনষ্ঠান হুইতে থাকে ) অতএব গুণ-গ্রনুত 
সর্থাৎ গৌগ। নিপু ণরূপে শ্রবণ ৰীর্তনাদি হইলে উহ্বারা ভক্তির অঙ্গ হয়।' 
যে সময়ে এ সকল নিগুণ হয় তখনই মধ্যমাধিকার উপস্থিত হয়। 


নি। কনিষ্ঠ বৈষবের কর্ম জ্ঞান দোষ আছে। অন্তাভিলায়িতা আছে। 
তবে তাহাকে কিরূপে ভক্ত বল! যায়? ী 


হ। ভক্তির মূল শ্রন্ধা। তাহ ধাহার হইয়াছে তিনি ভক্তির অধিকারী 
তক্তির দ্বারে তিনি বসিয়াছেন সন্দেহ নাই। : শ্রদ্ধা শব্ধের অর্থ বিশ্বাস। কনিষ্ঠ 
ভক্তের যখন স্রীমূর্তিতে বিশ্বাস হইয়াছে, তখন তিনি ভক্তির অধিকারী । 

নি'।' কখন তিনি তক্তি লার্ভ করিবেন? 


হ। 'যথন তাহার কর্ম ও জ্ঞান কষায় পরিপাক হইবে এবং অনন্ত ভি 
ব্যতীত আর কিছুই অভিলাষ করিবেন ন! এবং অতিথি সেবা ভইতে ভক্ত দেব 
পৃথক্‌ জানিয়। ভক্তির আন্কৃল্য শ্বরূপ ভক্ত সেবায় প্পৃহা! জঙ্মিবে, তখনই তিনি 
শুদ্ধ ভক্ত ও মধ্যমাধিকারী হইবেন। 

নি। শুদ্ধ ভক্তি সম্ন্ধ জ্ঞানের সহিত উদয় হয়, সম্বন্ধ জ্ঞান কখন খপ ঘষে 
তিনি শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী হইবেন? ও ৪ 
হ। যধূন মায়াবাদ দুষিত জ্ঞান পরিপাক পায় তখন্ই আন্ত সবধ গান ॥ 
মন্বন্ধ জান ও শুদ্ধ ভক্তি (সঙ্গে সে উদয় হ্র। ৮, ক 
নি । কতদিনে হয়? এ 
ই। যাহার অুক্কতিবল হতদূর, তত পিই হয়।: 
শি হুকতিবলে প্রথয়ে কি হয় 1. 
1) সাধু হয়। | 
নি 1. লাধুমন হইলে ক্রমে কমে কি কি হয় 1. 
ছা ভাগবত বলিয়াছেন ;- 7: 


রঃ 


রি .. আম থয ০ রত 
সতাং প্রসঙ্াম্মম বীধাসমষিদে। 
ভবস্তি হৃৎকণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোবপাদাশ্ পবর্গবত্মনি 
শ্রদ্ধা! রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ 
সাধুসঙগে হরি কথা গুনিলে শ্রদ্ধ! প্রভৃতি ক্রমশঃ উদয় হয় 
নি। সাধুসঙ্গ কিসে হয়? 

হ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্থকৃতিক্রমে হয়। 

ভবাপবর্গে। ভ্রযতো যদ] ভবেৎ 
জনন্ত তর্থাচযুতপৎসমাগমঃ | 
সংসজমে! বহি তদৈব সদগতৌ 

, পরাবরেশে তরি জায়তে মতিঃ ॥ 

নি। কনিষ্ঠ ভক্তের যদি সাধুপঙ্গে অর্চ পুঙ্জায় মতি হইন্প; থাকে, তবে 
তিনি সাধু সেবা! করেন নাই এ কথ! কেন বলা যায়? | 

হ। ঘটল ক্রমে সাধুনঙ্গ ক্রমে শ্রীমৃষ্তিতে বিশ্বান জন্মে কিন্তু ভগবৎ 'পু্। 
শু সাধু সেবা একতে হওয়া আবহঠক, এরাপ শ্রদ্ধা যে.পর্যন্ত না হয়. গে পরযাস্ত 
স্পূরণ ধা হয় না এবং অনন্ত ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। 

. নি। কনিষ্ঠ তক্ষদিগের উন্নতি ক্রম কি ?. 

হ। শ্রীমুষ্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে কিন্তু অন্ঠান্ কষায় অন্যাভিলাধিত! যায় নাই। 
প্রতিদিন আর্চা পুজ! করেন। আর্চা পুজা স্থলে ঘটনাক্রমে অতিথিরূপে সাধু 
সমাগম হয়।. তখন সাধুগণ অন্তান্ত অতিথির ন্যায় সৎকার লাভ করেন। 
. কনিষ্ঠ ভক্ত এ লাধুদিগের ক্রি! ব্যবছায় দেখিতে থাকেন। তীহার! যে গ্রস্থাদি 
আলোচনা করেন, তাহ! গুনিতে থাকেন। গুনিতে শুনিতে ও দেখিতে : 
দেখিতে ফাখুদিগের চরিত্রে বিশেষ আদর জন্মে । নিজ চরিত্র শোধন করিতে 
প্লাকধেন। ক্রমে ক্রমে নিজ কর্দ-কষায় ও জ্ঞানস্কধায় খর্ব হয় | "হৃদয় যত. 
শুদ্ধ হয ততই অন্ঠাভিলাধিতা দুর হয়। হরি কথা হার তত্ব শুনিতে. শুনিতে 
শান্ত চর্চা হয়া হরির নিগুণত্ব, হরিনাসের নিপু গত, প্রবিগ্রহের নিপু স্ব, 
শ্রবণ কীর্তনাদিয নিষণত্ব বিচার করিতে কল্পিত সন শয্ূপ জ্ঞান ক্রমশ: 
বৃুদধিহ্র। যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই মধামাধিকার উদর হন্। ওখনই প্রকৃত 
শ্রন্তাবে সাধু ও সাধুলেবা হইতে থাকে। সামা ক্সতিথি হইতে তে খর / 
বুদ্ধিতে পৃধক্‌ করিয়া লয়। | 


বে জৈব ধর্। 
নি। অনেক ক ভক্তের উ্তি হর না তাচার কার: একি, ৬ ৃ 
ই। দ্বেষী সঙ্গ বলবান থাকিলে শীঘ্রই কনিষ্ঠাধিকার ক্ষয় হয়া চপ 
জ্ঞানাধিকার প্রবল চয়। কোন কোন স্থলে অধিকার উদ্নতও হয় না ক্ষয় ও 
হয় না। ্ 4 

নি। কোন্‌ কোন্‌ স্থলে? 3... 

ভ। যেস্তলে সাধু সমাগম ও দ্বেষী সমাগম সমবল ল স্থলে উঠা 
কিছুই দেখা যায় না। 

নি। কোন্‌ স্তলে নিশ্চয় উন্নতি? ূ্‌ 

হ। যেস্তলে অধিক সাধুলমাগম এবং ল্লদ্বেষী সঙ্গ দেই স্থলে শীঘ্র উন্নতি । 

নি। কনিাধিকারীদের পাপ পুণা গ্রবুত্তি কিরপ? ও 

হ। প্রথমাবস্থায় কর্মী জ্ঞানীদিগের গায় সমান। হযত.ভক্ষির প্রতি 
উন্নতি হয় ততই পাপ পুণা প্রবৃত্তি দূর হয়। ভগবত পরিতোষ প্রবৃত্তি প্রবল হয়। 

নি। প্রভে! কনিষ্ঠাধিকারীর কথ। বুঝিলাম। এখন মধামাধিকারীয 
মুখ্য লক্ষণ আল্ঞ। করুন। 

হ। .রুষে। অনন্য ভক্তি, ভক্কে আত্মবুদ্ধি, ডা ইজ্যবৃদ্ধি ও তীতবুদ্ধির 
সহিত মৈত্রী, অতন্বজ্ঞে কূপ! ও দ্বেধীগণের প্রতি উপেক্ষ। এট সকল মধ্যম 
ভক্তের মুখ্য লক্ষণ । সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত অভিধেয় ভক্তি সাধনন্থার প্রয়োজন 
রূপ প্রেমনিদ্ধিই সেই অধিকারে মুখ্য প্রক্রিয়া। সাধারণতঃ নিরপরাধে সাধু- 

 লঙ্গে হরিনাম কীর্তনার্দি লক্ষিত হয়। 

নি। তাহাদের গৌগ লক্ষণ কি? ্‌ | 

হ। জীবনযাত্রা তাহাদের গৌণলক্ষণ ৷ তাহাদের .জীবন সম্পূর্ণরূপে 
কের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অন্ুকূল। 

নি ।, পাপ.ও অপরাধ তাছাদের থাকিতে পারে কিনা? 

হ। 'প্রথমাবন্থায় কিছু শবাকিতে পারে। জ্ুম্শট তাহ! দুর হয় । 

শরথমাবস্থয যাহা থাকে তাহা নিশ্পিট চণকের স্তাক্স কদাচ একটু দেখা দের, 
আধার তখনই বিনষ্ট হয়। যুক্ত বৈরাগ্যই তাহাদের জীবন লক্ষণ । 

নি কর্ণ জান ও আন্তাভিলাধ তাচাদের কিছুমাত্র থাকে কিনা ? 
হা) প্রথমাবস্থায কিছু আভাস থাকিতে গারে। তাছ। শেষে রশ 

হয়। যাহা। প্রথমাবস্থায় থাকে তাহাও কন কখন দেখা দের়। দেখা দিতে 
দিতে অপশন হয়। রি 


অষ্টম ধ্যায় ০ ১9৫. 
. লি। তাহাদের রকি জীবনাশা থাকে £ যদি থাকে কেস? 
হ। কেবল ভজন পরিপাকের জন্ত তাহাদের শীবনাশা | তাহাদের 
জীবিত থাকিবার বা মুক্ত হইবার বালন! থাকে না| [ও 
নি। কেন সাহারা মরিতে বাদনা না করেন? জড়দেহে থাকার সুখ ফি। 
মরিলেই ত রুষ্ণ রুপায় স্বরূপাবস্থতি হইবে? সির দা 
হ। তীহাদের সমন্ত বাসন! কৃষ্ণের ইচ্ছার ক্মদীল। রুষ্ক যখন তি 
করিবেন তখনই কোন ঘটন! হইবে,নিজ্ের উচ্ছায় তাহাদের কিছু প্রয়োজন নাক্ট। 
নি। আমি মধ্যমাধিকারীর লক্ষণ বুঝিয়াছি। এখন উন্তমাধিকারীর ফি 
কোন গৌণ লক্ষণ স্সাছে? 
হ। দেছ ক্রিয়া মান্র। তাহাও নিগু'ণ প্রেমের এত অধীন যে পৃথক্‌ 
গৌণ ভাব দেখা যায় ন1। 
নি। প্রত্থো!! কনিষ্ঠাধিকারীর গৃহত্যাগই নাই। মধ্যমাধিকারী গৃহষ্থ 
বা গৃচতযাগী হতে পারেন। উত্তমাধিকারী কি কেহ গৃহস্থ থাকিতে পারেন? 
হ। ভক্তিক্রমে এই সকল অবস্থা হয়। গৃহস্থ বা! গৃহত্যাগী হইলেই' যে 
কোন অধিকার হইবে তাহ! নয়। উত্তমাধিকারী গৃহস্থ থাকিতে পারেন ! ব্লজ 
পুরের গৃহস্থ ভক্ত. সকলেই উত্তমাধিকারী। আমার মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকেই 
গৃহস্থ থাকিয়া উত্তমা ধিকারী। রায় রামানন্দ ইহার প্রধান প্রমাণ । * 

নি। প্রভো! যদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাধিকারী 
গৃহত্যাণী হন, তাহা হইলে পরম্পরের প্রতি পরম্পরের কি কর্তব্য । 

হ। নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দগুবৎ প্রণাম করিবেন। এই বিধি 
মধ্যমাধিকারীর জগ্ত কেন না উত্তমাধিকারী কোন প্রণামাদি অপেক্ষা করেন 
না। সর্বভুতে তিনি ভগবস্ভাব দৃষ্টি করিয়া! থাকেন। & 

' মি। বছ বৈষ্ণব একত্র করিয়া প্রসাদ-সেবারূপ মহোৎসব কি কর্তবা,? 

হ্‌। বহু বৈষ্ণব কাধাগতিকে একত্র হইয়াছেন এবং কোন মধামাধিকারী 
গৃহস্থ তাহাদিগকে প্রলাদ সেবা করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কোন পার- 
মাথিক আপত্তি নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সেবার জন্য অধিক আড়ম্বর করা ভাল 
নয়। ভাহাতে রাজসভাব হয়। উপস্থিত সাধু বৈষ্ণবগণকে যন্ধের সহিত 
প্রসাদ সেবা করাইবে, ইহাই কর্তব্য । তাহাতে বৈষ্ণব আদর হইবে বৈ 
সেবায় শুদ্ধ বৈষবমাত্র নিমন্ত্রণ কর! উচিত. ৃ 

নি আমাদের বশাছীতে নস তান রি এটা জাতি টিপা 
408 ১৪... | 


১৬0 আরব; 


হই়াছে।, পি কনিাধিকারীগণ গহাদগঞে নি করি ৫ সেবা 
. করেন, এটা কিরূপ কার্ধা?, 

'₹। সেই বৈষ্ণব সম্তানদিগের কি শুদ্ধভক্কি ই 

নি। তাহাদের সকলেরই শুদ্ধ ভক্তি দেখি না। কেবল বৈষঃব বলিয়া পরিচয় 
দেন। ফেহ কেহ কৌপীনও ধারণ কয়েন। « 

হ। এন্সুপ পদ্ধতি কেন প্রচার হইতেছে বলিতে পারি না|: এরূপ ন| 
হওয়া উচিত। বোধ হয় কনিষ্ঠ বৈষবের বৈষ্ণব চি শক্তি নাই বলিয়া 
মেনূপ হয়। 

নি। বৈধব সন্তানের কিকোন রা সম্মান আছে ? 

হ। বৈষ্ণবেরই সম্মান ) বৈষ্ণব সন্তান যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব হন তবে তাহার 
ভক্তি তারতম্াকুমে সম্মানের তারতম্য । 

নি। বৈষ্ণব সন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মনা হন? ূ্‌ 

হ। তাহা হইলে তাহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যে গণনা করিবে। 
বৈষ্ণব বলিয়া! গণন। বা সম্মান করিবে না| শ্রীমন্মহাগ্রভ্ যে উপদেশ দিয়াছেন 
তাহ! সর্বদা স্মরণ রাখিবে। 
| তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা | 

অমানিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদ হরিঃ ॥ 
স্বয়ং অমানী হইবে এবং সকল মন্ুষ্যকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে | যিনি 
বৈষ্ণব তাহাকে বৈষবোচিত সন্মান করিবে। ধিনি বৈষ্ণব নন তাহাকে 
মানবোচিত সম্মান করিষে। অন্ঠের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামের 
: অধিকার জন্মে না। . টি 

শি। - স্বয়ং অমানী কিরূপে হওগা উচিত? 
 হ। গ্যামি া্ষণ, আমি সম্পর, আমি শাসন, আহি বৈ, আমি 

গৃহতাগী এইসপ অভিমান কন্তিবে না। সেই সেই অবস্থায় থে সম্মান-আছে 
. ভাছা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশ! করিব ন1। 
আমি আপনাকে দীন হীন অকিঞ্চন তৃণাধিক নী? বলিয়া, জানিব। 
 নি। ইহাতে বোধ হইতেছে বে দৈশ্ট ও দর়া ব্যতীত টির হ হা 
টা না।, 

. ই? যথার্থ 
লি আজব কি 


দৈসত ও দয়ার সাপেক্ষ ? 7... 





আম অধ্যাঘ। , ১০৭ - 


হু. ক্রি নিরপেক্ষ, ,ভক্ষি নি্েই সৌনর্ ও গু আবঙ্কার , অন্ত ফোন | 
নাগুধকে তিনি অপেক্ষা করেন না। দৈ্ভ ও দয়া এই ছুইটা পৃথক গুণ নয়. 
ক্ষ অন্তর্গতি। আমি ক্ৃ্দাস অকি্ন। আমার কিছুই মাই। কৃষ্ণ : 
আমার সর্বন্থ। - এন্থলে যাহা ভক্তি তাহাই দৈষ্ত। প্রীক্কফের প্রতি আঙ 
ভাবই ভক্তি' অন্ত জীব ₹কষঝদাস তাহাদের প্রতি আর্ভাব দয়া। অতএব -. 
দয়া কৃষ্ণভক্তির অন্তর্গত । দয়/ও দৈন্তের অন্তবর্ী ভার ক্ষমা। আমি দীন 
আমি কি পরের দণ্ড দাত! হইতে পারি, এই ভাব যখন দয়ায় সহিত যুক্ত হয় 
তখনই ক্ষমা আলিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষমাও ভক্তির অন্তর্গত! রুষ লত্য, 
জীব সত, জীবের কৃষ্ণদান্ত দত্য। জড়জগত জীবের পান্থ নিধাদ ইহা সত্য। 
অতএব ভূক্তিই সত্য, যেহেতু এই মন্বন্ধ তাবই ভক্তি। সত্য, দৈত্ত, দয়! ও কমা 
এই চারিটী ভক্তির অন্তর্গত ভাব বিশেষ। | 
নি। অন্ান্ত শধা্রিত ক্ষিদের প্রতি বৈষণবের কিরূপ ব্যবহার. কর্তব্য | 
হ। শ্রীমপ্ভাগবত বণিয়াছেন 3-_ 
নারায়ণকলাঃ শাস্তাঃ ভজস্তি হানহুয়বই |. 
বৈষ্ণব ধর্ম ব্যতীত আর ধর্ম নাই। অন্থান্ত হতগ্রকার রর জগতে 
প্রচারিত হইয়াছে বা! হইবে সমন্তই বৈষ্ণব ধর্শোর সোপান বা বিক্কৃতি। ' 'দোপান 
স্থলে তাহাদিগকে যথাযোগা আদর করিবে। বিকৃতি স্থলে অসুয় রছিত হইরা 
নিজের ভক্তিতত্ব আলোচনা করিবে । অন্য ফোন পল্থাকে হিংসা করিবে না। 
যাহার যখন গুভদিন হইবে গে অনায়াসে বৈযব হইবে সন্দেহ নাই। 
নি। বৈষ্ণব ধর গ্রচার কর! কর্তব্য কি না? পু | 
হ। সর্বতোভাবে কর্তৃবা। আমার মহাপ্রভু সকলকেই এই প্রচার 
ভার দিয়াছেন 2 ও ক 
“মাঢ গাও ভক্ত সঙ্গে কর মংকীর্তন। 
কৃষ্চনাম উপদেশি তার সর্বজন | 
ক ৪ ফ. 
*অতএর মালী আ্ঞ! গিল সবাক্ষারে। 

১২৭ হাহা তাহা প্রেমফল দেহ যারে ভারে” ৰ 
. ভবে এই কথাটা মনে রাখিবে যে অপাত্রকে সুপাজ কার নাম উপদেশ 
দিবে। । যেস্থলে উপেক্ষার পরধোদন সে স্থলে এমত বাক্য বলবে না, যাহাতে 

আচার কারের ব্যাঘাত হয়, র্‌ 


১০৮... জব ধ্ী। । 


হান বাবাজী মহাশয়ের মধুমাখ! কথাগুলি শুনিয়া মিত্যানদাধাস প্রেম 

গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । সমস্ত সতাস্থ বৈধ্ণবগণ হরিধ্বনি কয়িলেন। 

সকলেই বাবাজী মহ্ছাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেগ। নিভৃত 'কুঙ্ধের সে 
দিবসের সভাভঙ্গ হইণ। সকলে আপন আপন স্থলে গমন করিলেন। 


নবম অধ্যায়। 


নিত্যধর্ম ও প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং সভ্যতা । 


তিন চারি বৎসর বৈষ্ণবগণের সঙ্গে প্রীগোক্রমে বাস করিয়। লাহিড়ী 
মহাশয়ের হৃদয় পবিত্র হইয়! উঠিয়াছে। তিনি খাইতে শুইতে সর্বদা হরিনাম 
করেন। সামান্ত বস্ত্র পরিধান করেন, চটিজুতা ও খড়ম কিছুই ব্যবহার 
করেন ন।। জাতিমদ এতদূর দূর হইয়াছে যে বৈষ্ণব দেখিবামান্জ দণ্বৎ 
প্রণাম ক্রিয়া বলপুর্বক প্রধুলি গ্রহণ করেন। অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধ বৈষণবদিগের 
উচ্ছিষ্ট ঠোজন করেন। পুত্রগণ মধ্যে মধ্যে আপিয়া ভাব বুঝিয়! পলায়ন 
করেন। "গৃহে লইয়া! যাইবার প্রস্তাব. করিতে পারেন না। এখন লাহিড়ী. 
মহ্থাশয়কে দেখিলে বোধ হয় একটী ভেকধারী বাবাজী বপিয়। আছেন। 
শগোক্তমের বৈষ্বদিগের সিদ্ধান্ত বুঝিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে হৃদয়ের 
বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ভেক লওয়ার আবশ্তক নাই। শ্্রীনাতন গোঙ্ামীর স্ঠাক 
অভাব সন্কোচ করিবার অভিপ্রারে তিনি একখানি কাপড়কে চিরিক চারিখানি 
কাপড় করেন। এখনও গলদেশে যল্ঞোপবীত্ব আছে। পুত্রগণ ক্ছি.অথ দিতে 
_ চাছিলে বিষরীর অথ গ্রছণ করিব না. এই কথাই বলেন। মহোৎসবের অন্ত ব্যয় 
হইবে বলিয়া চন্রশেখর একবার*্পএকশত মুদ্রা লইয়া - 'আসিয়াছিলেন। কিন্তু 
লাহিড়ী মহাশর প্ীদাসগোস্থামীর চরিত্র স্মরণ করিয়া সে টারা গ্রহণ রুরেন নাই । 
. একদিবস পর্মহংস বাবাজী বণিলেন লাহিড়ী মহাশয় আপনার কিছুতেই 
অবৈফবতা নাই। আমরা ভেক গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আপনার নিকট 
আমর বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি। অপনার নামটা বৈষৰ নাম হইলেই 
সফল সম্পূর্ণ হয়। লাহিড়ী মহাশর বলিলেন, আপনি আমার পরমণ্ডরু, 'আগনার 
স্ব ইচ্ছা হায় তাহাই করুন।  বাঁবাধী মহাশয় উত্তর: করিলেন যে আপনার 


নবম অধ্যায়। ১০৯. 


নিবাদ গান অতএব আপনাকে আমরা ইিপহগান ২ বদি, তি ৃঁ 
লাহিড়ী দণ্ডবৎ, পতি হইয়া নাম প্রসার গ্রহণ করিলেন। সেউদিন হইতে 
সকলেই তাহাকে ইীঅইৈতদাস বলিতে লাগিল। ভিনি: যে কুটারে: ভজন 
(করিতেন সে কুটারটাকে সকলে অধৈতকুটার বলিতে লাগিল ।  .... .. ৫ 

 অধ্বৈতদাপের দ্বিগন্থর চট্টোপাধ্যায় নামে একটা বাল্যবন্ধু ছিলেন। তান 
যবনরাজ্যে অনেক বড় ঝড় চাকরী করিয়। ধনে মানে সম্পন্ন হইয়াছিলেন | 
অধিক বয়স হইলে তিনি চাকরী ছাড়িয। নিজ গ্রাম অদ্বিকায় আসিয়া কালিদাস 
লাহিড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । গুনিলেন যে কালিদাস লাহিড়ী 
এখন ঘর দ্বার ছাড়িয়া শ্গোক্রমে অট্ছৈতদাস হইয়! হরিনাম করিতেছেন । 

_ দিগস্থর চট্টোপাধ্যার ঘোরতর শান্ত । বৈষ্বের নাম শুনিলেই কানে 
হাত দেন। নিজের পরম বন্ধুর এরূপ অধোগতি হইয়াছে শুনিয় বজিলেন . 
ওরে বামনদান একখান নৌকার ঘোগাড় কর, আমি অতিশীগ্র নবন্বীপে গিষা 
আমার দুর্গত বন্ধু কালিদাসকে উদ্ধার করিব। চাকর বামনদাস তৎক্ষণাৎ, 
একখান নৌকা। ঠিক করিয়। মনিবমহাশয়কে খবর দিল। দিগন্থর চট্টোপাধ্যায় 
বড় চড়ুর লোক,তন্্র শান্ত. পণ্ডিত এবং যবনদিগের সভাতার় একজন দক্ষ পুরুষ | 
ফার্সি আর্বিতে মুসলমান ( মৌলবীগণও তাহার নিকট পরাজিত হয় * ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত পাইলে তত্বের বিতর্কে আর তাহাকে কথা কছিতে দেন না। দিল্লি 
লাক্‌নৌ প্রভৃতি সহরে প্রভূত নাম রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি অবকাশক্রেমে 
একখানি গন্ত্রসংগ্রহ নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অনেক শ্লোকের | টাকাতে অনেক: 
বিগ্তার পরিচয় দিয়াছেন । 

সেই তত্ত্সংগ্রহ গ্রন্থ লইয়া দিগম্বর তেজের সহিত নৌকায় উঠিলেন। ছুই 
প্রহরের মধ্যেই ই্নগোক্রমের ঘাটে নৌক! লাগিল। নৌকায় থাকিয়া একটা ' 
ৃ্মন্লোককে কতকগুলি কথ শিখাইয়া শ্ীঅদ্বৈতদাসের নিকট গাঠাইলেন। 1. 

-জ্রীমধৈতদাস নিজ কুটারে বঙিয়। . হন্িনাম করিতেছেন | দিগন্বর় 
চট্টোপাধ্যায়ের লোক আসিয়া প্রণাম করিল। অসৈতদাল জিন্ঞানা করিলেন 
তুমি কে ও কি মনে করিয়া আসিয়াছ? লোকটা বলিল আদি উধৃত দিগন্র 
 চট্টোপাধ্যার মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত। তিনি জিজাসা কিযে: যে | কাশীদাদ 
কি আমাকে ন্মরণ কষে ন! ভুলিয়াছে? ৪৯ 
রঃ উরসবৈভগাষ বলিলেন 'দিগন্থর । কোথায়? তিনি, আমার বালাবন্ধ ববি 
কি তাহাকে ভুলিতে পারি? তিমি কি-এখন বৈষ্কষধরশ আশ্রয়. করিয়াছেন 1. 








টিটি ৮ 25 ৯ ১ জৈব ধর 
লোকটা করিল তিনি এই ঘাটে নৌকায় আছেন? বৈ হকসাছেল। কি না 
বলিতে পারি না) অন্বৈতদাঁপ কছিলেম তিনি ঘাটে কেন ব্মাছেন শ্ই হারে 
আসেন না কেন? লোকটী এ কথ! গুনিক্ক। চলিয়া গেল। ও 

দণ্ড দুই পরে তিন চারিটী ভদ্র লোক সঙ্গে দিগর চট্টোপাধ্যায় কুটারে 
উপস্থ৩। দিগণ্ঘরের চিন্তট। চিরাদিন উদার, পুরাতন বন্ধুকে, দেখিয়। অতিশয় 
আননিত অন্তঃকয়ণে নিজক্কৃত মিযলিখিত পদটা গান করিতে করিতে অ্বৈত 
দানকে আলিঙ্গন করিলেদ। | 

কালী! তোমার লীলাখেলা কে জানে মা ভ্রিতুবণে ? 
কু পুরুষ কৃতু নারী কভু মত্ত হও গো ফ্লণে.। 


রঙ্গ হয়ে স্টি কর, হ্যাট নাশে! হয়ে হর, . : 
বিষ হয়ে বিশ্বব্যাপি পাপ.গো মা সর্বজনে ॥ 
কৃষ্ণরূপে বন্দাবনে, বাশী বাজাও বনে বনে, 


আবার গৌর হয়ে নবন্ধীপে মাতাও সবে সবস্বীর্তনে | 
| অধৈত দান বলিলেন এস ভাই এস দিগম্ব় পুত্ানে বসিয়া চক্ষের 'জলে 
মমত! দ্লেখাইয়া বলিলেন ভাই কালীদাস! আমি কোথায় যাব। তুমি ত 
বৈরাগী হয়ে ন দেবায়ন ধরায় হলে! আমি পঞ্জাব হইতে কত আশা কয়ে 
আসছি। আমাদের বাল্যবন্ধু পেশা পাগলা, খেঁদা গিরীশ, ঈশে পাগলা, 
ধন! ময্রা, ফেলে ছুতোর, কাস্তি ভট্টাচাধ্য সকলেই মরিয়া! গেল। এখন তুমি 
আর আমি । মনে করিয়াছিলাম আমি একদিন গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরে 
তোমাকে পাব। আবার তুমি পরদিন গঙ্গা পার হইক্া| অস্বিকাতে আমিবে। 
থে কটা দিন বাচি তোমাতে আমাতে গান করে তন্ত্র পড়ে কাল কাটাইয়! দিব! 
আমার পোড়া কপাল তুমি এখন ধাড়ের গোবর হলে | না [এহিক না পার 
কাধ্যে লাঙিবে। বৰল দেখি তোঞ্ধার একি হুইল 1 ২-- ৰ 
 অদ্বৈতদাঁস, দেখিলেন বড়ই কঠিন সঙ্গলাভ হুইল |. এখন হি 
রকমে বাল্যবন্ধুর হাত হইতে পার পাইলে ইয়॥ বলিলেন ভাই দিগতর! তোমার 
কি. ফন পড়ে না। আময়া একদিন অম্বিকার দীড়াগুলি খেলিতে জেমিকে 
সেই পুরাতন তেঁুগ গাছটার কাছে পৌঁছিয়াছিপাম।" - 
দি ই।! হা! খুব মনে পড়ে। _..গরীরীদাস পতিতের বাটার কাছে রী 
যে তেতুল গাছটার, নীচে গৌর নিতাই বশিয়াছিপেন। 


১১১ 





আা. জা ! খেলতে থেখতে রি বাবছিণে এ কুন! গাছ বে না ।. 
শচী শিশির ছেলে এখানে বিয়াছিল। ছুলে-পাছে বৈরাগী, হয়ে পড়ি । 
দি। বেশমনে আছে! আবার তোমার একটু বৈধবছের দিকে টান ' 
দেখে আছি বলিছিবাম, তুমি গৌরাঙ্গের ফাদে পড়িবে। | 
. আ।. তাই! 'আমারত চিরদিন এই ভাব। তখন ফাদে পড়বো পড়বো 
হচ্ছিলাম। এখন পড়িয়াছি। ' 
দি। আমার হাত ধরে উঠিয়! পড়। ফাঁদে থাকা ভাল নয়। 
. অ। ভাই এ ফাঁদে পড়লে বড় সুখ আছে। ফাদে চিরদিন থাকার 
প্রার্থন!।' তুমি একবার ফাদটা ছুঁয়ে দেখ। ্ 
দি। আমার দেখ। আছে। আপাতক সুখ শেষে ফীকি। 
অ। তুমি যে ফাদে আছ সিরা কি শেষে, বড় সুখ পাবে? মনেও 
করিও না। ৃ 
দি। আমর! দেখ মহাবিগ্ভার চর। আমাদের এখন ও স্থুখ তখন ও 
স্থখ। তোমাদের এখন সুখ বলিয়া তোমর! মনে কর, কিন্তু আমরা তোমা- 
দের কোন সুখ দেখি না। শেষেত দুঃখের শেষ থাকিবে না। কেন যে 
লোকে বৈষ্ণব হন বলিতে পারি না। দেখ আমর! এখন মতত্ত মাংসাদির 
আম্বাদন সুখ লাভ 'করি। ভাল পরি। তোমাদের অপেক্ষা সভ্য,। প্রান্ত 
বিজ্ঞান স্থুখ যত কিছু সকলই আমর! পাই। তোমরা সে সমস্ত হইতে হা 
শেষে তোমাদের নিস্তার নাই। -: 
অ।. কেন ভাই! "আমাদের শেষে নিস্তার নাই কেন? . টা 
দি। মা নিস্তারিণী বৈমুখ হইলে বিধি হরিছর কেহ নিস্তায় পাইবেন 
না। মা নিস্তারিণী আত! শক্তি। তিনি বিধি হি হরকে প্রসব করিয়া. 
পুনরায় ও তাহারদিগকে কার্য শক্তি হার! পালন করিতেছেন। মার ইচ্ছা হইলে : 
সকলেই « আবার সেই ভাত্ডোদরীর উদরে প্রবেশকরিবেন | তোমরী মার কি 
উপাগন। করিলে যে ম! কপ! করিবেন? রা 5 | 
আআ. যা নিস্তারিনী কি চৈতসত বন্ধ না জড় বন্ত? 
দি। তিনি ইচ্ছাময়ী চৈতন্ রূপিনী। তীর ইচ্ছাতেই ই 
অ। পুরুষ কি প্রকৃতি কি? ৃ 
র ছি বৈফবেরা কেবল ভজনই, করেন. কিন্তু সাহাদের ও তসবজ্ঞান, নাই. /. 
| পা রর ্ন্কতি চনকের থাম ছুই হইয়া এক |. খোস! খুলিবেই, ছুই |... খোষ। .. 


মি ১১২. জৈব রব । 


ঢা খাকিবেই এক।' পুরুষ ঠ চি জড়। অত চৈত্র রি ্‌ 
অবস্থাই বন্ধ । ও 

অআ। মা তোমার প্রকৃতি না পুরুষ |. 

দি, কখন পুরুষ কখন নারী। 

অ। পুরুষ প্রকৃতি যে চনকের খোলার ভিতর স্বিদলের ন্তায় থাকেন, 
তগ্মধো মা কেও বাধ! কে? 


দি। তুমি তত্ব জিজ্ঞাস! করিতেছ ? ভাল আমর! তাও জান । বস্তুতঃ 
মা গ্রক্কতি ও হাব! চৈতন্য। 

অ। তুমি কে? ূ 

দি।. পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদদাশিবঃ | 

অ। তুমি পুরুষ না প্রকৃতি? 

দি। আমি পুরুষ । মা প্রকৃতি। যখন আমি বন্ধ তখন তিনি মা। 
হখন আমি যুক্ত তখন তিনি আমার বাম!। 


অ। থুধ তত্ব বোঝ! গেল। আর কোন সন্দেহ নাই। এ সব তত্ব 
কোথার্‌ প্রাইাছ? ্ 
দি; ভাই! তুমি যেমন কেবল বৈষ্ণব বৈষ্ণব করে বেড়াচ্ছ,” আমি 
সেরূপ নই। কত সঙ্্যাসী, ব্রহ্মচারী, তাস্ত্িক, সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গ. করিয়া এবং 
তন্ত্র শান্ত রাত্র দিন পাঠ করিয়! আমার এই জ্ঞান হইয়াছে । তুমি যদি ইচ্ছা 
কর তবে আমি তোমাকে তৈয়ার করিতে পারি। ৫ 
.. অ। (মনে মনে ভাবিলেন কি ভয়ানক ছুর্দব ) তাল একট! কথা আমাকে 
 বুঝাইয়! দেও। সন্ভাতা কি ও প্রান্কৃত বিজ্ঞান কাছাকে বলে? 


দি। ভদ্র সমাজে ভাগরূপে কথা বলা, লোকের সম্তোবকর পরিচ্ছদ 
পরিধান করা, জ্বাহায়াদি এন্সপ করা যে ণোকের : [কোন স্বণা না জন্মে 
তোমাদের এই তিন প্রকারই নাই। 
4. কা। সেকি প্রকার? 


রর দি। তোমরা অন্ত সমাজে হা না। অত কগামালিক বাবছার কর। 
8 কথার লোকরঞজন যে কি বন্ত তাহা বৈকবেরা কখনই শিক্ষা ' করিলেন না। 
লোক বেখিলেই বলিয়া থাকে, হরিনাম কর 1 (কেন, আর কি. কোন: সগ্ 

কথাবার্তা নাই? . তোমাদের পরিচ্ছদ ঘ্েধিণে কেহ সহসা সানথ, বলিতে নেক. 





বম, অধ্যায় 1. 


না। খাদ চৈহক কা, গলায় ঝুঁড়িকতক হালা, নেখটী পা । এত পার 
খাওয়া দাওয়া কেবল শাক কচু। তোমাদের কিছুই লভাতা নাই ॥. 

আ। (মনে মনে করিলেন একটু ঝকড়া আরম করিলে যদি এ ॥ গোটা 
চট চলিয! যাঁ় তবে মঙ্গল) স্যাত! সবার কি পরফালে ম্থবিধা হয় ?. 

দি। পরকালে সুবিধা নাই.বটে কিন্তু সভ্য না চইলে সমাজের উন্নতি. 
কিসে হইবে। সমাজের উন্নতি হইলে পরকালের চেষ্টা হইত্তে পারে। 

অআ। তাই! ক্রোধ না কর তবে কিছু বলি। 

দ্দি। তুমি আমার বাল্যবন্ধু । তোমার জন্ত আমি জীবন দিতে পারি। 
তোমার একট! কথ! কি সহিতে পারিব নাঁ। আমরা সভ্যত| ভাঁলবাধি। 
ক্রোধ হইলে ও আমরা সুখে মিষ্ট থাকি । ভিতরের ভাব যত গোপনে রাখিতে | 
পার! যার, সভাতা ততই বৃদ্ধি ছয়। 
: অ। »নু্য জীবন অল্পদিন। তাহাতে আবার উপভ্রব অনেক। এই 
সবল্ল জীবনের মধ্যে সর়ূলতার সহিত হরি ভজনই কর্তব্য । সভ্যত্তা শিক্ষা! করা 
কেবল আত্মবঞ্চন1। আমরা জানি শঠতার অন্য নাম সভ্যতা । মনুব্য জীবন 
যতদিন সত্য পথে থাকে ততদিন সরল থাকে । যখন অধিকতর অসত্য ব্র্যবগার 
স্বীকার করে তখনই 'ভিতরে শঠ ও কুকার্যরত, বাহিরে মিষ্ট বাক্যে লোকে রঞ্জন, 
করিয়া সভ্য হতে চায়। সভ্যতা বলিয়। কোন গুণ নাই। সত্য বাবহার, 
ও সরলতাই গুপ। ভিতরের ছুষ্টত! , আচ্ছাদ্রন করিবার যে প্রথা তাহারই 
বর্তমান নাম সভ্যত]। সভাতা শব্দের অর্থ সভায় বসিবার যোগ্যতা | তাহা. 
সরল ভদ্রতা | তোমর! ক্রণশঃ শঠতাকে সভ্যতা বলিতেছ। বস্তুতঃ সম্ত্যত! 
বখন নিষ্পাপ তখন তাহা বৈষ্বদের মধ্যেই থাকে । সভ্যতা যখন পাপ' পুর্ণ 
“তখন তাহ! অবৈধণবের মধ্যে আদৃত | তুমি যে সভ্যতার কথা -বলিলে তাহার 
সহিত জীবের নিত্য ধর্মের কোন স্ন্ধ নাই |.» লোক রঞ্জক বস্ত্র” পরিধান: 
করিংেই বদি সভ্যতা হয়, তবে বেগ্তাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য।  বন্ত 
সন্ধে এই মাত্র স্বীকার করা যার যে শরীর আচ্ছাদিত হু এবং বস্ত্র পরিস্কার 
থাকে ু্ধ ইত্যাদি দোষ না থাকে।  আহারাদি পবিত্র ও উপকারী হর 
ইছাতে দোষ: নাই ক্ষিস্ত তোমাদের মতে কেবল, থাইতে ভাল হর অথচ 
পবিত্র. হউক না হউক তাহার বিচার. নাই। মগ দাংল স্বভাবতঃ অপবিত্র ( 
তাহা ভোজন করিয়া ঘে সভ্যতা হয়, তাছা কেবল পা চার মাআ। আজ: 
কাল যে কববসথাঞচে ভাতা বলে তাহা কলিকালের ধ্াতা। | 
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দি। তুমি কি রাই সভাতা। ভুনিয। গেলে ?  েখ হানসাহার সভার 

লোক কেমন সুন্দর রূপে বেন ও কেমন বিধিপুর্ববক কথাবার্ত। করেন ? 

অ। সে কেবল সাংসারিক ব্যবহার। তাহা! নাঁ থাফিলে, মন্ুস্থের 
বস্ততঃ কি 'ন্ভাব হয়? ভাই তুমি অনেক দিন ষধনের চাকরি করিয়া সেইরূপ 
সাতার পক্ষপাতী হষ্টয়াছ।  বস্ততঃ মন্ুষোর নিষ্পাপ জীবনই সত্য 
জীবন । পাপ বুদ্ধির সহিত যে কলিকালের সভ্যতা বুদ্ধি হওয়া সে 
কেবল বিড়ন্বন! | | 

দি। দেখ আজ কাল রুতবিগ্া পুরুষদের মনের ভাব যে সভাতাই মন্ুযাত| । 
ফিনি সভা নন তিনি মগ্ুষা মধ্যে গণনীয় ছন ন1। স্ত্রীলোকের ভাল বন্ত্র ও 
তাহাদের দোষ আচ্ছাদন করা এখনকার ভদ্রতা হইয়া! উঠিতেছে। 

অ। এই সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিয়া! দেখ। আমি 
দেখিতেছি যে ধাহাদিগকে রুতবিগ্ক বলিতেছ ত্াহীরা কালোচিত ধূর্ঘলোক। 
কতকট! কুসংস্কার, কতকটা দোষঢাকার স্্ববিধার জন্য তাহারা অসরল সন্যতার 
পক্ষপাতী হুইয়াছে। বুদ্ধিমান লোক তাহাদিগের সমাজে কি দুখ লাভ করিবে? 
র্তলোফের সভ্যতার গৌরব কেবল নুথা তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরি- 
রক্ষিত হয়। [ও 

দি। কেহ কেহ বলেন যেঞ্জগতে ক্রমশঃ জ্ঞান বুদ্ধি হইতেছে এবং জ্ঞানের 
সহিত সভ্যত বুদ্ধি হইতেছে । সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে হুইতে এই জগতেই স্বর্গ 
উদয় হইবে। | 

অ। গাঁজাথুরী কথা, যিনি এ কথ! বিশ্বাস করেন, তাহার বিশ্বাস ধন্য । 
'ষিনি একথ৷ বিশ্বাস না করিয়া প্রচার করেন তাহার সাহস ধন্ঠ। জ্ঞান ছুই' 
প্রকার গারমাথিক ও লৌদ্িক। পারমাথিক জ্ঞার, ব্বদ্ধি হইতেছে এরূপ 
ধবাধ হয় না। পারমার্থিক জ্ঞান বরং অনেক স্থলে স্বভাব ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। 
লৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি হবার সম্ভব । লৌকিক জ্ঞানের সহিত জীবের, কি নিত্য 
সম্বন্ধ? বরং লৌকিক জ্ঞান বুদ্ধি হওয়ায় লোকের চিত্ত: অনেক. বিষয়ে আবকুষ্ট 

র হইয়া যাওয়ায়, সুূলতত্বে অনেক অনাদর ঘটে। একথা মানি বে লৌকিক 

জান ধত বৃদ্ধি হইতেছে ততই সরলা লতা বাড়িতেছে ॥ , ইহ! জীবের পক্ষে 

্ভিযা। : গা তি 
তি ॥. হুর্থীতি কেন... 





তআ।. রি শুই বলিয়া 'ামবজীহন শ।. এই. সা কাল নর 
ান্দিবামীর থাপ জীবকে পরমার্ধের জন্ প্রস্তুত হওয়| চাই।: পান্থ র্যবছারে 
উদ্নতি দেখাবার জন্ত কাল নষ্ট করা নির্ষবোধের লক্ষণ । লৌকিক জানের যত, 
অধিকতর চর্চা বাড়িবে, পারমাথিক বিষয়ে ভতই কালাভাব হইবে। আমার 
সংস্কার এই হে জীবনযাআার প্রযৌজনমত : চলীকিক জ্ঞানের বাবার হউক। 
অধিক লৌকিক জ্ঞান ও তাহার সহচরী সভ্যতার আদরে ক্ছি প্রঘোজন নাই 
পার্থিব চাকচিক্য কদিনের জন্ব' ? | | 

দি। ভাল বৈরাগীর পাল্লায় পড়িলাম। (সমাজ কি কোন কাজের বস্তব নয়? 

কষা! সমাঞ্জ যেন্পপ বস্ত সেইরূপ তাহার দ্বারা কাজ পায় যায়। যদি 
বৈধঃব, সমান্ধ তয় তবে ভাল কাজ পাওয়া যায়। যদি অবৈষব মমাজ হয় অর্থাৎ 
কেবল লৌকিক সমাজ হয় তদ্দারা মে কাজ পাওয়! যায় তাহ! জীবের বরনীক় 
নয়। ভাল একথা থাকুক । প্রাকৃত বিজ্ঞান কি? 

দি। প্রারুত বিজ্ঞান তন্ত্রে অনেক প্রকারে প্রকাশিত আছে। প্রাকৃত 
জগতে যত গ্রক্ষার জ্ঞান, কৌশল ও সৌন্দধ্য আছে সনস্তই প্রাকৃত বিজ্ঞান। 
ধন্ুরবিষ্ঠা, আযুর্কেদ, গান্ধববধিগ্ভা, ও জ্যোতির্ষ্বিচ্া। এইপ্রকার সমস্ত বিস্কাই 
প্রাকৃত বিজ্ঞান। প্রক্কৃতি আছ্ভাশক্ডি (আবার তত্ব কথা ঝলিতে হষ্ল.). তিনি 
এই জড় ব্রহ্মা প্রসব গ্রকাশ করিয়। নিজ শক্তি ছার! ইহাকে বিচিত্র 
করিয়াছেন। এইট শক্কির একটী একটী রূপ ইহাতে একটা একটী বিজ্ঞান । 
এষ্ট বিজ্ঞান লাভ করিয়। মা নিস্তারিণীর পাশ হইতে মুক্ত হওয়া বায়। 
বৈষ্ণবের| ইহার কো অনুসন্ধান করেন না। আমর! এই বিজ্ঞান বলে 
মুক্তি লাভ করি। দেখ এই বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আগ্লাতুন, আরিক্তো, 
সোক্রাটী ও লোকমান হাকিম প্রভৃতি যবন দেশের মহাত্মাগণ কত কত 
গ্রহ লিখিয়াছেন। 

এস আপনি বঞিলেন যে টবঃবের! বিজ্ঞানু অনুসন্ধান করেন নঠ এ কথা 
মর।.ফেন না বৈষ্ুবদিগের শুদ্ধ জ্ঞান বজ্গান 'সমম্িত যথ! ভাগবতে 
চুঙ্লোকীতে ; /- 

. জ্ঞানং মে পরমং গন্াং বিজ্ঞান সম্বিত । 
_ তত্রহস্তং তদগঞচ গৃহাণ গদি তং ময়! ॥ 
টির পুর্বে যখন ব্রহ্মার উপাপনায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান. ভাছাকে কষ 

গন তাহাতে কেবল শ্দ্ধ বৈবধর্শ এইপ্রফারে উপগিষ্ট হইরাছে । ওহে অর্থ) |. 
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আমি তোমাকে বিজ্ঞান সমিত আমায় পম হা আর গে জানের রজত 
ও সেই জ্ঞানের অঙ্গ সফল বলিতেছি তাহ! তুমি গ্রচগ ফর। দিগসবর 1. বান | 
ই প্রকার শুদ্ধ আন ও বিষয় জ্ঞান] বিষয় জ্ঞান মানধ, সকল ইন্রয় ছারা 
সংগ্রহ করে। তাঙা অন্ুদ্ধ সুতরাং চিহস্তর পক্ষে নিশ্প্রয়োজন। ভীবের বন্ধ দশাঙ্জ 
জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজন মাত্র। চিদাশ্রয়ী জ্ঞানকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে। 
সেই জ্ঞান বৈষ্বদিগের ভজনের ভিত্তিমূল ও নিত্য।  বিষয়জ্ঞানের সহিত 
সেজ্ঞানের বিপরীত ও বিলক্ষণ সন্ন্ধ | বিষয়জ্ঞানকে ভুমি বিজ্ঞান বলিতেছ। 
বস্তত বিষয়জ্ঞানই যে বিজ্ঞান তাহা নঙ্জ। তোমার 'আমুর্কদাদি বিষযজ্ঞানকে 
আলোচনা করিয়া তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ করার নাম বিজ্ঞান । বিষক়্ 
জ্ঞানের বিলক্ষণ যে শুদ্ধ জ্ঞান তাহাকেই বিজ্ঞান বলে | বস্তুত জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

এক বন্ত। সাক্ষাৎ চিদ্তর উপলন্ধিকে জ্ঞান বলে । বিষয়জ্ঞান তির্কাবপূর্্বক 
শুদ্ধ জ্ঞান স্কাপনার নাম বিজ্ঞান । বস্ত এক হইলেও প্রক্রিয়া পৃথক বাঁলয়! 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইটী পৃথক্‌ পৃথক নাম হইয়াছে । তোমরা বিষয় জ্ঞানকে 
বিজ্ঞান বল। বৈষ্ণবগণ বিষয়জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে বিজ্ঞান বলেন। 
তাহারা ধন্ুর্ব্েদ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, রলার়ণ সমস্ত আলোচন! পূর্বক দেখেন 
ধর সমত্তুই, জড় জ্ঞান। উহার সহিত জীবের নিত্য সম্বপ্ধ নাই। অতএব জীবের 
নিতাধর্শ সম্বন্ধে নিতাস্ত অকিঞিৎকর। যাহারা জড় প্রবৃত্তি অন্থুসারে জড় 
জ্ঞানের উন্নতি সাধনে রত, তাহাদিগকে বৈষ্ণবের কর্মমকাণুগ্রস্ত বলিয়া জানেন। 
তাহাদিগকে নিন্দা কম্পেন না, কেন না তাহারা জড়োশ্লতির যত্বু করিয়া! বৈষুবের 
চিদুঙ্টতির কিয়্ৎ পরিমাণে উপকার, করেন । তাহাদের কুত্র জড়মপ্প জ্ঞানকে 
আপনারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলেন। তাহাতেই বা আপত্তি ফি? লাম 
লইয়া বিবাদ করা মুঢেরই কর্ম। 





দি! ভাল, জড়জ্ঞান যদি উপ্তত না ইত তবে তোমর। কিরূপ চ্ছনে 
্ জীবনবাৰা নির্বাহ করিতে ওস্জন্ন করিতে? অতএব তোমাদেরও জড়োতির 
চে করা উচিত। | 


অ। প্ররত্তি অনুদারে পৃথক্‌ পৃথক লোক পৃথক পৃথক বু করে। কিন 
সর্ব নিয়স্তা ঈশ্বর সেই সকল চেষ্টা ফলকে হথাযোগ্য অপর জনগণকে ভাগ 
চা দেন ? 


ছি), শুনৃতি কোথা হইতে হর? 


নবম অধ্যায় ।. ১১৭. 
-ক্া বনি সং কর জইতে ওত য়া, উজ (ধাছানের জড় ... 
ধর গা ভাঙার! ভতদুর জড়জানে ও. জড়জ্ঞান প্রত শি্ষা্দি ফাণ্ধে 
লিপুপ 1  তাঙাবা। যা. পস্তত করে, তাঁভাতে বৈষটরদের সুতরাং উপকার . হয়ঃ 
সে বিষে বৈষ্বনিগ্ের চেষ্টার প্ররোজন থাকে না। দেখ হৃতধরের! আপন 
আপন অর্ধোপার্জমের জন্য বিমান প্রস্তত করে। গৃহস্থ বৈধণবগ্ণ সেই বিগালেক্স.. 
উপর স্রীবিপ্রহ স্থাপনা! করেন । নধুমক্ষিকাগণ আপন প্রবৃতি অন্তপারে সু 
সংগ্রহ করে, ভক্তগণ দেব সেবায় সেই মধু গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগতে 
পরমাথের জগ্ভই যে সকল লোকে চেষ্টা করে তাহা নগ। নানা প্ররৃত্ধি হটতে 
কার্ধা হয় । মানধগণের প্রশনত্তি উচ্চ নীচ অন্ুগীয়ে বছবিধ | 'দীচ মানবগগ নীচ 
প্রবৃত্তির দ্বার! অনেক কার্য করে। এ সমস্ত কার্ধা উচ্চ প্রবৃতির কার্যের 
সহকারী হয়। এইরূপ বিভাগ স্বারা জগচ্চক্র চলিতেছে । যত প্রকায় জড়াশ্রিত 
ব্যক্তি আছে, তাহারা জড় প্রবৃত্তি ক্রমে কার্য করিয়াও, বৈষ্ণবের চিৎগ্ররত্তির -. 
সহকারী হয়) তাহার! জানে না যে তাঙ্কারা & সকল কার্য খারা! বৈষ্ণবের 
উপকার করিবে। কিন্তু বিষুমায়া দ্বারা মোহিত হইয়া তাহারা এ ষমত্ত কার্ধ্য 
করে। ম্থতরাং সমস্ত জগতই বৈষ্ণবদিগ্গের অপরিজ্ঞাত কিন্কুর। | 
দি। বিষুমায়! কাহাকে বল? 
ক মার্কণেয়। পুরাণের অন্তর্গত চতীমাহাত্মো যোগমারা হয়েঃ 
শক্তির সম্মোছিতং জগৎ ইত্যাদি বাক্য ধাহার সমন্ধে প্রয়োগ আছে তিনিই 
বিষ্ুমায়া। 
দ্দি। আমিবাহাকে মা নিস্তারিণী বলিয়া জানি তিনি ফে? 
অ।. ভিনিই বিবুবমায়। | | 
দ্দি। (তত্ত্রপুথি খুলিয়া) এই দেখ আমার মা চৈতগ্ররপিনী ইচছামনী টা 
ভিগুণাতীতা ও ত্রিগুণধারিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । তোমার বিফুমায! 
দিগুণা নছেন। তষে কিরূপ তুমি তোমার বিফুমায়াকে আমার মরার সহিত 
প্র বলিয়া বল? এই সব কথায় বৈফবদের গৌডামী দেখি আমাদের তাল 
লাগে না। ূ 
অ। ভাই দিগন্যর, এখনই রাগ করিও না। : দি বিন দিনে কে 
দেখিতে আসিয়াছ, আমি তোমাকে সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করি] রিষুমায়। 
 বলিলে কি সুতা হয়? ভগবান বিষ পরম “চৈতন্গ্বরূপ  একমান্র সর্ষে). ্‌ 
সলেই হার পক্ষ শি বলিতে হোলি হয় চি বর নী ও 





৯১৮ রা 





্‌ শরিক সকলের মূল বণিণে ও নী হ়্। শাক বন্ধ হইতে পৃ 
থাকিতে পারেন না। ফোন চৈতন্যন্বরূপ বস্ত. আগে স্বীকার করা ঢাই। 
বেদান্ত বলেন যে শক্তি শক্তিমতোরতেদঃ অর্থাৎ শি পৃথক্‌ বন্ত নয, শক্তিমান 
পুরুষ এক বস্ত। শক্তি তাহার চ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম। : বন্তক্ষণ শুদ্ধ চৈতন্য 
আশ্রয় করিয়া শক্তি আপনার কাধ পরিচয় দেন, ততক্ষণই লেই' শক্তিকে. 
শক্তিমান বন্ত হইতে অভেদ মনে করিয়া চৈতন্যরূপিণী বা ইচ্ছাময়ী জিগুণাতীতা | 
বলিলে ভ্রম হয় না। ইচ্ছা ও চৈতন্য পুরুষাশ্রিত। শক্কিতে ইচ্ছা থাকিতে 
পারে না পুরুষের ইচ্ছায় শক্তি কার্ধ্য করে। তোমার চলচ্ছক্তি আছে, তোমার 
ইচ্ছা-হুইলে সেই শর্তির কার্ধ্য হয়। শক্তি চলিতেছে বলিলে কেবল শক্তিমানের 
চলা বুঝায়। শব্ধ ব্যবহার কেবল রূপক। ভগবানের একই শক্তি। চিৎকার্ধ্ 
তিনি চিচ্ছক্তি। অচিৎ ব1 জড় কাধ্যে তিনি জড়শক্তি বা মায়া। বেদ বলেন 
পরান্তশক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে । 
ত্রিগুণধারিণী শক্তি জড় শক্তি। ব্রক্ষা্ড সন ও ব্রন্গাঞ্চ চালন সেই 
শক্তিরই কাধ্য। এই শক্তিকে পুরাণ ও তন্ত্র বিষুঃমায়, মহামায়।, মায়। ইত্যাদি 
নামে উক্ত করিয়াছেন । বূপক ভাবে সেই শক্তির বিধি-হরি-হর-জননীত্ব ও 
ুস্ত-নিশুস্ত-নাশকত্ব প্রভৃতি অনেক ক্রিয়। বর্ণিত আছে। যে পধ্যস্ত জীব 
বিষয় সপ্প থাকে সে পর্যাত্ত সেই শক্তির অধীন। জীবের শুদ্ধ জ্ঞান উদয় 
, হইলে নিজের স্বরূপ বোধ সহকারে, সেই শক্তির পাশ হইতে মোচন হয় এবং. 
জীব তখন চিচ্ছাক্তির অধীন থাকিয়! চিৎস্খ লাভ করেন। 
দি। তোমরা কোন শক্তির অধীন কিনা ? 
অ। ই! আমর! ০ মায়াশক্কির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির অধীনে 
আছি। | 
দি। তবে তোমরাও শা্। 
আআ) ই, বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শক্ত আমরা চিচ্ছক্ি- স্বযূপিণী যাধিকার 
আধীন। তাহার আশ্রয়ে আমাদের কৃষ্ণ ভজন ন্ুতরীং আমাদের তুধ্য 
আর শান্ত কে আছে! শান্ত বৈষ্কবে আমরা কোন ভেদ দেখি না. চিচ্ছ-. 
ক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া শক্তিতে ধাহাদের রতি, তাহার শান্ত 
 হইকাও বৈষণয লহেন, অর্থাৎ কেবল বিষ়ী। প্রীনারদ পঞ্চযাতে প্রীহূর্গা দেবী 
বলিয়াছেন “তববক্ষসি রাধাহহং রাগে বৃ্ীবনে বনে ।” হুর্গাদেবীর বাক্যে 
বেশ জার্না যাক যে শক্তি ছুই নন। . একই শক্তি চিৎশ্বকণে রাধিকা ও গড়, 


জবস আহার... ১৯1 

ও রূপে ধাপ: হয নশ্ষণ বসার জকি ও সণ অব্ার 
জড় শক্তি। চা ও ঃ 
. দি। তুমি কহিযাছ, বে মি জীব শি, সে রি প্রকার ?" 
আআ লীতার ভগবান বলিয়াছেন, ;-+ ৃ 


ভূমিরাপোহনলো বাযুঃ খং মনোবুদ্ধিয়ের চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
অপরেয়মিতত্বস্াং প্রক্ুতিং বিদ্ধি মে পরাং ॥, 
. জীবভূতাং মহাবাছে| যয়েদং ধাতে জগৎ 


ভূি, জল, অনল, বায়, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী 


আমার অপরা অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির পৃথক পৃথক্‌ অষ্ট প্রকার পরিচয়। জড়, 


মায়ার অধিকারে এই আটটী আছে। এই জড়া প্রক্কতি হইতে শ্রেঠা ও. 
পৃথক্‌ আমার জীব স্বরূপ! আর একটা প্রক্কতি মাছে, থে প্রকৃতি দ্বারা এক্ট 
জড়্গৎ উপলব্ধ বা দৃষ্টহয়। দিগম্বর! তুমি ভগবদগীতার মন্তব্য জীন ? 
এই গ্রন্থথানি সর্ব শাস্ত্রের নিন্বৃষ্ট উপদেশ ও সর্বপ্রকার বিতর্কের' মীমাংসা । 
ইহাতে স্থির হষটয়াছে যে জড় জগৎ হইতে তত্বতঃ পৃথক্‌ একটা জীবতত্ব” আছে। 
দে তত্বই ভগবানের একপ্রকার শক্তি। তাহাকে পণ্ডিতের! 'তটস্থপক্তি পু 
বলেন। সে শক্তি জড় শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছক্তি হইতে লঘু । অতএব 
জীব মাত্রেই কৃষ্ণের শক্তি বিশেষ । 
দি। কালীদাস! তুমি ভগবতীগীত! দেখিয়াছ ? 
.অ। হ। আমি পুর্বে সে গ্রন্থ পড়িক্বাছিলাম। 
দ্বি। তাহাতে কেমন তত্ব কথা? 2০8 | 
'অ। ভাই দিগস্থর! যে পর্যান্ত লোকে শর বাবার দের গুড়ের . 
অধিক প্রশংসা করে,। | 
দি ভাই! এটা, তোমার উনানী গ্ৰে ভাগবত ও বব গর্ঝ 
লোকে আদর করে, কেবল তোমরাই সেই. ছ্‌ই গ্রন্থের, নাম, শুনিতে 
পারলা। প্র তু ৮ 
আআ. ভাই! দেবী পিছ: ৪ এ 
দি না মিখ্যা কথা কেন বলিব, আমি চর ইনি কল কি ক 
প্িহিলাম কিন্ত পাই বাই ।. 4 ্ 


১২৪০. সব ্্ 1. 

ব্খ। থে গ্রন্থ পড় নাই, ভাহা ভাল কি হকি ফরিযা বলে: 
আমার গোঁড়ামী হইল কি তোমার ? রি [ 

দি। তাই! উঠিঠার নতি বু দা চা 
ছিলে। আবার এখন বৈধব হইয়া, বিশেষ বাচাল হইয়া পড়িযাছ। টি 
যে কথ! বলি তুমি কাটিয়া দিতেছ । 

অ। আমি দীন, হীন মুর্খ বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে বরন 
ব্যতীত আর শুদ্ধ ধা নাই। তুমি চিরদিন না বিছ্বেষ করিয়া, নিজের মঙ্গল 
পথ দেখিলে ন1। 

দি। (একটু চটিয়া) হা মামি এত ভজন সাধন করি। তুষি বল কোন 
মঙ্গল পণ দেখিলে না। আমি কি এতদিন ঘোড়ার ঘাস কাটছি? এই দেখ 
তন্্র সংগ্রহ খান! কি কম পরিশ্রমে হুইয্লাছে। তুমি সভ্যত। ও বিজ্ঞানকে 
নিন্দা করিয়া বৈষ্ণবশিরি করিবে, ইছাতে আমি কি.করিতে পারি ।, চল, 
সচ্যমণ্ডলি তোমাকে ভাল বলে কি আমাকে, দেখা যাক । | 

অ। (মনে মনে, প্রায় কুসঙ্গ ঘোচে ) ডাল ভাই! তুমি যখন মরিবে, 
তোমার সভাতো ও প্রান্কত বিজ্ঞান তোমার কি কাজ করিবে ?' 

দি। কালীদাস ! তুমিও যেমন মরণের পর কি আর কিছু আছে? 
যতক্ষণ বেঁচে থাক সভ্যতার সহিত লোকের যশ গ্রহণ কর, পঞ্চ মঞচারাদি দ্বার! 
আনন্দ কর, মা মিআরিনী মরণের সময়ে যথায় যেমন করিয়া থাক! উচিত 
সেইরূপ রাখিবেন। . মরণ হইবে বলিয়! এখনকার ক্লেশ কেন সহা কর? 
যখন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, তখন আর তুমি কোথায়. থাকিবে এই 
সংসারই মায়া, যোগমায়া, মহামায়া । ইনিই তোমাকে সুখ দিতে পারেন 
এবং মরণান্তে অবশ্ঠই মুক্তি দিবেন । শক্তি ব্যতীত বসার কিছুই নাই । শক্তি 
হুইতে উঠ্মাছ, শক্ষিতে পুনরায় কযাইবে। শক্তি দেবা-কর'। বিজ্ঞানে শক্তির 
বল দেখ। যত্ব করিয়া নিজ যোগবল, বৃদ্ধিকর।. শেষে সেই অব্যন্ক শক্ধি, 
বাতীত আয় কিছুই নাই। তোমরা কোথা থেকে, এক গীঁজাখুরী চৈতন্ত 
পুরুষের গল্প আনিয়াছ। সেই গর বিবান করিয়া! ইহ্কালে কষ্ট পাইতেছ ও 
পরকালে আমাদের অপেক্ষা কি অধিক পাইবে তাহা! জানি না। পুরুষের 
লহিত কাছ কি? শক্তি সেবা কর, শক্তিতে লয় হইয়া নিষ্তয- অবস্থান করিবে 1 
কমা জাই! তুমি তত জড়প্ি লইয়া দুগ্ধ হইবে।, যদি চৈতন্য পুর 
খাকে তবে মরণের পর তোয়ার কি হইবে? সখ -কাছাকে খল] মনের 
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সন্তোষের নাম স্থখ । আমি সমস্ত জড়ীর সুখ বর্জন করিয়া মনের সন্তোষবূপ 
সুখ পাইতেছি। যদি পরে কিছু থাকে তাহাও আমার। তুম সন্তুষ্ট নও। 
যত তোগ কর, ততই ভোগতৃষণ বৃদ্ধি হয়। স্থখবে কি বস্ত তাহা বুঝিলে ন1। 
কেবল সুখ নথ করিয়া ভামিতে ভামিতে একদিন পতন হইয়া দুঃখের 
সমুদ্রে পড়িবে। 


দি। আমার যা হয় হবে। তুমি ভদ্র সঙ্গ ত্যাগ করিলে কেন? 


অ। আমি ভদ্রসঙ্গ ত্যাগ করি নাই। বরং তাহাই লাভ করিয়াছি। 
অভদ্র সঙ্গ ত্যাগ করিরার চেষ্টা করিতেছি । 


দি। অভদ্র সঙ্গ কিরূপ? 
অ। রাগ না করিয়া শুন আমি বলি;-- 


একাদশে 7 
. যাবত্তে মায়য়াম্পৃ্টা ভ্রমাম ইহ কর্মভিঃ | 
তাবৎ ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্তারভবেভবে ॥ 
হে ভগবন্! যে পর্যন্ত তোমার অপারমায় দ্বার! স্থষ্ট হইয়া এই কম্মমার্গে 
ভ্রমণ করিব লে পর্য)স্ত' তোমার প্রনঙ্গবিৎ সাধুদিগের সঙ্গ জন্মে জন্মে ঘি না। 
সগ্তমে 3 | ” 
অসত্তিঃ লহ সঙ্গস্ত ন কর্তব্যঃ কদাচন। . 
যন্মাৎসব্বার্থহানিঃ স্তাদধংপাতশ্চজায়তে ॥ 
কাত্যারন বাক্যে ;-- 
বরং হুতবহুজালা পঞ্জরাস্তব্ব্যবস্থিতিঃ | 
ন শৌরি চিস্ত| বিমুখ জনসম্ভাস বৈশসং ॥ 
বরং অগ্সিতে পুড়িয়! মরি বা পঞ্জর মধ্যে চির আবদ্ধ হইলেও ভাল তবুও 
কৃষ্ণচিস্ত! বিমুখনের সঙ্গ দুঃখ যেন না হয়। তৃত্তীয়ে )- |] 
... সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি ভীঃ শ্রীধশঃক্ষমা। 
শমে৷ দমো। ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌ যাঁতি সংক্ষয়ং ॥ 
তেঘশাস্তেষু মূঢ়েমু যোষিৎক্রীড়। মৃগেষু ছ। 
 সঙ্গং ন কুরধ্যাচ্ছোচ্যেবু খপ্ডিতাত্মসাধুতু । ্‌ 
যে সকল লোক অশান্ত মুঢ ও স্ত্রীলোকদিগ্নের ক্রীড়া মৃগ তাহাদের সঙ্গে 
সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লঙ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ সসন্তই 
কি " 
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কষয়গ্রাপু হয় সেই সকল আন্মবিরোধী অসাধু শোচ্য পুরুষদিগের সহিত কখন স্গ 
করিবে না। গারুড়ে | | 
ন্কং গতোপি বেদানা সর্বশাঙ্রার্থবে্ঠাপি | 
যো! ন সর্বেগরে ভক্ত সং বিগ্ভাৎপুরুষাধমং ॥ 
যষ্ঠে ১ 
প্রায়শ্চিন্তানি চীর্ানি নারায়ণপরাহ্ুখং 
ন নিপ্পুনপ্তি রাজেন্দ্র সুরাকুস্তমিবাপগাঃ ॥ 


ছ্বান্দে ১ 
ভত্তি নিন্দতি বৈ দ্েষ্টি বৈষ্ঃবারাভিননাতি। 
ক্রুধ্যতে যাতিনোহর্ষং দশনে পতনানিষট,॥ 

দিগম্ধর! এই মকল অপৎসঙ্গ করিলে জীবের মঙ্গল হয় না। এই সকল 
লোকের সমাজ সংগ্রহে কি লাভ মাছে? 

দি! ভাললোকের সহিত আলাপ করিতে আপিয়াছিলাম। আমর! 
সকলেই হইয়া পড়িলাম। এখন তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গ কর, আমি নিজ 
গৃহে গমন করি। 

আ। (নে মনে, হয়ে এসেচে, এখন একটু মিষ্ট কথা ভাল) ঘরে ত 
অবস্তই যাইবে। ভুমি আমার বাল্য বন্ধু, তোমাকে ছাঁড়িতে ইচ্ছা করে না। 
কৃপা করিয়। যদি ১০০৪ তবে এখানে কিয়ংকাল থাকিয়া কিছু প্রমাদাদি 
পাইয়া যাও। 

দি। কালীদাস। রর ত জান, আমার কিছু খাওয়া দাওয়া! সয় না। 
আমি ভবিষ্যাশী। হবিধ্যান্ন পাইয়া আসিয়াছি। তোমাকে দেখিয়া আনন 
লাভ কাঁরলাম। আবার যঞে অবকাশ হয় ভাঁসিবএ রাত্রে থাকিতে পারিব 
না। গুরুদত্ত পদ্ধতিমত কিছু ক্রিয়া আছে। আজ ভাই বিদায় হইলাম।' 


অ। চল, আমি তোমীকে নৌকা পর্যাস্ত উঠাইযা দিয়া আসি। 

দি। নানাতুমি আপনার কন্ম কর। আমার সঙ্গে কএকটা লোক 
আছে। এই বলিয়া দিগঞথর শ্যামা বিষয় গান করিতে করিতে চলিয়। গেলেন। 
অদ্বৈচদাম মাপন কুটারে খন নিপ্গিয্পে নাম করিতে লাগিলেন। 


দশম অধ্যায়। 


_ নিত্যধর্ম ও ইতিহাস। 


অগ্রন্থীগ নিবাসী অধ্যাপক শ্রীছরিহর ভট্রাচার্গোর মনে একটা দনোহ উদয় 
হইল। অনেক লোকের সহিত বিচার করিয়া ও তাহার সন্দেহটা গেল না, বরং 
ঠা্ার চিত্তকে অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। তিনি একদিবদ অর্কটীলা গ্রামে 
শ্রীচতুভূ'জ স্ায়রত্বকে জিজ্ঞাস! করিলেন ; ভট্টাচার্স্য মহাশয় বলুন দেখি বৈষ্ঝব- 
ধম্ম, কতদিন হইয়াছে? হরিহর ভট্টাচাধ্য বৈষওবধন্মে দীক্ষিত ও গৃহে কুষ্ণকসেব 
করেন। ন্ায়রভ মহাশয় ন্াায়শান্তরে প্রায় বিংশতি বতসর পরিশ্রম করিয়। 
ধর্মের প্রতি অনেকটা উদ্বাসীন হইয়াছেন। ধর্মের কচকচি ভাল বাসেন না । 
কেবল শক্তিপূজার সময়ে কিছু কিছু ভক্তি প্রকাশ করেন। হরিহরের প্রশ্নে 
তাহার মনে একট উদয় হইল যে হরির বৈষ্ণবধর্মের পক্ষপাতিত্ব করিয়। আমাকে 
একটা, লট খটিতে ফেলিবে। এ বিপদ দূর করাই ভাল; এই মনে করিয়া 
সায় মহাশয় বলিলেন, হারহর, আজ আবার এ কি গ্রকার প্রশ্ন? তুমি 
মুক্তিপাদ পধ্যন্ত পড়িয়াছ । দেখন্ঠায় শাস্ত্রে বৈষ্ঃবধন্মের কোন কথাই ,নাই। 
তবে আমাকে কেন এ প্রশ্ন কুরিয়া বিরত কর। 

রিহর বলিলেন, ভট্টাচাধ্য মহাশয়! আমি পুরুযান্গক্রমে বৈষ্ঞবমঞ্ত্ে 
দীক্ষত। কথনই বৈষ্ণবধন্ম সন্বান্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। ক্সাপনি 
বিক্রমপুরের তরুচুড়ামণিকে জানেন । তিনি শ্সাজকাল বৈবধপ্থকে নিন্মুল 
কারবার অভিপ্রায়ে দেশ বিদেশে বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া অনেক অথ উপার্জন 
করিতেছেন । কোন শাক্তপ্রধান সভায় তিনি বলিয়াছেন যে বৈষ্ণব ধর্ম! 
নিতান্ত আধুনিক। ইহাতে কোন সার নাই, নীচ জ্গাতীয় লোকেরাই বৈষ্ণব 
হয়। উচ্চ জাতীয় লোকেরা বৈষ্ণবপন্মকে আদর করে না। সেঞ্ধপ রড়লোকের 
এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রথমে আমার মনে একটু বেদন| হইগ্রাছিল। পরে 
নিজে নিজে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে বঙঈভূমিতে প্রভু চৈতন্থদেব আপিবার 
পুর্বে কোন স্থলেই বৈষ্ণবধন্মী ছিল না। প্রায় সকলেই' শক্তিমন্ত্রে উপাসন। 
করিতেন । আমাদের মত কতকগুলি বৈঞণবমন্ত্রের উপাসক ছিল বটে। কিন্তু 
সকলেই চরমে ব্রক্মতত্বকে লক্ষ্য করিত এবং মুক্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। 
সেন্ধূপ বৈষ্ণবধর্মে পঞ্চোপাসকদিগের সকলেরই সম্মতি ছিল। কিন্ত প্র 
চৈতন্থাদেধের পর বৈষ্বধণ্ম একটী নুতন আকার লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবের! 


১২৪ . জৈব ধর্ম । ্‌ 
মুক্তি ও ব্রন্গ এই ছুইটী নাম শুনিতে পারেন না। তক্তিকে যেকি বুঝিয়াছেন 
তাহ! বলিতে পারি না।. কান! গরুর ভিন্ন গোঠ, ইস্াই এখনকার বৈষুবদের 
ভিতর দেখিতেছি। আমার প্রশ্ন এই যে এরূপ বৈষ্ণবধন্্ম পুর্ব হইতে 
আপিতেছে, না চৈতন্যদেবের সময় হইতে উদয় হইয়াছে? 

ন্যায়রত্ব মহাশক় দেখিলেন যে হরিহরের মনের ভাব আর এক প্রকার। 
অর্থাৎ হরিহর বৈষ্ণবদের গোঁড়া নন। ইহা মনে করিয়! সুখটী প্রফুল্ল হইল। 
বণিলেন হরিহর! তুমি যথাথ ন্তায়শান্ত্রের পণ্ডিত বটে। তুমি যাহা! মনে 
করিয়াছ, আমিও তাহাই বিশ্বাস করি। . আজকাল নবীন বৈষ্ণবধর্মর -যে 
ঢেউ উঠিয়াছে তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে ভয় হয়। কলিকাল 
আমাদের একটু সাবধান থাকা চাই। এখন অনেক ধনী ভদ্র লোক চৈতন্মতে 
প্রবেশ করিযাছে। তাহার! আমাদিগকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করে। এমত কি 
আমাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করে। আমার বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই 
আমাদের ব্যবসায় উঠিয়! যাইবে। আবার তেলী, তামলী, নুবর্ণবণিক সকলেই 
শীস্বকথ। লয়! বিচার করে, তাহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে । দ্রেখ 
অনেকর্মধন হইতে ব্রাহ্ণগণ এমত একটা কল করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
অপরের কোন লোকেই শাস্ত্র পড়িত না । এমত কি ত্রাক্ষণের নীচেই যে 
কায়স্থ বর্ণ তাহারাও পপ্রণব উচ্চারণ করিতে সাহস করিত না। আমাদের কথাই 
সকলে মানিত। কিন্তু আজকাল বৈষ্ণব হইয়া! সকলেই তত্ব বিচার করে। 
তাহাতে আমাদের অত্যন্ত পরাজয় হইতেছে। নিমাই প্ডিত হইতেই ব্রাহ্মণের 
ধর্মটি। লোপ হইল। হরির ! তন্ক চুড়ামণি পয়সার খাতিরেই বলুক আর দেখে 
শুনেই বলুক ভাল বণিয়াছে। বৈষ্ণববেটাদের কথ। শুনিলে গা৷ জিয়া যাঁয়। 
এখন বলে কি যে শঙ্করাচাধ্য ভগবানের আজ্ঞায় মিথ্যা মায়াবাদ শাস্ত্র রচনা 
করিয়াছেন।  বৈষ্ণবধর্থাহই অনাদি। আজও শতবৎসুর হয় নাই যে ধর্মের 
উৎপত্তি, তাহ! আবার অনাদি হইল। উদ্দোর পিশ্ডি বুধোর ঘাড়ে। বলুক 
যত থলিতে পারে। নবদ্বীপ যেমন ভাল ছিল তেমনই 'মনদ হইয়া পড়িয়াছে। 
বিশেষত নবন্ীপের মধ্যে গাদিগাছায় কএকটা বৈষ্ণব বুপিয়াছে। তাহার! আজ 
কাল পৃথিবীকে সরার মত দেখিতেছে। তাহাদের মধ্যে দুই তিনট! ভালরকম 
পণ্ডিত আছে। তাহাদের উৎপাতেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল ।. বর্ণধর্, নিত্য 
'ায়াবাদ, দেবদেবীর পুজ। সমন্জই লোপ করিতেছে। দেখ আজকাল আর 
শ্রাদ্ধ শাস্তি অধিক হয় না। অধ্যাপকদিগের কিরূপে চলে? | 


দশম অধ্যায় | 7... ১২৫ 


হন্রিহর বলিলেন ভট্টাচার্য মহাশয়! ইহার কি প্রতিকার নাই? এখনও, 
মায়াপুরে পাচ সাত জন বড় বড় ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিত আছেন । অপর পারে কুলিয়া 
গ্রামে অনেকগুলি স্মার্ড ও নৈয়া্িক আছেন। সকলে মিলিয়। প্যারা, 
আক্রমণ করিলে কি হয় ন|। * 

স্তায়রত্ব বলিলেন ই! তাহা হইতে পারিত যদি রিভিউ মধো 
এক্য হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্যবসার ছলে পরম্পর হিংস| করিয়া থাকেন। 
শুনিয়াছি কয়েকটী পঙ্ডিত কষ্ণচড়ামণিকে লইয়৷ গাদিগাছাঁয় বিচার উখাপন 
করিয়াছিণেন। পরাজয় হুইগ্লা আপন আপন টোলে বসিয়া যাহা ক্ষিছু বালিতে 
হয়, তাহাই বলিতেছেন। 


হরিহর বলিলেন, ভট্টাচার্য মহাশয়! আপনি আমাদের অধ্যাপক এবং 
অনেক অধ্যাপকের অধ্যাপক। আপনার কৃত গ্ভায় টীকা দেখিয়া অনেকে 
ফাকি শিক্ষা করেন । আপনি গিয়। একবার বৈষ্ণৎ পঙতদদিগকে পরাজয়. 
করুন। বৈষ্ণবধন্মঘে আধুনিক ও বেদ সম্মত নয় হ্‌হাই স্থাপন করুন।” 
তাহ! হইলে আমাদের পুব্বসম্মত পঞ্চোপাসনা ব্জার থাকে রণ 


চতুভূ্জ টানে মনে একটু ভয় আছে। কৃষ্ণচুড়ামণি গ্রস্ত যেখানে 
পরাঙ্গয় লাভ করিয়াছেন, সেখানে গেলে পাছে সেই দশ! হইগা পরে. তিনি 
বলিলেন হরিহর ! আমি ছদ্মবেশে যাইব, তুমি অধ্যাপক হইয়া গাদিগাছায় 
তককণনল উদ্দীপ্ত কর । হরিহর বলিলেন আমি অবশ্ঠই আপনার আজ্ঞা পালন 
করিব। আগামী সোমবারে ব্যোম মহাদেব বলিয়! গঙ্গাপার হইব। 


সোমবার আসিয়! উপস্থিত। হরিহ্র, কমলাকাত্ত, সদাশিব এই তিনজন 
অধ্যাপক, অক্র্টীল! হইতে শ্রীচতুভূজি স্তায়রত্বকে লইয়। জাহুবী পার হইল্েন। 
বেল! সার্ধ তিন প্রহরের সময় শীপগ্রছ্য়্কুঞ্জে আসিয়! “হরিবোল” 'হরিঝোল” বপিতে 
বলিতে ছুর্বাস| মুনির স্তায় মাধবীমণ্ডপে বসিলেঈিঠ ভ্রীঅধৈতদাস বাহির হইয়া 
তাহাদিগকে অভ্যর্থনাপুর্ববক পৃথক্‌ পৃথক আসন দিয়! বসাইয়া জিজ্ঞাসা করি- 
লেন আপনাদের আজ্ঞা কি? হরিহর বলিলেন আমর! বৈষ্ণবদিগের সহিত 
কএকটা বিষয় আলোচনা করিতে আসিয়াছি। অদ্বৈতপাস. বলিলেন অন্রস্থ 
বৈষ্ণবগণ কোন বিষয়ে বিতর্ক করেন না, তবে যদি আপনারা কোন কোন কথ! 
'মরলরূপে জিজ্ঞাসা করেন তবে ভাল। সে দিবদ কএকটী অধ্যাপক জিজ্ঞাস! 
ছলে অনেক বিতর্ক করিয়া! শেষে মনে মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমি পরমহংস 


১২৬0 জৈব ধর্শ | 
বাবাজী মভাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। এই বলিয়া! বাবাজী মহাশয়ের 
কুটীরে গ্রবেশ করিলেন | | 7 
.. অনৈতদাস অল্লক্ষণের মধোই আপিয়। আমন সকল পাতিয়া ফেলিলেন। 
পরনহংস বাবাজী মঠাশয় শ্রীমণ্ডপে আসিয়া প্রথমে বন্দাদেবীফে, পরে আগন্তক, 
ভন ব্রাঙ্মণগণকে দওৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞানা। করিলেন। মহাশয়- 
গণ! আমরা আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আজ্ঞা করুন। 

তখন স্থায়রত্ব বলিলেন আমরা দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর করুন 
তাহা শুনির। পরমহংস বাবাজী মহাশয় উবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়কে আকর্ষণ: 
করিয়। আনাইঈলেন | বৈষ্ণব নকল স্থির হইয়। বসিলে ন্যাযরত্র মহাশয় জিন্ঞাস! 
করিলেন যে বলুন দেখি, বৈষ্ণবধন্্ম পুরাতন কি আধুনিক? 

পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবদাস বলিলেন । শ্াবৈষ্ণবধর্মম 
সনাতন ও নিত্য । ঃ 

স্টা। খবৈষ্ণবধন্ম ছুই প্রকার দেখিতেছি। একপ্রকার বৈষ্ণবধর্দী এই যে 
ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার ভঞ্জন হয় না। একটী কল্পিত সাকার নিরূপণ 
করিয়া ভঞ্জন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হলে নিরাকার ব্রন্মজ্ঞান 
উদয় হশ্‌ মায়া-ক'ল্ত রাধাক্ষ্চরূপ বা রামরূপ ব৷ নৃসিংহূপ ভজিতে ভাঙ্গতে 
্র্ছ্তোর্ন হয়। এই বুদ্ধির সহিত বাহারা বিষুমুত্তি পূজা করেন ও তন্মন্ত্রে 
উপাদন। করেন, তাহারা পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে আপনাদ্িগকে বৈষ্ণব বলিয়। 
পরিচয় দেন। আর এক প্রকার বৈষ্ণবধর্ম এই ঘে ভগবান: বিষণ ব|. রাম বা 
কৃষ্ণ নিতা সাকার। সেই সেই মন্ত্রে উপাদনা করিয়া সেইরূপের নিত্য জ্ঞান ও 
প্রাসাদ লান্ু হয়। নিরাকার মত মায়াবাদ, অতএব শাঙ্ধরী ভ্রম। এই দুই 
প্রকার বৈষুবের মধ্যে কোন প্রকারটী মনাতন ও নিত্য । 

বৈ। * আপনি বেটা শেষে উল্লেখ করিলেন তাহাই - বৈষ্ঞবধর্্ম। তাহা সনা- 
তন। 'অপরটা নাম মাত্র বৈষ্ণব অথচ বৈষ্ণবধর্থের বিপরীত, অনিত্য এবং 
মায়াবাদের সহিত প্রচলিত হইয়াছে। 

স্থা। এখন বুঝিলাম যে আপনার! চৈতন্তদেব হইতে ফেমতটা লাভ করিয়াছেন 
তাহাই আপনাদের মতে বৈষ্বধন্ম | কেবল, রাধান্কঞ্, রাম, হৃলিংহ উপাসনাস্থার! 
বৈষ্ণবধন্ হয়না | চৈতন্যের মত লইয়! রাধাকষ্ণার্দি উপাসনা করিলে বৈষ্ণব 


ধর্ম হয়। ভাল তাহাই হইল। কিন্তু এরূপ বৈষ্ণবধর্মকে আপনার! কিরূপে 
সনাতন বণিয়া স্থাপন করেন! 24 | 
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বৈ বেরশাস্ত্রে এই প্রকার বৈষ্ণবধর্খের শিক্ষা আছে। সমস্ত স্মৃতি 
শান্্রে এই প্রকার বৈষ্ণবধর্থ্ের উপদেশ। সমস্ত আধ্য ইতিহাস এই বৈষণবধর্থের 
গুণ গান করিতেছে । | ৮ 
্যা। চৈতগ্ঠদেবের জন্ম আজও দেড়শত বৎসর হয় নাই । তিনিই দেখিতেছি 
এই মতের প্রবন্তক। তাহা হইশে এ মতটী কিরূপে লনাতন হইতে পারে? 
বৈ। যে সময হইতে জীব হইয়াছে সেই সময় হতে এই মতও হইয়াছে। 
জড়ীয়কালে জীবের আদি পাওয়া! যায় না) অতএব জীব জনাদি ও জৈবধর্থব 
রূপ বৈঞণবধন্মও অনাদি। ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। ক্র্ধা, প্রা্বভূ'তি হইবা- 
মাত্রই বৈষ্বধর্ম্ের ভিডি মুল যে বেদ সংজ্ঞিত বাণী, তাহা, উদয় হয়। তাহাই 
চতুঃশ্লোকীতে শিপিবদ্ধ আছে। মুণডক উপনিষদে এইরূপ কথিত আছে $-. 
্র্ধা দেবানাং প্রথমঃ সম্ঘভূব 
বিশ্বস্ত কর্তা ভূবনস্ত গোনা । 
সত্রঙ্গবিষ্ঠাং সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং 
.... অথর্ধায় জ্যে্ট পুত্রায় প্রাহ॥ 
সে ত্রহ্ধ বিষ্ঠা কি শিক্ষা দেয় তাহা থণ্েদ সংহিতায় কথিত আছে এবং 
কঠাদি উপনিষদেও কথিত আছে ; 
| তথ্িষ্কোঃ পরমং পদং সদা পশ্ঠান্তি সুরয়ঃ | 
দ্িবীব চক্ষুরাততং | বিষ্ঠোর্ষৎ পরমং পদং ॥ 
শ্বেতাশ্বতরে ১77 
.একে। দেবে! ভগবান্‌ বরেণ্য 
যোনি স্বভাবানধিতিষ্ঠতোক 2 ॥ 
তৈত্তিরীয়ে । 
সত্যং ভ্ঞানখনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদনিহিতং গুহায়াং গরমে ব্যোমন্। এসাইখ্ুতে 
সর্ধান্‌ কামান্‌ সহ ব্রহ্ষণা বিপশ্চিত| ॥ টং 
| স্তা। আপনি যে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং বেদ বাকাদ্বারা বৈষণবধন্মী ধলিতে- 
ছেন তাহ! মায়াবাদাস্তগত বৈষ্ণবধন্ম নয় ইহা কিরূপে বুঝাঈতে পারেন ? 
বৈ। মা়াবাদাত্তর্গত বৈষ্ণবধর্থ্ে নিত্য আন্গতা না । জ্ঞানলাভ স্থলে 
নিজের ব্রহ্গতা লাভ স্বীকৃত হয়৷ থাকে, কিন্তু কঠে বলিয়াছেন যে 7) 
 নায়মান্মা প্রবচনেন লত্যে। ন মেধয়। ন বন! শ্রাতেন। 
মমেবৈষ বৃণুতে সেন লত্য সবপ্তৈষ আত! বৃথুতে তগ্নং ্বাং॥ 


১২৮ ূ জৈব ধশ্ম |: 


আনুগত্য ধর্মই একমাত্র ধর্ম, তক্থারা সেই পরব্রহ্গের ক্ূপা হইলে তাহার 

নিত্য রূপ দেখা যায়। ত্রহগ জ্ঞানাদি দ্বারা সেরূপ লত্য হয় না। এই শু দৃঢ় 
বেদ বাক্যের দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ঃবধর্ম্ের বেদ মূলত্ব বুঝিতে পারিবেন । যে-বৈষ্চব 
ধর্ম শ্রীমন্মহা প্রস্থ শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই সর্ব বেদ সম্মত ধন ইহাতে সন্দেহ 
করিবার কোন কারণ নাই। রর ঃ | 

স্ত।। চরমে ব্রদ্ধজ্ঞান নয়, কৃষ্ণ ভজনই সারবূপে পাওয়া যায় এরূপ কি 
বেদ বাক্য পাওয়া যায়? 

বৈ। রসে! রৈ সঃ শ্তামাচ্ছবলং প্রপদ্ে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপন্থে এইরূপ বহৃতর 
বেদ বাক্যে চরমে স্কষ্ণ জনই লভ্য, তাহ। বলিয়াছেন 

স্তা। কুষ্চনাম.বেদে আছে কি? 

বৈ। শ্তাম শব্দে কি কৃষ্ণ নয়? অপশ্তং গোপা মণিপদ্য মানম! ইত্যাদি 
বেদ বাক্যে গোপতনয় কৃষ্ণকেই ভল্লেখ করেন। 

স্তা। এসব টেনে টুনে অর্থ হয় মাত্র। 

বৈ। আপনি যাদ বেদ ভালরূপে আলোচন। করেন তবে দেখিবেন যে 
সকল বিষক্েই বেদ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরবস্তী খিগণ 
এ সকগটিএবদ বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাই আমাদের মান কর্তব্য । | 

রর * এখন: বৈষ্ণবধর্ম্বের ইতিহাস বলুন । 

বৈ। আমি বলিয়াছি যে বৈষ্ণবধন্নী জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদয় হহয়াছে। 
্রহ্ধা প্রথম বৈষ্ণব । শ্তরীমন্মহাদেব বৈষ্ণব । আদি প্রজাপতিগণ কলেই বৈষ্ণব । 
ব্রহ্মার মানস পুত্র শ্রীনারদ গোস্বামী বৈষ্ণব । এখন দেখিলেন, খৈষ্তবধর্ম 
সষ্টির সময় হইতে ছিল কি না? মুল কথা এই থে লকলেই নিগু'ণ প্রকৃতি ভয় 
না। যে জীবের প্রকৃতি যতদুর নিগুণ সে জীব ততদুর বৈষ্ণব। মহাভারত 
রামায়ণ ও পুরাণ এই সকল গ্রস্থই আধ্যদিগের ইতিহাস্‌ | প্রথম স্ষ্টিকালে 
বৈষ্বধন্ম দেখিলেন। আবারপ্থত্খন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণিত 
হইয়াছে তখন প্রথম হইতেই আমরা প্রহ্লাদ ও ফ্রবকে পাই । যে সকল 
ব্যক্তির বিশেষ যশম্বী তাহাদেরই নাম ইতিছালে লিখিত হইয়্াছে। বন্তত 
গ্রহলাদ ও বের সময় আতবুও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন তাহ। বল! যায় না । ফ্রুব 
মনু পুত্র এবং প্রহ্লা্দ কম্তপ প্রজাপতিপ্র পৌত্র। ইহার অত্যন্ত আরিকালের 
(লোক ইছাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের আরম্ভ কালেই শুদ্ধ বৈঝবধশ্খব দেখিতে 
'প্রাইতেছেন। পরে চন্্র হুধ্য বংশীয় রাজাগণ ও ভাল. ভাল মুনি ও খধিগণ 
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গকলেই বিপ। পরাণ হইয়া ছিলেন। সভা, ক্রেতা, ্বাপর তিন যুগেই এন্ধপ 
উল্লেখ আছে। কলিকাপে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীযামাচ্জ, শ্রীমধ্বাচাধ্য ও 
্রীবিষ স্বামী এবং পাশ্চাত্য- প্রদেশে শ্্ীনিাদিত্য স্বামী বু সহজ ব্যক্তিগণকে 
 বিশ্তদ্ধ বৈষ্ণবধন্মে আনয়ন করিয়াছিলেন । তাহাদের কৃপায় বোধ হয় ভারতের 
অর্ধ সংখ্যক অনুষা মায়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছেন ।, 
এই ব্গদেশে আমার হৃদয়নাথ শ্ীশচীনন্দন দেখুন, কত দীন ও পতিত লোককে 
উদ্ধার, করিলেন! এ সমস্ত সিরিনা আপনার বৈষ্ঞবধর্মের মাহাত্ম্য নন 
'গোচর হয় না! 
স্ঠা। হা কিন্তু প্রহলাদাদি কি প্রকার বৈষ্ব বল! যায় না। 
.বৈ। শাস্ত্র বিচার করিলে অবশ্ঠ জানা যায়। যখন য্ডামার্কের শিক্ষিত 
মায়াবাদ দুষিত ব্রন্গজ্ঞান ত্যাগপূর্ব্বক হরিনাম সার করিগ্নাছিলেন, তখন প্রহ্লাদ 
যে শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। মুগ কথ! এই যে একটু নিরপেক্ষ ও 
মম দৃষ্টি ব্যতীত শাস্ত্র তাৎপর্য বুঝ। যায় ন। | 
স্তা। বদি বৈষ্ণবধন্্থ এইরূপে চিরকাল আসিতেছে তবে চৈতন্ত মহাপ্রভু কি 
নৃতন কথা শিক্ষা দিলেন, যাহাতে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে হইবে। 
বৈ] বৈষ্বধন্, খপুপ্পের নায়, কাল সহকারে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতোছেন । 
প্রথম কলিকা। পরে একটু বিকচিতভাবে লক্ষিত । ক্রমশঃ পূর্ণ বিকচিত ভাবপ্রাপ্ত 
পুষ্পবৎ গ্রকাশিত। ব্রহ্ধার নময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃগ্লোকী সম্মত ভগবত জ্ঞান 
মায়াবিজ্ঞান, তক্তিনাধন ও প্রেম কেবল অন্কুররূপে জীব হৃদয়ে গ্রকাশ হইতেছিল। 
প্রহলাদাপির সময়ে কলিক! আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরার়ণ খষির কালে 
কলিক৷ গুলি বিকচিত হইতে আরপ্ত হইয়া বৈষ্গলধর্ম্ের আচারধ্যগণের সময়ে, 
পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্ত্রীমন্মহা প্রভু উদয় হইলে প্রেম পুষ্প সৃম্পর্ণ বিকচিত 
হইয়া জগচ্জনের হার্দ নাগিকায় পরম রমণীর (ৌন্ুভ প্রদান করিতে লাগিল । 
জীমপ্ছা প্রভু শ্রীবৈষ্চব ধর্মের পরম নিগুঢ় ভাব যে নাম প্রেম তাহাই জগজ্জীবের 
ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্ীনাম সংকীর্তন যে পরম আদরের ধন তাহ! কি 
আর কেছ প্রকাশ করিগ্নাছিলেন? যদিও শাস্ত্রে ছিল তথাপি জীবচরিত গণ 
হয় নার্বী। আহ! ! শ্রীমন্সহাপ্রতুর উদয় হইবার ক প্রেম রদ ভাতার কি 
: এয়পে কথন বিতরিত হইয়াছিল? 
 স্তা।, ভাল বদি আপনাদের প্রেম কীর্তনাদি এত ট্রপাদেয় হয়, গার 
লে পণ্ডিত অঞ্চগীতে ইহার আদর হয় ন। কেন? 
টনি) 2, 
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বৈ। কলিকালে পঞ্ডিত শব্ষের অর্থ বিপর্ধ্যয় হইয়াছে । শাস্ত্রে উজ্জল 
বুদ্ধির নাম পঞ্ডা, তাহা ধাছাদের আছে তীহাদিগকেই পঙ্ডিত বলা যায়। 
কিন্তু এ সময়ে ঘিনি ন্যায়ের নিরর্থক ফাকি ওস্থৃতি শাস্ত্রের লোক রগক অর্থ 
করিতে পারেন তাহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ পত্ডিগণ কিরূপে ধশ্মতাৎপর্্য 
ও শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন ? নিরপেক্ষ ভাবে 
সর্ব শান্ত আলোচনা! করিলে যাহ! পাওয়া যায় তাহা কি স্তায়ের ফাকি সিদ্ধান্তে 
.লাভ হয়্। বস্তুতঃ বাহারা আত্মবঞ্চনা জগত্ধঞ্চনায় পটু তীহারাই কলিকালে 
প্ডিত। এই 'সকল পঙ্ডিত মওডলীতে ঘট 'পট লইয়া বিতর্ক হয়। বস্তভ্ঞান 
ও সম্বস্ক তত্ব এবং জীবের চরম প্রয়োজন ও তাহার উপায় লষ্টয়! কোন বিচার 
উঠিবার সম্ভব নাই। তত্ব বিচার হইলে, তবে প্রেম কীর্তনাদি যে কিবস্ত 
তাহ জান! যায়। 

স্ত।। ভাগ, পণ্ডিত ভাল নাই তাহা! মানিলাম কিন্তু উচ্চশেখীর ব্রাহ্মণগণ 
কেন আপনাদের বৈষ্ণব ধর্ম স্বীকার করেন লা। ক্রাহ্মণবর্ণ সাত্বিক। 
ল্বভীবতঃ সত্যপথে ও উচ্চধর্থ্েই ব্রা্ষণের রুচি হয়। তবে কেন ব্রাহ্গণগণ 
অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ধের বিরোধী হন ? 

টং আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া আমি বলিতে বাধ্য তইতেছি। 
বৈষ্ণবগণ 'শ্বভাবতঃ অন্ত লোকের চর্চা করেন না। দেখুন যদি আপনার 
মনে ছুখ ও ক্রোধ না হয় এবং সত্য জানিবার ইচ্ছা জন্মে তবে আমি 
আপনকার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি। | 

ন্া। যাহা হউক আমরা শীস্তর অধ্যয়ন করিয়! শম দম ঠিতিক্ষার পক্ষপাতী । 
আমর! আপনার কথা সহ করিছে পারিব না এমত নয়। আপনি স্পষ্টকূপে 
বলুন আমি অবন্ত ভাল কথা শ্বীকার করিব। 

বৈ? দেখুন শ্রীরামানতু, মধ্য, বিষুস্বামী ও. নিথবাদিত্য ইছার! সকলেই 
্রা্গণ। তাহাদের সহত্র সমর ব্রাঙ্গণ শিশ্য। আবার গৌঁড়দেশে আমার 
মহাপ্রভু বৈদিক ব্রাচ্ষণ। আমার নিত্যানন্দ প্রভু রাটীয় ব্রাহ্মণ । 'আমার 
অদ্বৈত প্রভু বারেন্্র ব্রাহ্ষণ। আমার গোম্বামী ৭ *মহান্তগণ অধিকাংশই 
ব্রাহ্মণ । সহস্র সহত ব্রন্ধ কুলতিলক শ্রীবৈষণবধন্মের আশ্রয় লইয়া এই নির্ণ 
ধর্ম জগতে প্রচী্জ করিতেছেন। আপানি কেন বলেনু যে উচ্চ শ্রেন্র ব্রাঙ্গণের! 
বৈষঃর ধশ্ে আদর করেন না? আমরা জানি, যে সকল ব্রা্মণগণ বৈষবধশ্ 
আদর করেন, ভীহারা গতি উদ্চ শ্রেণীর বাঙ্মণ। ভবে কুল দোখে, সংসর্গ দোবে 


দশম অধ্যায় ১৩১ 

ও অসংশিক্ষা দোষে কতকগুলি ব্রাঙ্মণ বংশীয় লোক বৈষ্ণব ধর্সের গ্রৃতি বিদ্বেষ 
করেন। তত্দারা তাছার! যে ত্রাঙ্ণত্বের পরিচয় দেন তাহা লয় । নিজের নিজের 
অসৌভাগ্যের. ও অপগতির পরিচয় দিয়া থাকেন । বিশেষতঃ শান্ত্রষতে 
কলিকালে সনান্ধণ অগ্ল। সেই অল্প ভাগই বৈষ্ণব। ব্রাহ্গণ যে সময়ে বেদ 
মাত বৈষ্ণবী গায়ত্রী লাত করেন, নেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব |. 
কাল দোষ বশতঃ পুনরায় অবৈদিক দীক্ষা দ্ধীরা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন। 
অতএব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প দেখিয়া কোন অপদিদ্ধান্ত করিবেন ন1। 

স্া। নীচ জাতির মধো অধিকাংশই কেন বৈষ্ণব ধর্ম স্বীকার'করে? 

বৈ। তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। নীচ জাতির মধ্যে অনেকে 
দৈন্ঠ শ্বীকার করায় বৈষ্ণব দিগের দয়ার পান্র হন।. বৈষ্ণব কপ ব্যতিত 
বৈষব হওয়া যায় না। জাতিমদ, ধনমদ ইত্যাদি মদে মত্ত থাকিলে দৈন্ট হয় 
না। দুতরাং বৈষ্ণব কৃপ। সে নকল লোকের পক্ষে দুল্ল'ভ। 

স1। এবিষয় আর জানিতে ইচ্ছা করি না। আপনি দেখিতেছি ক্রমশঃ 
কলির ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল কঠিন কথ! আছে, তাহাই বলিবেন। 
রাক্ষসাঃ কলিমা শ্রিত্য।জায়ন্তে ব্রহ্ম যোনিযু ইত্যাদি শাস্ত্র বাকা গুনিলে আমাদের 
মনে বড় ছুঃখ হয়| এইজন্য আর ও নব কথ। উঠাইব না। এখন .ব্লুন 
আপনার! অপার জ্ঞান সমুদ্ত স্বরূপ শ্রীশঙ্কর শ্বামীকে কেন আদর করেন না? 
৮৮বৈ। এ কথা কেন বলেন ? আমরা শ্রীশঙ্কর স্বামীকে শ্রীমন্মহাদেবের অবতার 
বলিয়৷ জানি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে আচার্য বলিয়। 'সম্মান করিবার শিক্ষা 
দিয়াছেন। আমরা কেবল তাহার প্রকাশিত মাধ়াবাদ স্বীকার করি না। মায়". 
বাদ বেদোদিত ধর্ম নয়। ইহা! প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। আন্তরিক প্রবৃত্তির লোক- 
দিগকে মতে স্থির করিয়! রাখিবার জন্য ভগবানের আ্তায় বেদ, বেদাত্ত,! 
গীতাদির তর্থাত্্র করিয়। আচার্য অঠৈত বাদ এূপনকাশ করিয়াছেন । 'ভাহাতে . 
আচার্ধ্ের দোষ কি, যে তাহাকে নিন্দা করা যাইবে? বুদ্ধদেব ও তগবদবতায়। 
তিনি বেদ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কোন্‌ আর্্যসস্তান 
তাহাকে নিন্দা করিয়া! থাকেন ? যদি বলেন শ্রীভগবানের ও শ্ীমহাদেবের এনপ 
কার্য বন্দর নগ্ন, কেন না ইহাতে বৈষম্য দোষ হইয়া! পড়ে। তবে তছুত্তরে আমরা 
এই.কথা ঝুলি যে বিশ্বপাতা ভগবান ও তীহার কর্ণ সচিব প্রীমহাদের সর্বজ্ঞ ও 
সর্ব মল ময়। তাহাদের বৈষম্য দোষ হইতে পারে,না। তাহাদের কার্ষের 
গন্তীবা্থ ক্ষুত্র জীব বুঝিতে না পারিয়! তাহাদিগকে নিলা করে। থে বিষয়ে 
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মানবের চিন্তা শক্তি সাইতে: পারে না, দে কথ! উত্থাপন করিয়! ঈশ্বরের এরূপ 
কাধ্য ভাল হয় নাই, এরূপ হইলে ভাল হইত এমন কথ। বল! স্ুবিজ্ঞ লৌকের 
পক্ষে উচিত নয়। খ্ন্থুরিক স্বভাব ব্যক্তিদিগকে . নায়াধাদে আবদ্ধ রাখার যে 
কি প্রয়োজন তাহ! সেই সর্ব নিরস্তা। পরমেশ্বরই জানেন। জীব স্থষ্টি কর! ও 
প্রলয়ে সর্ব্ব জীবের ধবংশ করার যে কি প্রয়োজন তাহা আমাদের জানার উপায় 
নাই। সমুদায়ই ভগবল্লীলা। ধাহার! ভগবত পরায়ণ তাহার! তগবল্লীলা শবণেই 
আনন্দ লাভ করেন । তাহাতে বিতর্ক করেন না। 


স্া। ভাল, মায়াধাদ যে বেদ, বেদাস্ত ও গীতা র্ তাহ আপনার! 
কেন বলেন? 


বৈ। আপনি যদি উপনিষদ্গুলি ও বেদাস্ত হুত্রগুলি ভাল করিয়া! বিচার 
করিয়৷ থাকেন তবে বলুন কোন্‌ যন্ত্র ও কোন্‌ শ্ত্রে মায়াবাদ পাওয়! যায়? 
আমি সেই সকল মন্ত্র ও শুজের যথাথ অর্থ দেখাইয়া দিব। কোন কোন বেদ 
মন্ত্রে মায়াবাদের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ দেখিলে সে অর্থ 
অতি অল্লক্ষণেই দুর হয়। 


সা. ভাই! আমার উপনিষদ ও বেদাস্ত শুত্র পড়া নাই। আমরা ন্যায় 
শাস্ত্রের কথ হইলে সকল বিষয়ে কোমর বাঁধিতে পারি। ঘটকে পট করিতে 
পারি, পটকে ঘট করিতে পারি । গীত! কিছু কিছু পড়া আছে, কিন্তু তাহাতে 
বিশেষ প্রবেশ নাই । আমি কাষে কামেই এথানে নিরন্ত হইলাম। ভাল আর 
একট। কথ! জিজ্ঞাসা করি। আপনি বড় পঞ্ডিত। দ্ভাল করিয়! বুঝাইয়া৷ দিব্নে। 
বৈষ্ণবগণ বিষুরপ্রসাদ ব্যতীত অন্যান্ঠ দেব দেবীর প্রসাদে কেন অস্রদ্ধা 
গ্রকাশ করেন। | 


বৈশ। আমি পঙ্ডিত নষ্ট নিতাস্ত মূর্খ । আহা বলি তাহ! ও 
পরমহংস গুরুদেবের কূপ বলে, ইছাই জানিবেন। শাস্ত্র আপার! কেহই 
সকল শান্তর পড়েন নাই। গুরুদেব শাস্ত্র লগুদ্র মন্থন, করিয়া যে দার অর্পণ 

করিয়াছেন তাহাই সর্বশাস্ত্র সম্মত বলিয়া জানি । আপনার প্র্্ের উত্তর এই। 
বৈধ্ণবগণ অপর দেবদেবীর প্রলাদে অশ্র্ধী করেন ন1।... ্রীক্ুষ্ণ একমান্র 
পরমেশ্বর । অন্তান্ত দেবদেবী তাহার অধিক্কত ভক্ত। ভক্ত প্রাসাদে শ্র্ধা 
. ব্যতীত বৈষবের অশ্রদ্ধ/ নাই। ভক্তপ্রসাদ গ্রহণে, শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়। 
-তক্তিগের পদরজ, ভক্তদিগের চরণামৃত ৬ ভক্তদিগের অপরামূত এই তিনটা? 
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পরম উপাদেয় স্্ু। মুল কথ! এই যে মায়াবাদী যে.দেবতারুই পুজা করুন ও 
অগ্লাদি যে দেবতাকেই অর্পণ করুন, মায়াবাদ নিষ্ঠ| দোষে সে দেবতা দে পুজ! 
ও থাদাতবয গ্রহণ করেন না| ইছার তূরি তরি শান্তর প্রমাণ আছে, জিজ্ঞাসা 
করিলে বলিতে পারি । অন্থদেব পৃজকগণ প্রারনই মাঞ্জাবাদী। তীহাদের প্রদত্ত 
দেব প্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় ও ভক্তি দেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন, 
শুদ্ধবৈষণব যদি কষ্ধার্পিত প্রসাদার অন্ত দেব দেবীকে দেন, সেই দেবদেবী বড় 
আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরার তাহার প্রসাদ ও 
বৈষ্ণব জীব মাত্রেই পাইয়! আনন্দ লাভ করেন। আরো দেখুন, শাস্ত্র আজ্ঞাই 
ছু বলবান। যোগশান্ত্রে লিখিত আছে যে যোগাভ্যাসী বাক্তি কোন দেবতার 
প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। ইহাতে এ কথ! বলা যাইতে পারে না যে যোগাভ্যালী 
ব্যক্তি, অন্য দেবতাদের প্রসাদে অশ্রদ্ধী করেন। যোগ কাধ্যে প্রসাদ পরিত্যাগ 
করিলে একান্ত ধ্যানের উপকার হয়। তদ্রুপ ভক্কি সাধনে উপান্ত দেব ব্যতীত 
অন্ত দেবের প্রসাদাদি লইলে অনগ্ তাক্ত সাধিত হয় না। ইহাতে অন্ত দেব 
দেবীর প্রসাদদে যে কেহ অশ্রদ্ধা করে, এরূপ নয়। শাস্ত্র আজ্ঞামতে আপন 
আপন প্রয়োজন সিদ্ধিতে যত্র করে, এইমান্র জানিবেন। 
স্/। ভাল, একথাও বুঝিলাম। আপনারা কেন শাস্ত্র সম্মত “যজ্ঞ পণ্ড 
বধে আপত্তি করেন? | ৃ 
. বৈ। পণ্ড বধ কর! শাস্ত্রের তাৎপধ্য নয়। "ম! হিংস্যাৎ সর্ধানি ভৃতানি” 
এই বেদ বাক্যের দ্বার! পণ্ড হিংসার নিষেধ হইতেছে। মানব স্বভাব যে পথ্যস্ত 
 তামসিক ও রাজদসিক থাকে, যে পর্যাস্ত স্বভাবতই মানব স্ত্রী সঙ্গ লিপ্গা আমিষ 
_ ভোজন ও আদব সেবাতে রত থাকে । তাহাদের পক্ষে ততৎ কার্য্যে বেদের 
আজ্ঞার অপেক্ষা নাই। বেদের তাৎপর্ধ্য এই যে, যে পর্যাস্ত মানবগণ সান্বিক 
হইয়। পণ্বধ, সত্রীন্গ লালস! ও আসব দেবা পর্রিত্ঠাগ ন! করে, ততদিন মনেই 
সেই প্রবৃত্তি খর্ব করিবার উপায় স্বরূপ বিবাহের দ্বার "ন্ীসঙগ, ঘজ্ঞে পণ্ড হনন 
এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিগ়াতে গ্করা পান করুক।  ্ উপায় হারা প্রবৃতি 
সন্কোচিত হইলে ক্রমশঃ এ সকল ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত ভইবে। বেদের এইমাত্র 
তাৎপধ্য। পণ্ড বধ কর! বেদের আদেশ নয়, যথা ০ 


লোকে ব্যবায়ামিষ মগ্ত সেব! নিভ্যস্ত জন্তোনহি তত্র চোদন! |. 
বধির স্তেধু বিবাহ খঞ্জ হ্থরাগ্রহৈ রাঙ নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ 


১৩৪. | . জৈব ধন্্ব। : 


বৈষ্ঝবদিগের এইমাত্র সিদ্ধান্ত যে তামসিক রাজগিক লোকের! যে; পণ্ড 
হনন করে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সাত্বিক ব্যক্তির এ কার্ধ্য 
কর্তব্য নয়। জীব হিংস। পশুবৃত্তি যথা শ্ীনারদ বাক্যে )-- 
॥ অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুম্পদাং। 
লঘু তত্র মহতাং জীবে! জীবন্ত জীবনং ॥ 


মন্থবাক্য যথা ১-- 
প্রবৃত্তি রেষ! ভূতানাং নিবৃততিত্ত মহাফল! ॥ 
হ্যা । ভাল, পিভৃখণ পরিশোধের জন্ত-যে শ্রান্ধা্দি কর যায় তাহাতে বৈধ্ণব 
কেন আপত্তি করেন? 
বৈ। বর্মপর ব্যক্তিগণ যে কর্ন্মকাণ্তীয় শ্রাদ্ধ করেন তাহাতে বৈষ্ঝবের কোন 
আপত্তি নাই। শাস্ত্র এই কথা মাত্র বলেন 7-- 
দেবি ভূতাপ্ত নণাং পিতুণীং ন কিন্করো নায়মুণী চ রাজন্‌। 
সর্বাত্সন! যঃ শরণং শরণ্যং গতে। মুকুন্দং পরিস্ৃত্য কর্তং ॥ 
অর্থাৎ ধাহার! সর্বশ্বরূপে ভগবানের শরণাগতি লইয়াছেন, তাহারা কমার 
দেব, খষি ভূত, আপ্ত, মন্থধা ও পিতৃলোকের কি্কর নন অথাৎ তাহারা শরণাগতি 
দ্বারা তাহাদের খণ পরিশোধ করিয়াছেন। অতএব শরণাগত ভক্তের পক্ষে 
পিতৃখণ পরিশোধের জন্ত কর্মনকাতীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎ পুজা করিয়া 
পিতৃগোককে প্রসাদ অর্পণপুর্বক শ্বগণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাহাদের 
পক্ষে ৰিধি। 
স্ত। এ আবস্থা ও অধিকার কোন সময় হইতে ধর! যায়? 
বৈ। হরিকথা ও হরিনামে যে দিবস হইতে শ্রদ্ধা হ, সেই দিবস হইতে 
বৈষবের এই অধিকার জন্মে যখ] ৮- নি 
তাবৎ কর্ণাণি কুবর্বীত ন নির্ধিগ্যেত যাবা, 1 
| মৎকথা প্রবপাদৌ ক! শ্রদ্ধা যাবগজজায়তে | 
, স্কা। আমি বড় আনন্দিত হইলাম।. 'পাণ্ডিত্য ও-ুক্্ব বিচার দেখিয়! 
বৈষ্ণবধর্শ্ে আমার শ্রদ্ধা হইল। মনে মনে আমি নুখলাত করিলাম। হরিতর! 
আর ফেন বিতর্ক! ইহার! মহামহোপাধ্যার পরিত।, শান্্র বিচারে বিপেষ, 
পটু। আমাদের ব্যবদ! রক্ষার জন্য যাহাই বলি প্রীনিমাই পাগুতের' স্তায় বশশ্বী 
পণ্ডিভ.ও বুতৈষ্চব আর বঙ্গ তূষিতে বা ভারতে জন্গিয়াছেন কি ম সন্দেছ। 


: এবিপি ক্যা): 5 


অন্ত চ্গ হী পার র হই বেলা অবসাম হট, রি বোল, হরি যোগ 
বলিয়। স্টারের দল চলিলেন ;  লৈষধণ জয়' শচীন্দন বলিয়া ঠা. করিতে 
'লাগিলেন। ত* 


একাদশ অধ্যায় । 


নিত্যধর্মথ ও ব্যুৎপরস্ত অর্থাৎ পৌঁতুলিকা |. 


ভাগীরখীর পচ্চিমভীরে কুলিয়৷ পাহাড়পুরগ্রাম।. শ্ত্রীনবন্বীপের খস্তর্গত 
কোন দ্বীপের মধ্যে তী প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত । শ্্রীনমঙ্াপ্রভূর সময়ে তর্থায় 
শ্রমাধবদাদ চট্টোপাধায় তশ্ত নামান্তর ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
'বিশেষ সম্মান ও প্রাছুর্ভাব ছিল। ছকড়ি চট্টের পুত্র শ্রী বংশীবদনানন। ঠাকুর । 
মহা প্রভুর কৃপায় শ্রীবংশীবদনানন্দের বিশেষ প্রভূত! জন্মিগাছিল। শ্রীরুষ্ণের . 
বংশীর অবতার বলিয়া কাহাকে সকলেই প্রভূ বংশীবদনানন্দ বলিত। শ্রীবিষুঃপ্রয়। 
মাতার একাস্ত রুপাপাত্র বলিয়া প্রভু বংপীধদন বিখাত ছিলেন। প্রীপরিয়াজীর 
অবর্শনে শ্রীমৃত্তির দ্ শ্রীমায়াপুর হই প্রভুবংশী কুলিয়া পাছাড়পুরে আনিয়া 
ছিলেন। তাহার বংশধরগণ যে ময়ে শ্রীজাহ্বীমাতা ঠাকুরাণীর কৃপাবলঘ্বনপুর্বক 
শ্রীপাঠ বাঘনাপাড়া আশ্রয় করিলেন, তখন. মালঞ্চবালী সেখায়েতদিগের হস্তে 
শরীমুর্তিসেবা কুলিয়! গ্রামেই রছিল। | 

প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারে কুপিয়! গ্রাম। কুলিয়া গ্রামের বহুতর 
. পল্লীর মধ্যে চিনাডাঙ্গ! প্রভৃতি কতিগন্স প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। চিনাডাঙ্গার কোন 
ভক্ত বণিক্ক কুলিয়া পাহাড়পুরের শ্রীমন্দিয়ে একটা পাঁরমাথিক মহোৎসব 
করিয়াছিলেন।: বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও যোলাক্রোশ নব্ধীপন্থিত সমস্ত, বৈধব 
বুদ সেই মহোৎসবে আহুত। মহোৎসবের” দিনে, সর্ব দিক হতে বৈষ্ণব 
সকল আপিতেছেন? শ্রীনৃসিংহদেব পল্নী হইতে মনত দাস গুভৃতি জীমায়াপুর 
হইতে গোরাটাদ দাদ বাবাজী প্রভৃতি, শ্ীবিষপু্ধরণী হইণ্ডে শ্রীনারায়ণ দাদ . 
বাবাজী প্রভৃতি, শ্রীমোগক্রমের প্রদিদ্ধ নরহরি দাস প্রভৃতি. শ্রীগোক্রম হইতে 
শ্ীপরদহংস বাবাজী ও প্রীবৈষ্ণবদাস প্রভৃতি, ভ্ীরমুদ্রগড় হইতে প্রীশচীনন্দন দাস 
: প্রন্থতি আসিতে লাগিলেন ললাটে শ্রীহরিমনদিরা, গলদেশে তুলমীমাল। ও 
লক্াক্গে গৌর নিত্যাননের মু উত্জলিত হইভেছিণ 1 সকলেই হত্তে 


১৩৬. 1 জব ধরা |. 


হিনামের মালা কেছ কেহ উদ্ো্রে “হযে ক ভরে রক কক কফ হয়েছ হয়ে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে” | এই  মহামন্ত্র গান করিতেছেন । 
কেন কেহ করতাল বাঘ্ধের সহিত “ সংকীর্তন মাঝে, নাচে গোরা 
বিনোদিগা” গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছেন । কেহ কেহ বা' “রী চৈতনত 
প্রভু নিতানন্দ। শ্রীমঞ্ৈত গদাধর শ্ত্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ।” এই কথ! বলিয়! 
নাচিতে নাচিতে চলিতেছেন। অনেকেরই চক্ষে দর দর, ধারা । . কাহার ও 
কাহার ও অঙ্গ পুলকিত হইতেছে। কেহ কেহ আকুতিপুর্দক ক্রন্দন, করিতে 
করিতে বলিতেছেন ; হা গৌরফিশোর ! তোমার নবন্বীপের নিত্যবীলা' কবে 
আমার নয়ন গোচর হইবে ! কোন কোন বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ বাদ্যের সছিত নাম 
গান করিতে করিতে চলিতেছেন । কুপিয়! নিবাসিনী গৌরনাগরীগণ বৈষ্ঞব 
দিগের পরম ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইতেছেন ! এইরূপে চলিতে চলিতে 
বৈষ্বগণ যখন শ্রমন্মহা প্রদুয় নাট মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বণিক যজমান 
গলবন্তর হইয়া বৈষ্ণবদিগের চরণে পড়িয়া অনেক মিনতিপুব্ধক দৈম্া গ্রাকাশ 
করিতে লাগিলেন। বৈঞ্চবগণ নাট মন্দিরে উপবিষ্ট হইলেন সেবায়েতগণ 
প্রসাদদী মাল! মনির তাহাদের গলদেশে অর্পণ করিতে লাখিলেন। তৎপরে 
শ্রীচৈতন্তমক্গল গান হইতে লাগিল অমুতময়ী চৈতন্তলীল! শ্রবণ করিতে 
করিতে বৈষ্ণবদিগের নানাপ্রকার সাত্বিক বিকার. হইতে লাগিল। যখন 
সকলে এইরূপ প্রেমানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় একটা প্রতিহ্থারী আসিয়া 
কর্তৃপক্ষকে জানাইল যে, বহির্মওপে সাতসইক1 পরগণার প্রধান মোল্লাসাহেব 
স্বীয় দলবলে আসিক্সা! বপিয়াছেন; এবং তিনি কোন কোন পণ্ডিত. বৈষবের 
সহিত মালাপ করিতে ইচ্ছা করেন। কর্তৃপক্ষীর মহাস্তগণ সমাগত পঙ্িত 
বারাজীদিগকে দেই কণা জানাইলেন | জঞানাইবামাত্র বৈষ্ণব মণ্ডলীর রসভঙগ 
জনিত এক প্রকার বিষাদ উদর হইল। শ্রীমধ্য ্বীপের -কৃষদাস, বাবজী মহাশয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন মোল্লা-সাহেধেরপ্অভিপ্রায় কি? কর্তৃপক্ষীয় বোল্লা-দাহেবের 
নিকট হইতে অভিপ্রায় নিয়া বলিলেন মোল্লা-দাহেব পর্ডিত বৈবদিগের 
সহিত কোন পারমাথক বিষয়ে আলাপ করিতে ইচ্ছা করের। তিনি আরও 
: ধলিলেন যে মোল্লা-দাহেব মুসলমানদিগের মধ্যে _ অন্ধতীয় পণ্ডিত সর্বদা ধর 
প্রচারে অনুর এবং অন্ত ধর্দের প্রতি তাহার. কোনি অত্যাচার নাই। দিলী- 
সবরের নিকট, তাহার বিশেষ সম্ধান আছে।. তিনি আর ও অন্ন; করিণেন 
যে ছুই একটা পণ্ডিত বৈষ্ণব অগ্রসর হইয়া তাহার . সহিত, শাস্ত্রাপাপ, করুন, 
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। হইব সন্ভাথনা। . 







পঞ্জিত বাবাজী ও. মহ; নগরের ্রেমধাস বাবাজী: এযং তিক কলিপারন 
বাবাকী, ইহার! মোল্লার সহিত আলাপ করিবেন. এবং আব, সক ? 
 প্রচৈতন্তমঞল ীত সমাপ্ত হইলেই তথায় যাবেন | তন উক্ত বাবাজী চতুর : 
জয় নিত্যানন বলিয়া! বছিম'গপে মহাস্তের সহিত যাত্রা করিলেন।, বছিম গিপী 
প্রশস্ত ৷ অন্বখচ্ছায়ায় স্িগ্ধ। বৈষ্বগণের আগমন দর্শন করিস মোল্লাজী স্বীয়. 
দলে সম্মানপুর্ধক তাহাদিগকে অভাথনা করিলেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব জীবকে র্‌ 
কুষ্দাস জানিরা মোল্লাদিগের হদয়স্থিত বাহুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া পৃথক 
আসনে বলিলেন । তখন একটা অপুর্ব শোভ| হইল । একদিকে প্রান পঞ্চাপটা 
শ্বেত শ্বক্ন মুসলমান পণ্ডিত সজ্জীভূত হইয়া বসিয়া আছেন। তাহাদের পশ্চান্াগে- 
কয়েকটী সঙ্জীতৃত,ঘোটক রীধা রহিয়াছে । আর একদিকে চারিজম নিব্য দর্শন : 
ধারী বৈষ্ণব বিনীতভ্াবে বদিয়াছেন। তাহাদের পশ্চান্তাগে বছতর হিন্দু বিশেষ, 
উৎনুক্যের সহিত 'ক্রমে আসিয়। বসিতেছেন। পতিত গোরাচীদ্, প্রথমেই. ». 
বণিলেন, মছ্ছোদয়গণ! আপনারা এই অকিঞ্চনদিগ্রকে কি জঙ্ত স্মরণ, করিয়া... 
ছেন।  যোল্ল! বদরুদ্দীন সাহেব বিনয়ের সহিত কহিলেন, আপনার! আমাদের 
সেলাম শ্রহ্ণ করুন। আমরা কএকটী কথা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব. 
বলিয়া আসিয়াছি। প্ডিত গোরা্টাদ কঠিলেন, আমর! কিবা! জানি যে. 
আপনাদিগের পাপ্তিত্য পূর্ন প্রশ্নের উত্তর করিব। বদক্দীনসাহেৰ শট: 
অগ্রসর হইয়/বলিলেন,-_হে ভাইগণ ! হিন্দু সমাজে বছদিনু হইতে  জেবদেবীর 
ঙ্গ চিয়া আপিতেছে। ।. আমর! শীকোরাণ শরিফে দেখিতেছি থে. আল্লা এক. 
ই'নয়। তিনি নিরাকার। ত্তাহার শ্রতিম কু পূজা করিংে কমপরাধ : 
আমি এ বিষয়ে সন্দিস্থান হয় অনেক আর পতিতকে কা 









ক খালাকে সন্তোষ ৪ দূরে দারুর বাহ নিক হতে দত পাইনার 







রর লাগা হা? আমরা স্তনিয়াছি আপনাণের আদি চার, তরে ৃঁ 
ছিদ্রে নি্দণিষ. করিয়াছেন । তথাপি তাহার মতে বুৎগরত্তি আধাৎ ৃ 
 ছৃতপুজার ব্যবস্থা আছে। আমরা বৈধাবদিগের মিকট “জানিতে. টাই 
যে এত শান্তর বিচার ফারাও, আপনারা কেন চি তা 
করিলেন না। ক | এ 
 মোললামীর প্রশ্ন শুনিয়া পণ্ডিত বৈধণবগণ মনে মনে হান্ত “করিস রা 
্রকাণে কছিলেন, পর্ডিত বাবাধী মহাশয় আপনি ইহার স্তর দিন। : 
আজ্ঞা বলিয়। প্িত গোরাটাদ বলিতেছেন । 
আপনারা ধাহাকে আল্লা বলিয়া বলেন তাহাকে আমরা ভগবান বান। 
. পরমেশ্বর একই পদাথ। কোরাণে, পুরাণে, দেশভেদে ও ভাষাভেদে পৃথক 
পৃথক নামে উক্ত। মুল বিচার এই যে, যে নামটা পরমেশ্বরের সর্ধভাব ব্যক্ত 
করে তাহা বিশেষ আদরদীয়। .এই কারণেই আমর আল্লা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা 
. এই সফল নাম হইতে ভগবান এই নামটার, বিশেষ আদর করি। যাহা 
হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই সেই পদাথই আল্লা । অতি বৃহৎ এই ভাবটাকেই 
আমর! পরম ভাব, বলিতে পারি না| যেভাবে অধিকতর চমৎকারিতা যেই 
ভাবই বিশৈষ আদরণীয় । অতি বুহৎ বলিলে একপ্রকার চমতকারিতা হয়) 
কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি হুক্ম, তাহাতেও একপ্রকার টমৎকারিতা 
আছে, অতএব আল্লানাম দ্বারা চমৎকারিতার সীম! হল না। ভগবান, এই 
শব্দে মানব চিন্তায় যত প্রকার চমৎকারিতা আছে সে সকলই একন্রীভূত 
_ হ্ইয়াছে। সমগ্র শশ্বধ্য অর্থাৎ বৃহত্তার সীমা ও হ্ঙ্মতার সীম! ভগবানের 
একটা লক্ষণ। সর্বশিমত্তা ভগবানের দ্ষিতীয় লক্ষণ । মানব বুদ্ধিতে য 
..  আঘটনীর তাহা তাহার অভিত্ত্য শক্তির অধীন । হার অচিস্তা-শক্তিতে 
4: খুগপৎ মিরাকার ও সাকার» সাকার হইতে পারেন না একথা; 
... সাহার অচিন্তা-পক্তি অন্ীকার করা হয়। সেই শক্তিজ্ঞমে ভক্তগণের নিকট 
তিনি, নিত্য লীলা! ুত্তিষ় । আল্লা বা ত্রন্ধ পরমাস্মা. কেবল. নিরাকার বলিয়া 
বিশেষ চমৎকারিতা শৃষ্ঠ । 'ভগবান' জর্দা হম? ও যশ টা 
হার শীল অহী 1 ভগবান নল মত জীব ৭ অপ্রাড নে . 
























টা র্‌. ; সানা, বাত 
সী নকলের রর হইঘও ই সওজ ও নিবো । এই: ছটা 





দেই ভগবানের নি প্রফাণ' রা প্রকাশ ও. 
প্রকাশই জীবের পম বু, তাহাই ঁমারিগেন -হানাথ 
ভগবানের কল্সিত ষ্ঠ পৃজাকে বুৎপরস্ত বা তত পুজ। বলিলে 
ী সব না। ভাতার নিত্য বিগ্রহ (যাহা মপ্পূর্ণরপে চিনা) পু 
করা বৈষকরের রা অতএব বৈষ্ণবমতে বুৎপরস্থ হয়না। কোন পুন্তক্ষে 

বাত নিষেধ করিলেই হে তাহা নিষিদ্ধ হইবে এমন নয়। যে ব্যক্ি পুজা: 

করে তাহার স্বদয় নিষ্ঠার উপর পকলই: নির্ভর। তাহার হরর যতদুর 
ব্যুৎ বা ভূতের সংসর্সের অতীত হইতে পারে ততদুরই সে শুদ্ধ বিগ্রহ পূজা করিতে রর 
(সক্ষম হয়। আপনি মোল্লা-সাহেব পরম পণ্ডিত আপনার: হৃদয় ঁভাভীত । 
. হইতে পারে কিন্তু আপনার যে সকল অপণ্ডিত চেলা আছে তাহাদের হৃদয়-কি' 
ব্যৎ চিন্তা শৃগ্ঠ হইয়াছে? যতদূর ব্যুৎ চিন্তা আছে তাহারা ততদুর না পুজা করিরা 
থাকে। সুখে নিরাকার, বলে ভিতরে বু[ৎ চিন্তায় পরিপূর্ণ, দ্ধ বিগ্রহ, 
পু! সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা কেবল অধিকারী ব্যক্তি + গত কথাৎ র্‌ 
ধাহার ভূতাতীত হইবার অধিকার জন্মিয়াছে তিনিই ঝুৎ চিন্তার অতিক্রম | 
করিতে পারেন । ামার বিশেষ অন্থুরোধ যে আপনি এ বিষয়ে. ৷ এ বিশেষ, 
চিনা করিয়া দেখুন । টা 

. মোল্লাসাহের। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দি যে আপনার! টা 
ভগবান শবে যেরূপ ছত্ প্রকার চমৎকারিতা সংযুক্ত করিয়াছেন কোরাগ. 
শরিফে আল্লা শব্ষেও সেই সকল চমতকারিত। আছে। বর পা বু 
বিভর্ক করিবার আবশ্তক নাই। আল্লাই তগবান। ও রি 
5 গ্গোরাটাদ। ভাল, তাহ। হইলে সেই পরম বস্ত্র সৌনধয ও * 

করিলেন. অভএব এই জড় জগৎ হইতে পৃথক. চিঞ্জগতে হারুন: 
| বায় করা হইল। ইহাই আমাদের এু্গিহ। 

[ী। পরাৎপর বন্তর চিতম্বরূপ অব্জি আমাদের. 
- টে ছেও জা কাকি বাধা। কিন্তু ৪ দেই, খবর 


১৩৯, 






































১৪০... উপ রা নু 
স্তকে রর যাহ বিধান নে খা) 7: । | 
যনথাতববুদ্ধিঃ কুণপে জিধাতুফে 
শ্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম উজ্যধীঃ। 
যত্তীথবুদ্ধিঃ সলিলে ন ক িটিজ, 
জনেঘভিজ্ঞেযু এব গোখরঃ ॥ 
, তেজ মাস্তি ভৃতানি” উত্যাদি দিদ্ধাস্ত বাক্যে ভূতপুজার অগ্রাতিষ্ঠাট, 
দেখা যায়। কিন্তু হাতে একটী বিশেষ কথা আছে । মানব সকল জ্ঞান ও 
সংস্কারের তারতমা ক্রমে অধিকার ভেদ লাভ করিয়া থাকে। যিনি শুদ্ধ চিন্তার 
ভাব বুবির়াছেন তিনিই. কেবল চিন্ম় বিগ্রহ উপাসনার সক্ষম। সে বিষয়ে 
খধাহার! যতদূর নিষ্নে আছেন, ষ্ঠাহারা ততদুর মাত্রই বুঝিত্তে পারেন। অত্যান্ত 
নিয়াধিকারীর চিন্ময় ভাবের উপলব্ধি হয় না। তিনি যখন মানসেও ঈশ্বরকে 
ধ্যান করেন, তখন জড়গুণ সমগ্টির একট মৃষ্টি কাজে কাজেই কল্পনা করিয়া থাকেন। 
ুগয়ী মৃত্তিকে ঈশ্বর মুষ্ঠি মনে করা যে কূপ, মানসে জড়মণী মৃষ্টির ধ্যান করাও 
: সেক্টরূপ। অঠএব, সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপুজ] শুভকর। বস্ততঃ 
গ্রাতিমাপুজা না থাকিলে সাধারণ জীবের বিশেষ অনঙ্ল হয় । সাধারণ জীব যখন 
ঈশ্বরের গ্রাতি উ্ুখ হয়, তখন সঙ্খুখে ঈশ্বরের গ্রাতিসা না দেখিলে হুতাশ হইয়া. 
গড়ে। যে সকল ধর্মে প্রতিম! পৃর্জ! নাই' সে ধর্ধাশ্রয়ী নি়াধিকারী বাক্তি 
মিতাস্ত বিষয়ী ও ঈশ্বর পরাগ্থুথ । অতএব, প্রতিমা পুঞ্তা মানব ধর্মের তিত্তিমূল 
 অহাজনগণ বিস্ুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মৃত্ি দেখিয়াছেন, তাহার! ভক্তিপৃত 
চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন মুস্তির ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাথিতে যখন ভক্তচিত্ত 
জড় জগতের প্রতি প্রদারিত হয়, তখনই জড়জগতে দেই টিৎ স্বরাপর প্রতিফলন 
. অক্িভ তুর়। গব শ্রমুষ্তি এইরূপে মহাজন কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা 
 ইইরাছেন। সেই প্রতিমা কউচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্বদাই চিন্ময় বিগ্রহ | 
_ অধামাধিকারীর পক্ষে র্মেময় বিগ্রহ এবং নিয়াধিকায়ীর পক্ষে প্রথমতঃ জম 
বিরহ হইলেও, ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন -বিগ্রহের উদয় হয় 
অজঞএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রবিগ্রহের প্রতি ডজনীয়। : কারি ৃ 
পুজার আবশ্তকতা নাট, কিন্ত নিতা মুষ্তির প্রাতিম! বিশেষ মঙগলময় "| বৈধব- 
দিগের মঙোও এইরূপ ভিবিধ অধিকারী পক্ষে প্রতিম। পুজ! বস্থাপিত হইয়াছে ৰা. 
- ইহাতে কোন কা না কেন না | এই. বা্াতেই জীবের উতর 








টার ১৪৯ 


থা বাসা আনিকা 
 আৎপুণাগাথা শ্রধগাতিধানৈহ। 
হথা-তথা পশ্তাতি বস্ত হুক্মং 
| চ্ষর্যথৈবাঞজন সম্্যুক্তম্‌ 1 
[শ্রীমন্তাগবতে, ১১ স্ব, ১৫অ, ২৬ লো 1 
জীবাত্মা এই জগতে জড় মনে আবৃত । আত্মা আপনাকে জানিতে অক্ষম' 
এবং পরমাত্মাকে সেবা করিতে সক্ষম হন না। শ্রবণ কীর্তনরূপ ভাক্ত বিধান. 
ছ্বার। ক্রমণঃ সাতবার বল বৃ্ধি হয়। বল বৃদ্ধি হইলে জড় বন্ধন শিথিল হয়। জড়: 
বন্ধন শিথিল হতদূর হয, ততদুর আত্মার স্বীয় বৃত্তি প্রধল হইতে থাকে এবং 
সাক্ষাৎ দর্শন ও সাক্ষাৎ ক্রি! উন্নতি লা করিতে থাকে ) কে€ কেত বলেন থে: 
তদু বস্ত দূর করিয়া তত্র লাভের চেষ্টা করিবে | ইহাকে শুষ্ক জ্ঞানালোচনা 
বলা যায়| অতদ্বন্ত পরিত্যাগ করিতে বন্ধ জীবের শক্তি কোথায়? 
কারার্গায়ে যে বন্ধ আছে, সে কি স্ব মুক্ত হটবার বাসন! করিলে হইতে পারে 1. 
যে অপরাধে বন্ধ তইগ্াছে সেট অপরাধ ক্ষ করাই তাৎপর্য । জীবাত্ম! যে 
ভগবানের নিত্য দাস, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই মূল অপরাধ। প্রথমে ধে 
কোন গতিকেই হউক একটু ঈশ্বরের দিকে হন হইলে পরীমুস্তি দর্শন, লীগা -. 
কথা শ্রবণ, ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব স্বভাব বললাভ করিতে থাকে । হত বল পায় | 
ততই চিৎ সাক্ষাৎকার করিতে লক্ষম হয়। শ্রীযুত্তি সেবন ও তৎসম্বন্ধে. শ্রধগ 
ফীর্তনই অতি নিম্াধিকারির একমাত্র উপায়। মহাজনগণ খই ই উনি 
দেবার বাবস্থা! করিয়াছেন। | 
 মোল্লাজী। অড়বনত বার একটা ৃষ্ঠি কনা অপেক্ষা মনে মনে ধ্যান যা 
| ভাল কিনা। 8 
. গোরাউাদ । ছুইই সমান । মম জড়ের অনুগত, যাহা চিতা করিবে: 
শা কেন না, সর্যব ব্যাপী ক্ষ বলিলে, আকাশের সায় সর্যা খাগন্ধ 
_- অবস্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। ত্র চিন্তা করিতেছি, এ কথায় কাবগত বঙ্গে 
কষ অবস্তাই হইবে। দেশ কাল জড় বন্ত। যদি মানস ধ্যান: দেশ কালের 
কআভীত হইল, ন! ভবে ড়াতীত বস্ত কোথায় পাওয়া গেল? মৃত, অলাদি 
্ তিরক্করপর্ব দিক দেশাদিতে ঈশ্বর কম্পিত হইল | এ. অম্তই |. | 
..এ্ছড়ে একটা বন্ধ নাই. : তাছাকে অধলঙ্থন করিলে চিৎ বন্ধ ও 
| . ঈযের প্রতি কাই লেই খন জে বধ ফেল খাতা নিধি আছে ॥. 





১৪২. রি জৈব ধর্ম । 


ঈশ্বরের মামোচারগ, শীলাগান ও প্রতিমায় উদ্দীপন পাইলেই সে ভাব? ভি 
বলকান হইয়া ভক্তি ভইয়া পড়ে ।. ঈশ্বরের চিননয়স্বরূপ কেবল শ্ তক্তি রা 
ব্ক্ত হয়। জ্ঞান ও বন্ধ দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না। ৃ 
মোল্লাজি। জড়বস্ত ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ । কথিত আছে, সয়তান ম জীবে 
জড়ে আবদ্ধ করিবার জনা জড়পুজার ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছে । অতএব আছার 
মতে জড়পুজ্সাট! না করাই ভাল । | 
গোরাচঠাদ । ঈশ্বর অদ্বিতীয়, তাহার সমম্পদ্ধী আর কেহ লাই । জগতে 
যত. কিছু আছে সকলই তাহার স্ষ্ট ও অধীন। অতএব থে কিছু অবলম্বন 
করিয়া তাহার উপাসনা কর! যায়, সকল বিষয়েই তাঙ্ার পরিতুষ্টি হইতে 
পারে। এমন কোন বস্ত নাই, রাহাকে উপাপন! করিলে তাহার চিংসা! উদয় 
হইবে তিনি পরম মঙ্গলময় | অন্ত এব সয়তান বলিয়! যদি কেহ থাকে, তাহার ঈশ্বর 
ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাধ্য করিবার শক্তি নাই । সয়তান কেহ হইলেও তাহার অধীন 
জীব বিশেষ | কিন্তু আমাদেব বিবেচনায় এরূপ একটা প্রকাণ্ড জীব সম্ভব হুয় 
না ; কেন ন1 ঈশ্বরের ইচ্ছ। বিরুদ্ধে কোন কার্যই জগতে হষ্টতে পারে না। 
এবং ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্ত নাই। পাপ কোথ| হইতে স্থ্ট হইল 
, এ কথ! আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমর! বলি জীব মাত্রেই ভগবদ্দাস 
এই জ্ঞানকেই বিদ্যা বলা যায় কিন্তু এই জ্ঞান ভূলিয়া যাইবার নাম অবিগ্য।| 
কোন গতিকে যে সকল জীব সেই অবিষ্ঠা আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারা সমজ্ত 
পাপের বীজ হৃদয়ে বপন করিয়াছেন । বাহার! নিত্য পার্খদ জীব, তাহাদের 
হৃদঝে প্র পাপ বীক্গ নাই। শরতান বলিয়া একট! অন্তুত ব্যাপার কল্পনা! ন! 
ক্রিয়া, অবিষ্তা তত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবহ্ঠক। অতএব, ভৌতিক 
বিষয়ে ঈশ্বরে পাসন। করিলে কিছু অপরাধ হয় না | নিয্বাধিকারীর পক্ষে 
নিতান্ত প্রয়োজন এবং উচ্চাধেকুরীর তাহাতে বিশেষ সঙ্গল উদয় হয়। 
আমাদের বিবেচনায় বিগ পূজা করা ভাল নর, এ কথাটা একটা মতবায 
| মা ইহার সাপঙ্ষে যুক্তি নাই ও সংশান্ত্র নাই । | 
২ মোল্লাবী। প্রীনৃত্ধি পূজা করিলে ঈশ্বরের ভাব প্রশান্ত হস ন। ॥ 
 উপ্রালকের মনে সর্ধদা ভৌতিক ধর্থের সক্কোচ উদয় হয়। 
 ওঙ্গারাচীদ। পুর্ব পূর্ব ইতিহাদ আলোচনা করিলে ক্মপনার দির 
রি গার্যা যার অনেকেই দিবা ধিকারী হয রীতি পুলা করিতে আর. 
কষ্িয়াছেন।-.)সৎস্ী বত. তাহাদের, উচ্চ ভাব হইতে থাকে ততই সাহার! ূ 





















আজি চিন্ময় উনি করি পরেমসাগরে এ  জাছেন । সন্ত 
এই যে+ (সত্গলই সফলের খুব চিন তগবন্ুক্রের পঙগ হইলে চিন কবর 
উদয় হয়। চিনা ভগবস্তাব ঘত উদয় হইতে থাকে, শ্রীমুত্তির [ভৌতিক তাৰ, 
ততই লোপ পায়। ক্রমশঃ উচ্চ হওয়া সৌভাগ্যের ফল। : পক্ষান্তরে ও যে 
ধরে সাঁধারণে শ্রীমুষ্তির বিরোধী কিন্তু বিচার করিয়! দেখুন তাহাদের মধ্যে ) 
কয়জন চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন । বিতর্ক হিংমাতেই তাহাদের ছি ৃ 
যাইতেছে ভগবস্তুক্কি তাহারা কবে শঅবস্থভব করিলেন ? ৃ 
মোল্লাজী। ভাবের সহিত ভগবদ্ভজন ভিতরে থাফিলে পা সবার 
করিলেও দৌধ হয় না| কিন্তু কুকুর বিড়াল সর্প, লম্পট, পুরুষ ইত্যাদির পুঁজ! 
করিলে কি প্রকারে ভগবন্তঞ্জন হইতে পারে। পুজ্যপাদ পরগন্থর সাহেৰ 
এন্প বাুৎপরস্তকে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছেন । এ 
গোরাটাদ। মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। ত্বাহার| যতই পাপ, 
করুন না| কেন, মাঝে মাঝে ঈশ্বর এক পরম বস্ত ইহা! বিশ্বাস করিয়া জগতের 
অভুত বস্ত সকলকে নমস্কার করিয়! থাকেন। হু, নদী, পর্বাত বৃহৎ "বৃহৎ 
জন্ত এই সকল বস্তকে মূ় জীবগণ ঈশ্বর কৃতজ্ঞতার স্কার! উত্তেজিত হইয়! 
শ্বভাবতঃ নমন্কার করেন। এবং তাহাদের হৃদয়ের কথাও সেই সকল বস্তর 
নিকট বলিয়াও আত্ম নিবেদন করেন। চিন্মপ ভগবন্তক্তি ও এ প্রকার ভূত 
পুজা বিশেষ পৃথক্‌ হইলেও সেই সকল মূঢ় জীবের ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা" 
্বীকার পুর্বক নমস্কার হইতে ক্রমণঃ ভাল ফল হদ্। অতএব যুক্তি করিয়া 
দেখিশ্ে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় ন1। সব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বর ধ্যান: 
ও তওপ্রতি নমাজাদি ও শুদ্ধ চিন্মগগ ভাব বঙ্জিত, তাহা! হইলে বিড়াল: 
পুজকাদি হইতে তাহাদের পার্থক্য কি? আমাদের বিবেচনায় যে. প্রকারেই ৃ 
্‌ হউক ঈশ্বরে ভাবোদয় ও,ভাবালোচনা বর নিহিত প্রয়োজন। যদ প্র সকল 
'অধিকারীকে হাস্ত বা তিরম্কার কর! যার তাহা” হটুলে জীবের ক্রমোন্নতি দ্বার 
এফবায়ে রুদ্ধ করিয়া! দেওয়া হয়। মতবাদ সি সাম্রদায়িক হ্‌ইয় | 
পড়েন, তাহাদের উদারতা! থাকে না। তাহার! নিজের. উপাসনা প্রকার অন্তে 
. দেখিতে গান না বলিয়া. তাহাদিগকে হান ও তিরস্কার ফরেন। এট তাহাদের রা. 
বিশেষ ৫ 4 র 
. ঘোললাজী। তবে: 








বাথ ধর পুজা রা যায় তাহাই সি গু । পাপ, রে পা করাও, রা নট 
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(পুজা, _ পাপ প্রানি ধা চে ঈ ডি 
- পুজাতেই সত ৯ দি 

গোরাচাদ | আমরা সকল বন্ধুকে রা যি না? সকল বত ইক 
ঈশ্বর এক বন্ত পৃথকৃ। "সকল বন্ত ঈশ্বরের সই ও অধীন। সকল বস্ততেট 
ঈশ্বরের সন্থন্ধ আছে.। সঘৃন্ধ সুত্রে সকল বস্ততেই ঈশ্বর জিজ্ঞাসা হইতে পারে 
সেই সমস্ত বস্তুতে £ঈশ্বর জিজ্ঞাসা ক্রমে “জিজ্ঞাসাস্থাদনাবধি* এই সুত্রে 
 আমশঃ চিন বস্তর আন্বাদন হয়। আপনার! পরম পঞ্জিত একটু রূপা করিষা 
উদার ভাব গ্রহণ পুরর্বক এ বিষয়টী বিচার করিয়া! দেখিবেন। আমর! অকিঞ্চন 
বৈজ্ঞব। অধিক বিতর্কে প্রবেশ করিতে বাদনা করি নাঁ। আপনি আক্তা 
করিলে শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল গীত শ্রবণ করিতে পারি। | 

মোল্লাঙী এই নব কথ শ্রধণ করিয়া! কি স্থির করিলেন, তাহ! বুঝা গেল 
না। একটু স্থির থাকিয়। বলিলেন, আমি আপনাদের বিচারে সখী হইলাম । 
আর ফোন দিন মালিয়৷ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিব। অগ্ত অধিক বেলা হইল 
স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি। এই কথা বলিয়! মোল্লামাহেব সদল লইয়! 
অস্থারো পূর্ব সাতসইকা' পরগণার দিকে ধাত্রা করিলেন। বাবাজীগণ 
উল্লাদের সহিত হরিধ্বনি দির! শ্ীতৈতগ্ভমঙ্গণ গানে প্রবেশ করিপেন। 


শশা িপীপিপিশশী 


দ্বাদশ অধ্যায় | 
নিত্যধর্ম ও সাধন। 


আগে যহ ভীথ আছে ত্য, ্ীনব্ধীপমগুল- পরদীন । উ্াহনের 
- স্টার আনবদীপ ১৬ ক্রোপ 1 ১৬ ক্রোশে অষ্টদল পল্প। পন্নের কর্ণিকার স্বরূপ 
ভীনত্ীপ। স্তীপেকজ মধা্থাগ শরীমায়াপুর। 'ভ্মায়াপুয়ের উত্তয়াংশে নীমন্তত্বীপ। 
_ জীমন্্ীগে সীমস্তনীদেহীর মন্দির ছিগ। 'খ্িরের উত্তরতাগে বিপু্রসী চি 
আঙ্গিশভাগে ্া্মপপুরনী। বিষপু্রণী ও ্রা্মণপুফরনী; লয় যে ভূষিখ্ত 
তাহার না লাধারপে লিমুলিক-বলিত। অত এব জরনবনথীপের উত্তর আংপে 
এষা সিষুলিয। গ্রাম রমা গ্রতুর সময়ে স্থানটা বহ বহু প্তিতের ব পান . 
ছিব শটীদেবীর পা, জীবালার  চবর্তী মহাপর রী যে বাস করিেন। 










ডাব টার নরিদূরে নাথ কি ৬ আ্রান্ষণ বাল 
করিতেন ।- 'বিবপুষ্করণী টোলে পাঠ করিয়া ; নাথ অিনের মধোই ভার 
শান্ত অগাঁর পাতা লাভ করিলেন। বিষপুধরণী, আন্ণপুকরণী, মাক়াপুর, 
গ্রোজ্ম, মধ্য্থীপ, আত্ম, সমুদ্রগড়, কুলিয়া, পূর্বস্থলী প্রতৃতি স্থানে যে সকল 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন তীহারা সকলেই ব্রনাথের নূতন নূন ভায়ের ফকির * 
য় ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। যেখানে পাণ্তিতগণ সমাছুত হম ব্রদ্নাথ সায় রর 
পঞ্চানন, করিমগুলীতে পঞ্চাননের সার, সমবেত পর্ডিতগণক্ষে নৃতন নুতন ত্ চি 
উঠায়! জালাতন করিতেন । সে পণ্ডিতগণের মধ্যে ক্ষোন কঠিন: হয় 
নৈয়ারিক তন্ত্র শান্ত্রোক্ত মারণ বিদ্যার বলে ন্যায় পঞ্চাননকে বিনাশ করিবার . 
সন্প্ন করিলেন । রুড্রত্বীপের মেচ স্থলে শ্রশানবাসী হয়া অহরহ মারণ মগ ২ 
করিতে লাগিলেন । 
ঘোর অমারন্তা নিশি, সর্কাদিক ন্ধকার হষঈয়াছে। অনা না | 
চূড়ামণি শ্মশান মধ্যবর্তী হইয়া ইষ্টদেবতাকে আহ্বান করতঃ বলিতে লাগিলেন 
মাত:! এইট কলিকালে ভুমিই একমাত্র উপান্তা | শুনিয়াছি তি অল্প জপে 
সম্তট হইয়া তুমি বরদান করিনা থাক | করালবদনি ! তোমার দাস বু কষ্ট 
পার! বছদিন হইতে তোমার মগ্রজপ করিতেছে । একবার কৃপা কর।, 
সা! আমি অনেক দোষে দোষী বটে, কিন্তু তুমি আমার মা, সমন্ত দোষ ক্ষমা . 
করিয়া অগ্ত সাক্ষাৎকার প্রদান কর । এইরূপ আর্তনাদ করিতে করিতে স্টান্গ, . 
 ছুড়ামণি গ্তায় পঞ্চাননের নামে মন্থান্ৃতি প্রদান করিলেন। মন্ত্রের কি আশ্চধ্য 
গতি! সেই সময় আকাশটাকে ঘোর মেঘে আচ্ছ্্ করিল । প্রবল বাহু. 
চলিতে লাগিল। . বজ্জনিনাদে কর্ণ বধির হুইয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে... 
 ধছ্যতিক আলোকে কত বিকটাকার ভূত প্রেত দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। | 
চূড়ামণি কারণ বলে সমস্ত ল্লীর়বীয় "শক্তি সঞ্চালন পূর্বক বলিলেরু, মা | আক 
বিষ. করিবেন না। তখন আকাপপথে ধঁ একটা দৈবধারী হইল। চিত্ত! নাই। 
 স্কায় পঞ্চানন অধিক দিন ন্যায় বিচার করিবেন নং সবল্পদিনের মধ্যেই ভিপি 
ফিতক পরিত্যাগ করিয়া নিন্তন্ধ হঈটবেন। ভুমি আর তাহাকে গতিবনদীরপে 
.. পাইবে না। এখন শিগ্ধ হইয়া ঘরে হাও। - এই দৈববাণীশ্রবগ-করতঃ চূড়ামণি . 
অন্ধ হইযা ততকর্ভা, দেবদেব মহাদেবকে রাধার দুধ প্রণাম করতঃ বয় 
গৃহে গমন (রিজেন ১ 241৮ 28 | 
৫ তার, পান এবিপি সয় বয়সে. দি যী পণ্ডিত হই! 





















সি অপেরা উিগবেরোগাধারের। খাফোন |. 
 কাপতট শিরোষণি যে দীধিতি লিখিরাছেন তাহাতে আনেক দোষ দেখাই 
বত টারননী করিতে লাগিলেন । বিষয় চিন্তা কিছুমার নাই । পরা শব, 
কখনই বর্ণগ্ড হয় না ছুট পট জবচ্ছেদ, ব্যবজ্ছেদ ইত্যাদি শা. যোজনা: 
পূর্বক তর্ক হট করাই তাহার জীবনেয় কাধ্য হয় পড়িল। শয়নে শ্বপ 
স্োঙ্গনে গগনে তাহার জলীয় বিশেষ, পাধিব বিশেষ, প্রবা কাল এরই সকল 
ভিনত তাহার হৃদয়ে আর্ঢ ছিল। একদিন সন্ধ্যার সমর ব্রজনাথ গঙ্গাতী়ে 
গৌতমোখ যোড়শ পনার্ধের বিচার করিতেছেন, এমত সমন একটা নবীন [ও 
_নৈষ়ায়িক আদিয়া৷ বলিল, ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় আপনি কি নিমাই পিতের 
পরমাণু খণ্ডন ফাঁকি শুনিয়াছন ? নায় পঞ্চানন তখন সিংহের স্যায় গর্জন 
পুর্বক কহিলেন, নিমাই পঞ্িত কে? তুমি কি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের উদ্দেশে 
বরিতেছ? তাহার ফাকি কিতাহ তুদ্ম বল? নবীন বিষ্তার্থী বলিল যে 
'এই নবদ্বীপে কিছু দিন পূর্বে নিমাই পক্তি্ঠ নামক একটা সঙ্গপুরুষ স্তার- 
শাস্ত্রের বছবিধ ফাঁকি রচনা করতঃ কাণভট্ট শিরোমণিকে বিব্রত করিকা 
ফেলিয়াছিলেন। তিনি যেবপ স্তারশী-স্থ পারনশী ছিগেন গে সময়ে আর 
' কেছ তদ্ধণ ছিণ না; কিন্তু স্তারশান্ত্রে পারঙ্গত হুইয়াও প্র শাস্তকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করিতেন। কেবল স্যায়শান্্ নয় সমস্ত সংসারকে তুঙ্ছ জ্ঞান করিক 
পরিব্রাঙ্জক পদ গ্রহণ করতঃ দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন . 
এখনকার বৈষ্ববর্ম ক্রাহাকে পুর্ণ্র্ধ বলিয়া শ্রীগৌরহরি মঙ্রে, তাহার পুজ! 
করিয়া! ধাকেন। নায় পঞ্চানন মহাশয়! আপনি তাহার ফাকি গুলি একবার 
 বাবোচনা করিয়া দেখিবেন | স্তান় পঞ্চানন নিমাই পর্ডিত কৃত ফাকি মহাত্মা, 
রঃ শ্রবণ করিয়া কিং পরিমাপ. অনুসন্ধানের পর কাহারও কাভার নিকট হাতে | 
কয়েকটা ফাঁকি গ্রহ করিলোন!. যগ্রযোর ম্বভাব এই যে, যে বিষয়ে দাহার . 
নথ তনিযের আধযাপর্ণাকে ভাবত: শা করিয়া থাকেন) বিশেষ 
্ীবিত মহাপুরুষপগের গ্রতি সাধারণের নাঁনা কারণে শ্রদ্ধা সহজে হয় না 
. পরলোক গত মহাজনের কার্যে যানবের বধিক শ্রদ্ধা হর তস্িন্ধন 









বা পরবিতের এ গুণি আলোচনা করিয়া তাহার পতি তার পঞ্চাননের আলা 





, স্থাশ অধ্যার রর নর ০ বি 






এই সক্চল: আন্্থা স্বাকি, নই টি অজ্ঞান অন্ধকারকে ধ্ংদ 
অজ্ঞান: অন্ধকার কাল। তুমি গৌর হইয়! সেই কা লি দূর করিয়া 
হরি, কেন লা জগতেন্স চিত্ত হরপ করিতে পার। যেন্তায় ফাকি করিয়াছ. 
তাহান্ছে আমার চিত্ত হরণ করিলে । এই কথা বলিতে বলিতে ব্রজনাথ একটু উন্নত 
ভাবে হে নিমাই পণ্ডিত! হে গৌরহরি! দয়া কর বলিয়া চিৎকার করি. 
লাগিলেন । আমি কবে তোমার মত ফাকি সৃষ্টি করিতে পারিব! কি জান 
 তুখি দয়া করিলে আমার ন্যায় শান্ত কতক শক্তি হইতে পারে। . 2 
: আজনাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন ধাহারা গোঁরহরির পুজ1 করিয়! থাকেন 
তীহারা বোধ ভয় মামার হ্যায় নিমাইয়ের স্তায়-পাণিত্যে আকুষ্ট হইগাছেন'$ 
দেখ! যাক্‌ তাহারা গৌরহরির কি কি ন্তারগ্রন্থ রাখেন? এইরূপ. বিচার করিয়া 
ত্রজনাথ গৌরাঙ্গ ভক্তদিগের নঙ্গ করিবার বাসন! করিলেন | ূ 
শিমাই পণ্ডিত, গৌরহরি গ্রভৃতি শুদ্ধ ভগবন্সাম বাংস্বার রর এ্রবং 
গৌরভক্তের সঙ্গ বৃঁসনা, এই ছুইটী কার্য ব্রজনাথের পক্ষে মহৎ ফলোঙগুখ 
স্বরুতি হইয়। উঠিল। ব্রনাথ এখন স্বীর পিতামহীর নিকট ভোর করিবার, 
সময় দিজ্ঞাম! করেন ঠাকুর মা | তুমি কি €গীরহগ্রিকে দেখিয়াছিলে। অজ 
মাথের পিতামহীর প্রনগৌরাঙ্গের নাম শুনিবামাত্র তাহার বাল্য জীবন. মনে, 
পড়িল। তিনি বপিলেন আহা! সে নধুর মুষ্তি গৌরাঙ্গরূপ আর কি নল. 
ূ্‌ গোর হইবে? সেরূপ দেখিলে কি কেহ আর দংসার করিতে পারে ? ভিনি , 
যখন হরি নান বা করিতেন তখন এই নবদীপের পঞ্ত সঙ্গী চে তা 















ডি জান 1 পিতাসহী বলিগেন হা, নিব শটমা্ধা সহিত, 
খন: ধাপে « বসিতেন খন আমাদের (কু ব্জাগণ তাহাকে শাকার 





মু 


লাগিল নাইরে না দিসে হুরথী হন। য় শী বলিয়া ক্ষে₹ ভিক্ষা 
করিতে আপিলে তাহাকে বন্ধু করেন । মায়াপুরস্থ পঞ্চিত বাবাজীদিগ্রের নিকট 
. মধ্যে মধ্যে গমন. করিয়া! গৌরাঙ্গের নাম শ্রবণ: করেন এবং তীহার, বিজ্বা-: 
বিজয় লীলা! সঙ্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন) এষইরূপে ছই চারিমাস গত হইল।, 
বঙ্গনাথ এখন আর এক প্রকার হইয়াছেন। ভ্ঠান্ব-পাতিষ্ঠ্য সম্বন্ধে নিমাইয়ের 
নাম ভাল লাগিত এখন সকল কথার নিমাইকে ভাল জাগে । স্ভায়ের বিষয় 
আর যত্ব করেন না এখন নৈয়াগিক নিমাই আর তাহার হৃদয়ে স্থান পান 
না। ভক্ত নিমাই তাহার হৃদ অধিকার করিয়। বসিপ্লাছেন। খোল করতালেয় 
শব্ধ শুনিলে তাহার হৃদয় নাচিগ্না উঠে | শুদ্ধ ভক্ত দেখিলে মনে মনে প্রণাম 
করেন। শ্রীনবন্ধীপ ভূমিকে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ভূমি বলিয়। ভক্কি করেন। 
ব্রজনাথ শিষ্ট হুইয়া উঠ্িগনাছেন। তাহার গ্রতিছন্দী পঞ্ডিতগণ দেখিল স্তার 
পঞ্চানন এখন শীতল হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন । ফণাকির বাণবর্ধণ করিয়া 
তাহাদিগকে আর ব্যতিব্যস্ত করেন নাঁ। নৈয়ায়িক চুড়ামণি মনে করিলেন 
তাছার ইষ্ট দেবত। ব্রজনাথকে নিষ্বর্ম। করিয়াছেন ) এখন নির্বিপ্র। 

.ব্রনাথ একদিন নির্জনে বপিয়। আপনাকে আপনি বলিতেছেন যদি 
নিমাইরের স্যার নৈয়ারিক ন্টায় পরিত্যাগ করিয়া তক্রিপথ অবলম্বন করিতে পারেন, 
তাহ। হইলে আমাদের বা সেইরূপ করিতে কি দোষ? আমি যে পথ্যন্ত স্যায়ের 
ঘোরেতে ছিলাম ততদিন এত ভক্তি অনুশীলনের মধ্যে কখনও মনোনিবেশ 
 করিয়| নিমাইয়ের নাম গুনি নাই। স্যার শাস্ত্রে আমার যেন্ধপ আগ্রহ ছিল 
তাহাতে তখন শয়ন ভোজনাদির অবকাশ হইত না। এখন তাহার বিপরীত 
দেখিতেছি। সায় শাস্ত্রের বিষয় ত মনে পড়ে না, ফেবল গৌরাঙ্ের 'সাম 

. মনে পড়ে। বৈষ্ঞাবশণ যে নৃত্য করে, তাহ। দেখিতে- মলোহত় বোধ হয়। 
কিন্তু আমি একজন প্রধান র্দিক' ত্রাঙ্ষণের সন্তান, .কুলীন এবং 'সমাজে 

সন্মানিত ঠিক? ব্যবহার ভাল লাগে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের 
.. প্রবেশ হওয়। উচিত; নয়, কেরল মনে মনে গৌর “ভক্তি করাই উচিত, ।. 
। ায়াপুরে খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গায় ও বৈরাগী ভাঙ্গার যে কযেকটী, বৈষ্ণব আহ্ছন 
, তাহাদের দুখী দেখিলে আমার, হৎবোধ হয তকাধ্যে ডি নাস 








টং নু বদনা বড: 


্‌ স্থাদশ যায় রঃ ও ১৪৯ 
যশ জা শাস্ের চা বাধা এনাম মী করার- পাম রি 
খাদে প্রোতব্ঠ শষে এবং জঙ্টব্য শখ আরে! কিছু অধিক বিষয়ের প্রয়োজন 
দেখী' যাস 1 আমি বহুকাল বিতর্কে জীধন অতিবাহিত, করিয়াছি, এখন ৃ 
প্রীগৌরকরির চরণানুগত হইতে ইচ্ছা! করি। সন্ধ্যায় পর 0 বাকী এ 
মহাশয়কে দর্শন করাই শ্রেযঃ। রঃ 
দ্বিবাধলান সময়ে অংগুমালী অদর্শনপ্রায়। মন্দ মন্দ দক্ষিণ মারুত বহিতে | রঃ 
লাঁগিল। দিগ্দিগন্তর হইতে পক্ষীগণ আগন আপন নির্দিট স্থানে আশ্রয় 
গ্রচ্ণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ঢু একটী নক্ষত্র গগনমণ্ডলে উন হ্টতেছিল। 
এমত সময়ে ্রীমায়াপুরে প্রবাস অঙ্গনে বৈষবগণ আরতি কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
ত্রজনাথ তরী সময়ে ধীরে ধীরে শ্রীবাস অঙ্গনের খোল ভাজা ভাঙ্গায় বকুল বৃক্ষের 
চবুতরার উপর উপবিষ্ট হইলেন। গৌরহরির আরতি কীর্তন শুনিয়। চিত 
সুকোমল হঈল।  বৈষ্ণবগণ বীর্তনাস্তে চবুতরার উপর আলিয়া ক্রমে ক্রমে 
উপবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ রুনাথ দাস বাবাজী মহাশয়, জায় শচীননান | বায 
নিত্যানন্দ! জয় রূপসনাতন ! জয় দাস গোস্বামী বলিতে বলিতে চতুতরায 
আসিয় বসিলেন। বুধ বৈষণবকে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ব্রজনাথ 
সেইসময় তাহাকে প্রগাম না করিয়। থাকিতে পারিলেন না।, ব্রজনাথের- 
মুখঙ্ত্ী দেখিয়া স্াহাকে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় আগিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন! 
বলিলেন বাব আপনি কে? ব্রজনাথ উত্তর করিলেন আমি একজন: : 
তত্বপিগাহ্থ। আপনার নিকট -কিছু শিক্ষা করিবার মানস করি। নিকটস্থ 
একটা বৈষ্ণব ব্রফনাখের পরিচয় জানিতেন। ভিনি কহিলেন ইনি বর্ষনাথ 
্ারপঞ্চানন ) স্যার শাস্ত্রে ইহার তুল্য বা আর কেছ নাই। ব্সাজ... 
কাল পরীনদানে ই কিছু শ্রদ্ধা হই ব্রজনাথের মাহাত্মা গুনিয। বৃ 
বাষাজী অনয পূর্বক ফছিলেন, বাব! ! ভিত আমরা” ূর্থ ফিকচন। 
তুমি আমার পচীনন্দনের ধামবামী | আমর! তোমাদে ক্কপা পাত্র »আমর।. 
তোমাকে কি শিক্ষা দিব! তোমরা কৃপা! করিয়া তোমাদের খৌরাকের কথা 
বলি! আমাদিগকে ঈতল 'কর। এইরপণকথা হতে হইতে ই্ষব সকল 
নিজ দি কাধে উ্, গেলেন । বধ বাধাজী ও ব্রনাথ-যছিলেন।:. ৬ ০ 
চি » (আমরা ববাডিতে শত ভাহাতে 
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.... চরিত মার দু রা হইবাছে। , ছু এটা খা ভিজাগা রিং, উ 
প্রদান করুন্‌। আমিকপটতাবে আমি লাই? বলুন দেখি জীবের লাং 
সাধন কি? গ্ারশান্্ পাঠকালে আমি ছি করিয়াছি ধে জীব ঈশ্বর, হই 
নিত্য পুথকৃ। ঈশ্বরের কুপাই জীবের মুক্তির কারপ। ঈশ্বরের পা যাহা 
লা কর! বার ভাছাই লাধন। সাধন করিয়া বাহ! পাউয়া যায় তাহাই সাধ 
আমি স্ঠায়শান্ত্রকে অনেকবার জিজ্ঞাস! করিয়াছি, সাধা সাধন কি? কিদ্ধু € 
শান্ত আমাকে উত্তর দে না) সর্বদা নিশ্ুদ্ধ থাকে । আপনার! সাধ্য সাঁং 
সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আমাকে বলুন। ূ 
্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী মহাৃভব ॥ তিনি বহুদিন প্রীযাধাকুণ্ডে বনি 
হইগ উদাস গোশ্বামীয় চরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন. | প্রতিদিন পরাণ 
বাস গোস্থামীর সুখে গৌরলীলা শ্রবণ করিতেন। শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাছী 
ভীকধচদাস কবিরাঁজ মহাপয় ইহার! অনেক সময়ে পরস্পর তন্বালোচন। করি: 
হখন যে সন্দেহ উদয় হইত তাহা! ভীদাস গোস্বামীকে জিজ্ঞাস! করিয়া মিটাই 
লঈটতেন | এসময়ে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্লরঘুনাথ দান বাবার্জীই প্রধান পণ্ড 
_. বাঝাজী ছিলেন |. শ্ীগোদ্রমের প্রেমধাম পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের সি 
ইনার অনেক প্রেমালাপ হ্টত। শ্রীত্রজনাথের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি পরমাহলা; 
বলিতে লাগিলেন । স্তারপঞ্চানন মহাশয়, স্তারশাস্ত্র পড়িয়া যিনি সাধ্যসাধ 
খ্ষিয়ে জিজ্ঞাস। করেন তিনিই: জগতে ধন্য। কেন ন! স্তারশান্ত্রের প্রাধা 
উদ্দেশ্ত এই যে, বিচার করিয়া স্টায্য বিষয় সংগ্রহ করা হয়। গ্ঠায়শ! 
পড়িয়া ধাহারা কেবল বিতর্ক পরাস্ত ফললাভ করিয়াছেন তাহাদের ন্তা' 
পাঠের অস্তায় ফল হইরাছে বলিতে হটবে। তাহাদের শ্রম পওস্রম। ত্াহাদে 
জীবন বৃথ।। বে শুত্বকে সাধন করিতে পাওয়া যার়-তাহাই সাধ্য। সে 
সাধ্য হস্ত পাইবার যেওউপানর*অধীধঁ। করা যায় ভাঙারই প্লাম সাধন। যার 
বন্ধ মীর্ণ নিজ সিজন ও অধিকার অন্্সারে সাধ্য বিষয়কে পথ 
7 পৃথক করিয়া] দেখেন। বস্ততঃ সাধাতত্ব এক বই ছুই -লয়।. প্রত ও. অর 
একার ভেদে সাধ্যবস্ত তিন প্রকার, হইয়াছেন অর্থাৎ তি, মুক্তি ও তি, 
 স্বাছারা প্াপকিফ কর্শে বন্ধ -ও. আগফিফ সুখের যাসহার় ব্যস্ত তাহা 
 এভুক্তিকে সাধ্য রলিয়া মনে করেন। শান. কামধেছ | ্ূ ধিনি কাছা াইর 
_-এফাসম। করেন পাহ্রমধ্যে ছিনি তাহা, জা করের, শ্রাপকষ্ষ ভুখভোগ! 
সরকাভীদ শাজে .সাধা বলা সেই সেই আধিকারীকে শিক্ষা, দিয়াছে 
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প্রাপঙচি আগতে না “আছে সে; সমস্ত রঙ শানে 
নির্দিই হটীছে।. আই জগতে, আপক্চিক দেহ. ধারণ করিয়া, জর, হজ 
হুখকে বিশেষ আদর কয়েন 1 পেই ইঞ্সির হৃখের ভোগাঃতন এই জড় জগৎ ।, 
জন্ম গ্রচণ করিয়া মরণ পর্যস্ত যে. ইন্জয়হখ ভোগ হয, ভাঙার দাম উরহিক.. 
হুখ।  মরণান্তে অবস্থাস্তরে যে ইন্ট্িন্খ ভোগ হয়, তাহার নাম আসুত্রিক 
দ্ধ. আমুত্িক সুখ বহুবিধ । শ্বর্গে, ইঞ্দোকে, অপ্ররাদিয় নৃত্য দর্শন, অমৃত : 
ভোজন, নন্দনকাননের পুষ্পাদির গ্রাণ, ইন্্রপুরী ও নন্দনকীননের শোভা 
দর্শন, গৰ্র্দদিগের সীত্ত শ্রবণ ও বিঘ্যাধরীদিগের সহিত সহবাস এই সকল 
হুখের নাম হ্বর্গীর হুখ। এই প্রপনার জনলোকে কিং পরিমাণ দুখের 
বর্ম আছে। তপোলোকে ও ব্রক্ষলোকেও কিছু কিছু ইন্দ্িযন্থুথের বর্ণ 
আছে। ভূলোকের ইন্জিরন্থুখ অত্যন্ত স্থল। পর পরলোকে ই শ্য় সকল ও 
তাহাদের বিষয় ক্রমশঃ হুক্ষ, এই মাত্র তেদ। কিন্তু সমন্তই উদ্জিয়খ । ইন্ট্রিয়- 
স্থখ বই আর কিছুই নয়। এ সমস্ত লোকে চিৎসখ মাই। চিদাভাস যে 
মনোরূপ লিঙ্গ শরীর তাগভ স্থখই তথায় বর্তমান। এই সব স্থুখভোগের 
নাম ভূক্তি। কর্ধচক্রগত জীবগণ ভূক্কির শ্মাঁশায় ভুক্কিপাঁধক যে কর্মের 
আশ্রয় করেন তাহথাকে-ডাহারা সাধন বলেন । স্বর্গ গামোহশ্বমেধং যজেত, অগিষ্টোম, 
বিশ্বেদেবাবাঁল, ই্টাপূর্থী, দর্শপৌর্ঘাসী ইত্যাদি বহুবিধ ভূক্তিসাথন শাস্ত্রে নির্ণীত 
হইয়াছে । ভোগ প্রবৃত্ত পুরুষদিখোর ভৃক্তিই সাধ্য। আবার কতকগুলি লোক 
এই সংসার ক্লেশে জালাতন হইয় গ্রাপঞ্চিক ভোগায়তন-রূপ চতুর্দশ লোককে 
তুচ্ছ জানিক্সা কর্ণচক্র হইতে বিনির্গত হইতে বামনা করেন। তাহাদের বিচারে 
মুক্তিই একমাত্র সাধ্য) ভূক্কিকে তীঁহারা বন্ধন মনে করেন।. তীছায়া বরন, 
বাহাদের ভোগ প্রবৃত্তি ক্ষয় হয় নাট, তাছারা কর্মকাতাত্রয় করিয়া ভুক্তিযাধম 
করুন্‌। 'কিন্তু ক্ষণে পুণ্যে মর্ালোফং বেশাস্ত', এই মত হইতে নিশ্চ্প জান 
যার হে তুক্ষি কখন নিত্য ময় অর্থাৎ ক্ষযিতুঃ ও ধাহা জবস ক্ষয় হইবে তাঙা 
প্রাপঞ্চিক, আধ্যাত্মিক নহে। যাহা মিত্য তাহারই টা ক্র! কর্তব্য সুক্ধি 
তাও অতএব তাস্থাই জীবের সাধ্য | তাহায় জন্য বে বৈরাঙ্যাদি সাধন 
চতুষ নির্নীত হইয়াছে, তাহাই লাধন। ভানকাতীয় শাহ এই প্রকার সাধ্য 
সাধনের বিচার দেখ! যায়) জীব বেয়প অধিকার লা করেন, ক্কামধেছ রূপ 
শীস্ত সেই অধিকারে উপহোগী ব্যবস্থা বেখাইা বেদ গুঁজিলাত করিয়া জীবের 
হদি লনা থাকে, তাহ! হইলে ঘুরুই ভমসাধ্য হয় না: এই জু জারা 
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রা পাত সির সীমাদ্ধি করেন। কার রী িচ। রেপ ০ 
জীবের সম্বন্ধে অনস্তব। নিতো নিতযানাংগ্চেতনে! চেতনানাং এই প্রকার 
বেদমঙ্ত্ে জীব লঞ্লের নিত্যতা স্বীক্কত হইয়াছে । নিত্যবন্তর নির্বধাগগতি 
অসন্তব। মুক্ত হইয়া জীবের সন্ব। অবস্ত থাকিবে, একসপ ধাহার! বিশ্বাল করেন, 
ভাঙার! তৃক্িমুক্তিকে চর়মসাধ্য বলিয়! মনে করেন না । এ ছইটা অবাস্তর সাধা 
বস্ত। সকল কার্যেই লাধ্য ও সাধন আছে। যে কার্যকে উদ্দেশ করেন, 
তাহাই সাধ্য; এবং যে কাধ্োর দ্বারা তাহাই সাধিত হয় তাহাই সাধন। 
'বিবেচন! করিয়া দেখুন, সাধ্য লাধন জীবের পক্ষে একটা শৃঙ্খলময়'তত্ব। যাছ! 
সাধ্য তাহাই তহুত্বর় সাধ্যের সাধন। এইরূপ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া ও 
শৃঙ্খলের চরমস্থলে যে সাধ্য পাওয়া যায় তাহাই চরমসাধ্য। তাহা আর সাধন 
হয় না। কেন ন) তছুত্বরে আর কিছু সাধ্য নাই । এই সাধা সাধন পর্বরূপ 
শৃঙ্ঘলের বাহু অন্থবন্ধ পার হইর! ভক্ষিরূপ অন্বন্ধকে শেষে পাওয়া যায়। 
অতএব ভক্কিই চরম সাধা। যেহে£ ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব। মানব 
জীবনে যত কার্য আছে, সমস্তই সাঁধা সাধন শৃঙ্খলের একটী একটী ন্থবন্ধ। 
অনেকগুলি অনুবদ্ধ ক্রমে ক্রমে সাধ্য সাধন শৃঙ্খলের কর্মারূপ পর্ধকে নির্দাগ 
করিয়াছে । আবার অনেকগুলি অস্থ্বন্ধ তহ্ত্তরে ক্রমাগত জ্ঞানরূপ পর্বকে 
নির্মাণ করিয়াছে। জ্ঞাননপ পর্কের পরিলমাণিতে ভক্তিন্পপ পরনের প্রারস্ত। 
কন পর্বের শেষ উদ্দেশ্ত তূক্তি। জ্ঞান পর্বের শেষ উদ্দেগ্ত মুক্তি। ভক্তি 
গর্বের শেষ উদ্দেস্ট প্রেমতক্তি। জীবের সিদ্ধসত্ব! বিচার করিলে ভক্কতিই সাধন 
ও ভক্কিই সাধা এইরূপ স্থিব'হর়। কর্ম ও জ্ঞানের সাধ্য ও সাধকতা! অবান্ধর 
অর্থাৎ মধাবর্তি অবস্থা, চরমপ্পর্শী অবস্থা,নয়। 

ব্র্পনাথ। কঃ কং পশ্তে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, অহং ব্রন্ধান্মি প্রজ্ঞানং 

বর্ষ, স্ত্বমপি প্রভৃতি মহাবাকো তক চরমত। ও সাধযতা দেখিতে পাওয়া 

যায় না অতএব মুক্তি ঠচরমসাধ্য লিল দোষ কি হয় 1 

বাবাজী মহাশয় আমি পূর্বেই বপিয়াছি যে প্রবৃত্তি অন্থসারে সাধা ভেদ 
পাওয়া যার) তুক্কিম্পৃহ! যে পর্যান্ত থাকে, সে পর্যাপ্ত মুক্তি বলিয়া একটা তত্ব 
স্বীকৃত হয় না) তদধিকারীর পক্ষে অক্ষয় ন্র্গকামে। চাতুর্সান্তাং যকেত ইত্যাদি 
'বছ বাক্য আছে । বাবা |-তবে কি মুক্তি কখাট! ভাল নয়? কর্ম্মীগণ মুক্তির. অনু- 
অন্ধাম পাঁন না বলিয়া! কি ব্দশাস্ে মুক্তি উল্লিখিত হয় নাই) ছুই একজন 
কর্ী্িহি অক্ষম লোকের অন্ত বৈযাগা এরং দক্ষম লোকের জন্ত কম্্ একপ 
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নান করিয়াছেন ৷ এই সমস্ত বাবস্থা দিয়াধিকারীদিগঞে স্বস্ব অধিকারে 
নিষ্ঠা দান করিবার জন্ত লিখিত হইয়াছে । অধিকারচ্যুত হইলে জীবের কল্যাণ 
হস না । অধিকার নিষ্ঠার সহিত কাঁধ্য করিলে সেই অধিকারের 'উপর যে 
অধিকার আছে তাহা অনায়াসে পাওয়। যায়। অতএব বেদ শাস্ত্রে এপ নিষ্ঠা 
উৎপাদক ব্যবস্থার নিন্দা নাই । নিন্দা করিলে অধোগতি হয়। জগতে যত; 
জীধ উন্নত হষ্টয়াছে, সকলেই অধিকার নিষ্ট। অবলম্বন করিয়া ফললাভ করিয়াছেন। 
কর্মািকারৈ কর্ধের উপর যে মুক্তিসাধক জ্ঞান তাহা! প্রাদণিত না হইলেও জ্ঞানা- 
ধিকারে মুক্তির প্রশংসা স্থলে আপনার উল্লিখিত মন্ত্রবাক্য সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। 
যেরূপ কর্মাধিকারের উপর জ্ঞানাধিকার, সেইরূপ জ্ঞানাধিকারের উপর ভক্তা- 
ধিকার। ভত্বমসি, অঙ্গং অরক্গাশ্মি ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যে ব্রহ্মনির্ববাণের প্রশংসার 
মুমৃক্ষুকে তাহার অধিকারে নিষ্ঠ। প্রধান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে গুণ 
বই 'দোষ' নাই। 'তখাপি তাহাই যে চরম তাহা নয়। বেদমন্ত্র সিদ্ধাত্তস্থলে 
ভক্কিকে সাধন ও প্রেমভাক্ত্জে সাধা বলিয়! নির্ীত ভইয়াছে। 
জ। মহাবাক্যে কি অবান্তর সাধাসাধনের কথা থাকিতে পারে ? 
বা। 'আগনি যেগুলিকে মহাবাকা বলির। বলিতেছেন সেগুলি যে মহাবাক্য 

এবং বেদের 'অন্যান্ত বাকা অপেক্ষা গ্রেট এরূপ কথিত হয় নাই। জ্ঞানাচারধাগণ 
স্বীয় মতের: প্রাধান্ত দেখাইবার জন্ট প্র গুলিকে মহাবাক্য বলিয়া! লিখিয়াছেন 1” 
বস্ততঃ প্রণবই মহাবাক্য আর সমস্ত বেদবাক্য প্রাদেশিক । বেদবাকা মাত্রকেই 
মহাবাক্য বলিলে দোষ হয় না, কিন্তু বেদের -একটী মন্ত্র মহাবাক্য দ্বিতীয়টী সামান্ত 
বাক্য বলিলে মতবাদ হয়া পড়ে এবং বেদের নিকট অপরাধী হইতে হয়। 
বেদে কর্মকার প্রশংসা, মুক্তির প্রশংসা প্রভৃতি বহুবিধ অবান্তর সাধ্যসাধনের. 
কথা আছে। সিদ্ধান্তস্থলে মেই সকলের চরমমীমাংস দেখ! যায়। বেদশাস্তর 
গাতীস্বর্ূপ এবং সেই গাভীর দোগ্ধা। ক্ীনননন্দন সিদ্ধান্তস্থলে বেদাথ কিব্ধপ 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ শ্রধণ করুন। & 

তগস্মিতোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোঠধিক:। 

কর্দিভ্যশ্চধিকো ঘোগী তল্মাদযোগী ভবাজ্জুন | 

যোগিনামপিসর্ষেষাং মগতেনাস্তরাত্মন1 | 

শন্ধাবান ভজতে ফোঁমাং দ মে যুক্ত তমোমতঃ ॥ 

শ্েতাশ্বতরে ্যস্ত দেবে পরাভক্কি ধা দেবে তথাগুরো | ভান্তোতে কথিত, 
হা্থাঃ প্রকাশন্তে মহাস্মনঃ ই্তি। হি জনং ভদিঙ্গামুঞ্োপাপি নৈবাশ্রে 
২5. ও ? ৮ 
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নামুক্মিন মন্£কল্পনং । আআমত্মানমেব লোকমুপাসীতেতি । আতা! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ 
শোতবো! মন্তব্যো নিদিধাপিতবা ইতি এই সকল বেদবাকা আলোচন! করিয়া 
দেখিলে তক্তিকেই সাধন বপিয়! স্থির“হষ্টবে। রি ক 
ব্র। কর্মকাণ্ডে কম্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রতি শদ্ধাতক্তি করিবার কিধি আছে । 
জ্ঞান কাণ্ডেও সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে হরিতোধণরূপ ভক্কির ব্যবস্থা দেখিতেছি । 
ভক্তি যদি ভূক্তি ও মুক্তি সাধিনী হন তবে তাহার সাধ্যত্ব কোথায় রহিল? 
তিনি ভুক্তি ও মুক্তি সাধন করিয়া! স্বয়ং নিরন্ত হইবেন ইহাই সাধারণের শিক্ষা । 
এ বিষয় আমাকে'কিছু দুঢ় শিক্ষা! প্রদান করুন্‌। 
বাঁ। 'কর্খ্কাণ্ডে ফলসাধিনী ভক্তি এবং জ্ঞানকাণ্ডে মুক্তিসাধিনী ভক্তির যে 
বাবস্থা আছে তাঙ্গা সতাবটে। পরমেশ্বর সন্তুষ্ট না হইলে কোন ফলই হয় ন!। 
ঈশ্বর সর্ব শক্তির আশ্রয়। জীবে বাজড় বস্তুতে যেটুকু শক্তি আছে তাহা 
ঈশ্বর শক্তির অণু প্রকাশ মাত্র। কর্ম বা জ্ঞান ঈশ্বরকে সন্ত করিতে পারে না ; 
কিন্তু ঈশ ভক্তির আশ্রয়ে আপন "্মাপন ফল দেয়। এতন্সিবন্ধন কার্টে ও জ্ঞানে 
ভক্তাাতাসের বাবস্থা। ভাঙ্গাতে যে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাা শুদ্ধা ভক্তি নয়, 
ফলমাধক ভক্ত্যাভাস মাত্র । ভক্ত্যাভাসও তু্টপ্রকার। শুদ্ধ ভক্কাভান ও 
| বি ভক্ত[াীভাস। শুদ্ধ ভক্ত্যাভাসের বিষয় পরে বলিব। . বিদ্ধ ভক্ত্যাভাস তিন 
প্রকার কন্মবিদ্ধ তক্ত্যানাস, জ্ঞানবিদ্ধ ভক্তাভাঁগ এবং কর্ম্জ্ঞান উভয় বিদ্ধ 
ভক্ত্যাভাল। যজ্ঞাদির সময় হে উন্্র। হে পুষণ। তোমর| অনুগ্রহ করিয়া এই 
যজ্ঞ ফল দান কর এই প্রকার যত ভক্ত্যান্তাস ক্রিয়া আছে সকলই কর্ম্মবিদ্ধ 
ভক্তানাপ। এই কর্মবিদ্ধ ভক্ষ্যাভীসকে কোন কোন মহাত্মা কর্ম মিশ্রা তক্তি 
বলিয়াছেম। কেন বা ইহাকে আরোপপিদ্ধা তক্কি বলিয়াছেন । হে ফুননান ! 
সামি সংসার ভয়ে পতিত ভয়! তোষার নিকট আসিয়াছি এবং তোমার হরেক 
নাম অঞ্ঃর করিতেছি তুমি রূপা কক্টিন! আমাকে মুক্িপান কর। হে পরমেশ 
তুদ্মই বঙ্ধ। আমি ম ারেনেডিছাছি তুমি আমাকে উঠায় লয়! তোমার 
সভিত আতিদ কর £& প্রকার উচ্ছযাদ গল জ্ঞানবিক্ধ ভক্তাযাভাস। ইচাকে 
ম্ঠাম্মাগণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিয়াছেন । উচাড আরোপসিদ্ধা। এ সমস্ত শুদ্ধ 
ভক্তি হইন্তে পৃথক! *শরদ্ধাবান্‌ তজভে ধোমাং” এই শ্্রীমুখ বাক্যে যে ভক্তির 
উদ্দেশ আছে তাহা শুদ্ধ ভক্তি । পেই শুগ্ধ তক্তিই আমাদের সাধন এবং সিদ্ধা- 
বস্তা তাহা প্রেম | কর্প এজ্ঞান যে ভুষ্টটী উপার কথিত হইয়াছে তাহা। কেবল 
ভুঁক্কি মুক্তির সাধন, জীবের নিত্যলিদ্গ ভাবেক সাঁধন নয় । 
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্রঞ্জনাথ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়৷ মেদিন আর প্রশ্ন কৰিতে পারিলেন 

না। মনে মনে করিলেন স্যার শাস্ত্রের ফাঁক অন্বেষণ করা অপেক্ষা এই সক্ণ 
সুক্ম তত্ব বিচার কর! ভাল। বাবাজী মহাশয় এসব বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ম। 
আমি ক্রমশঃ এ বিষয় প্রশ্ন করিয়। জ্ঞান লাভ করিব। অগ্য অধিক রাত্র হস্বণ 
বাটী ঘাই এই মনে মনে করিয়া বলিলেন, বাবাজী মগাশয়! অস্ত আপনার 
নিকট অনেক সুজ্ঞান লাভ করিল।ম। আমি মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট 
আসিয়। এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি মহামহোপাধ্যায় আমার প্রতি 
কৃপা করিখেন। আমার একটী ব্ষির জিজ্ঞাসা আছে তাহার উত্তর শুনিয়। 
অগ্ঠ বিদায় হইব। শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ কি তাহার শিক্ষা সকল কোন 
গ্রন্থে শিপিবদ্ধ করিয়াছেন? আমি সেই গ্রন্থখানি পাইতে ধাসনা করি। 

বাবাজী | শ্রশ্রীমহাঞ্রতু স্বয়ং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাহার অন্ুচরগগণ 
তাহার আজ্ঞা ক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছেন। মভাপ্রতু হ্বয়ং জীব 
গণকে হৃত্রন্ূপে শিক্ষাষ্টক নামক আটটী শ্লোক দিয়াছেন তাহাই তক্তগণের 
কণ্ঠমণি হার। তাহাতে তাহার শিক্ষ। সমস্তই আছে, গুঢ়রূপে আছে। ভক্তগণ 
সেই গৃঢৃতত্ব বিচার করিয়। দশমূল রচন। করিয়াছেন । সেই দশমূলে সঙ্বন্ধ 
অভিধেয় প্রয়োজন: বিচারে সাধযনাধন সুত্ররূপে কাথত আছে। আপনি প্রথমে, 
তাহাই বুঝয়। লউন। ব্রঞ্জনাথ বলিলেন, যে আজ্ঞা কল্য সন্ধ্যার পর আঁগা-- 
আপনার নিকট দশনুল শিক্ষ। গ্রহণ করিব। আপনি আমার শিক্ষাগুরু আপ- 
নাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি। খাবাজী মহাশয় গাদরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
কহিণেন বাধ ! তুমি ব্রহ্গকুল পবিত্র কারয়াছ কণ্য সন্ধ্যায় আসয়। আমাকে 
আনন প্রধান কারবে। 


ভ্রয়োদশ রীনা 
: রিনি 
নিত্যধর্ম ও মহ্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমাণ বিচার ও প্রমেয় আরম্ভ) 


পরবিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার একটু পরেই শ্্রীবাস .অঙ্গনের সন্ুপন্ঠিত বকুল 
£? বৃক্ষের চবুতরার উপর বলিলেন ।এ বুদ্ধ খাবাজী মহাশয়ের ব্রজনাথের প্রতি [ক 


১৫৬ জৈব ধন্ম। 


এক প্রকাঁর বাৎ্সল্য উদয় হ্ইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে ব্রজনাথের অপেক্ষ। 
করিতেছিলেন। ব্রজনাথের আসিবার সাড়া- পায়! সত্বরে অঙ্গনের বাহিরে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়৷ অঙ্গনের এক পারে 
কুন্দকানন বেষ্টিত স্বীয় ভজন কুটীরে লইয়া বসাইলেন। ব্রজনাথ বাবাজী 
মহাশয়ের পদধূলি লইয়। আপনাকে কৃতরু তা মানিলেন। তিনি তখন বিনীত 
ভাবে বণিলেন, বাবাজী মহাশয় আমাকে প্রভু নিমাইয়ের সিদ্ধাত্তমূলক শ্রীদশমূল 
শিক্ষা প্রদান করুন। 


বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় উপযুক্ত প্রশ্ন শ্রবন করিয়া প্রফুল্লুচিত্তে বণিলেন, বাবা! 
"আমি তোমাকে দশমূল বলিতেছি। তুমি পঙ্ডিত এই গ্লোকগুলির তাত্বিক 
অর্থ আলোচন। পূর্বক বুঝিয়া লও! 


আম্নাক়ঃ প্রাহ তত্বং হরিমিহ পরমং সব্বশক্তিং রসান্ধিং 
তস্তিন্লাংশাংশ্চ জীবান্‌ প্রকুতিকবলিতান্‌ তদ্িমুক্তাংস্চ ভাবাৎ। 
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধন শুদ্ধতক্তিং 

সাধ্যং তত্গ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্‌ গৌরচন্্রঃ স্বয়ং সঃ ॥ 


্বয₹ং ভগবান্‌ শ্রীমদেগীরচন্দ্র অদ্ধাবান্‌ জীবগণকে দশটা তত্ব উপদেশ 
ক্লরিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটা প্রমাণ তত্ব ও শেষ নয়টী প্রমেয় তত্ব। যে সকল 
বিষয় প্রমাণ করা যায় তাহারাই প্রমেয় এবং যদ্দ্ার| সেই প্রমেয় সকলকে প্রমাণ 
কর! যায় তাহার নাম প্রমাণ। এই শ্লোকটা দশযূলের সমষ্টি । ইহার পরে হবে 
শ্লোক বলা হইতেছে তাহাই দশমুলের প্রথম শ্লোক জানিবে। দ্বিতীয় হইতে 
অষ্টম শ্লোক পধ্যস্ত সম্বন্ধ তত্বের বিবৃতি । নবম শ্লোকে অভিধেয় তত্ব। দশম 
শ্নোকে প্রয়োজন তত্ব। এই সমষ্টি শ্লোকের অথ এই । গুরু পরম্পর! 'প্রাপ্ত 
বেদবাক্যই আয্মায়। বেদও তদম্গগত শ্রীমস্তাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র তথা তদন্ুগত 
প্রতাক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ |, সেুপ্টীণ ঘর স্থির হয় যে হরিই পরম তথ, 
তিনি 2 অখিল রসামৃত সিন্ধু, মুক্ত ও বদ্ধ দ্রইপ্রকার 
জীবই তাহার বিভিন্নাংশ, বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্ত জীব মায়। মুক্ত, চিদচিৎ 
সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিজ্তয ভেদভেদ প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং 
কৃষ্ণ গ্রীতিই একমান্র সাধ্য বস্ত। 


সমষ্টি গ্লোকের অথ শুনিয়া ব্রজনীথ কহিলেন, বাবাজী মহাশয় এখনও 
আমার জিজ্ঞাসার অবসর হুয় নাই। প্রথম মুল শ্লোক শুনিয়! যাহ! চিত্তে উদয় 
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হইবে তাহ। নিবেদন কারব ্ বুদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়। ভাল 
তাল আমি প্রথম মূল শ্লোক বলিতেছি। সমাহিত হুইক় শ্রবণ কর। 
স্বতঃনিদ্ধো বেদে হরিদয়িত বেধঃ প্রভৃতিতঃ 
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিত বিষয়ান্‌ তান্নববিধান্‌। 
তথ! প্রতাক্ষা্দ গ্রমিতি সিতং সীধয়তি নঃ 
ন যুক্তিস্তর্কাখ্য। প্রবিশতি তথ! শক্ষি রহিত ॥ 
শ্রাহর্ির কৃপাপাত্র ত্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃ সিদ্ধ বেদ পাঁওয়। গিয়াছে 
সেই আয্মায় বাক্য তদন্ুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচধ্যে নববিধ প্রমেয় 
তন্বকে সাধন করেন । যে যুক্তিতে কেবল তর্ক সে যুক্তি অনিস্ত্য বিষয় বিচারে 
অক্ষম, অতএব তর্ক সে বিচারে প্রবেশ করিতে পারে ন!। 
বজ। ব্রঙ্গা যে শিষ্যান্ুক্রমে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার কি কোন বেদ 
প্রাণ আছে। | 
বাবাজী । হ| আছে। মুগ্ডকে বলিয়াছেন। 
. ব্রহ্ধা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব 
বিশ্বস্ত কর্তা ভূবনস্ত গোপ্তা । 
। স ব্রহ্গবিষ্ঠাং সর্ববিদ্ধা প্রতিষ্ঠাং 
. অথর্বায় জোষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ ॥ 
পুনশ্চ | যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং 
প্রোরাচ তাং তত্বতো! ব্রহ্মবিগ্ঠাং। 
ব্র। বেদ যাহা বলেন তাহার যথার্থ অথথ খষিগণ স্মৃতিশাস্ত্রে করিয়! থাকেন ॥ 
এপ স্মৃতি প্রমাণ কি পাইয়াছেন। 


বা। সর্ধশান্্রচুড়ামণি শ্রীমভাগবতে এ কথা আছে 7 
কালেন নষ্টা প্রলয়ে, ণীয়ং বেদ সংজ্ঞিতা। 
ময়াদৌ ব্রঙ্গণে প্রো্তা 'বতীই ধর্ধোমদাত্মকঃ ॥ 
তেন পুত্রাঃ স্বপুত্রায়েত্যাদি-_ 

ব্র। সম্প্রদায় কেন হইল? 


বা। জগতে অনেকেই মায়াবাদ দোষে কুপথগামী। মায়াবাদ দোবশৃন্ত 
যেসকল ভক্ত তাহাদের সম্প্রদায় ন| হইলে সৎসঙ্গ দর্ণত্য হয়। এইজন্ট পন্স 
পুরাণে লিখিত হইয়াছে ;-- 
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সম্প্রদায় বিছীনাঃ যে সস্তা জে বিফল মতাঃ। 
শ্ী-ব্রঙগ-রুদ্র-পনকা:ঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ 
এইট সকল সম্প্রদায়ের মধো ব্রহ্গ সম্প্রদার সর্ব প্রাচীন। ত্রঙ্গাদিক্রমে আজ 
পর্য্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে । বেদ, বেধাঙগ, বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত উপাদেক 
শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইতে যে আকারে গুরু পরম্পরা সম্প্রদায়ে চলিতেছে 
তাহাতে কোন অংশ প্ররক্ষিপ্ত হ্কবার সস্তাবন! নাই। অতএব সম্প্রদায় শ্বীককৃত 
গ্রন্থে ধেসকল বেদ মন্ত্র আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রদায় ব্যবস্থা 
নিতান্ত প্রয়ো্নন। অতএব আদিকাল হইতে সাধুলোকদিগের মধ্যে সৎ 
সম্প্রণায চলিয়া আপিয়াছে। 
ত্র। সম্প্রদায় প্রণালী কি সম্পূর্ণরূপে রাখা হইয়াছে । 
বা। মধো মধো যেসকল প্রধান প্রধান আচার্য হইয়াছেন তাহাদের নাম 
মকপ সম্প্রদায় প্রণাণীতে আছে। 
ব্র। ব্রহ্গ সম্প্রবায়ের প্রণালিটী শুনিতে ইচ্ছা! করি। 
বা। পরব্যোমেশ্বরস্তাসীচ্ছিষো। ত্রঙ্গা জগৎপতিঃ | 
ভন্ক শিষ্যে। নারদতৃদ্ধ্যাস স্তস্তাপ শিষ্যতাং। 
শুকে ব্যাসম্ত শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। 
-.. ,*. ব্যাসাললন্ধ কঞ্চদীক্ষে! মধবাচার্ষেয! মহাযশঃ 
তম্ত শিষ্যো নরহরি স্তচ্ছষো। মাধব দ্বিজঃ। 
অক্ষোভা স্তস্ত শিষ্যোহসৃত্তচ্ছিষো। জয়তীথকঃ । 
তশ্ত শিষ্যে। জ্ঞানসিন্ধু স্তস্ত শিষ্যোমহানি ধিত। 
বিগ্ভানিধি স্তম্ত শিষ্যে! রাজেন্দ্র -স্তম্ত সেবকঃ। 
জয়ধর্মী। মুনি স্তম্ত শিষ্ে। যদগণ মধাতঃ। 
জ্ীমদবিষুপুরী যস্ত তক্কির্ভ্াবলী কৃতিঃ। 
জয় ধর্ম নিজ পুরুযোত্তমঃ। 
ব্যাস তীর্ু্তিস্ত শিব্যো যশ্চক্রে বিষুগংহিতাং । 
শরীনাল্লাক্ীপতি স্তস্ত শিষ্যে। ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।, 
তন্ত শিষ্যো মাধবেন্দরে। যন্ধশ্মোহ্যং প্রবন্তিতঃ। 
ব্র। এই গ্লোকে বেদকে একমাত্র প্রমাণ বলা হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণ বেদের সাহচধ্যে গৃহীত হইয়াছে কিন্ত ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে কতি- 
পয অধিক প্রমাণ এবং পৌরাণিকগণ প্রতাক্ষ, অঙ্গমান, উপমন, শব, তি, 
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অন্ুপলন্ধি, অর্থাপত্ভি 'ও সম্ভব এই প্রক্কার ৮টা পৃথক্‌ পৃথক্‌ গ্রামাণ মানিয়াছেন ? 
এন্কলে এক্ধপ পার্থক্োর কারণ কি? এবং প্রতাক্ষ অন্থমানকে সিদ্ধ প্রমাপ 
মধ্যে না গণা করিলে জ্ঞান.ব্যাপ্তি কিরূপেই বা হইবে? আমাকে একটু 
বুঝাইয়! বলুন । 

বা। প্রতাক্ষাদি প্রমাণ সঙ্গল ইন্দ্রিয় পরতন্্ব। বদ্ধজীবের ঈন্জিয় সকল 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রবিগ্মা ও করণাপাটব এই চারিদোষে সর্ধদ| দুষিত। তাঙারা 
যেজ্ঞানকে আপিরা দেয় তাহা! যে সতাজ্ঞান, কিরূপে বলা যায়। সমাধি পূর্ণ 
খষিগণ ও মহথান্তগণের হাদয়ে স্বচ্ছন্দ শক্তি ভগবান উদ্দিত হইয়া বেদরূপ যে 
সিদ্ধ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন তাহ নির্ভয়ে স্বীকার করা যায় | 

ত্র। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্না ও করণাপাটব এই চারিটির অথ বুঝাইয়া দিন। 

বা। বিষয় জ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্জিয়ের যে ভুল হয় তাহার নাম 
ভ্রম। যথা দৃষ্টিত্রযে মরিচিকায় জলবোধ ইঠ্যান্দি | জীবের প্রাকৃত বৃদ্ধ শ্বভাবতঃ 
সীমাবিশিষ্ট। অসীম তত্বে যাহ! সিদ্ধান্ত করা যায় তাহাতে কাষে কাষেষ্ট 
ভূল থাকে, তার নাম প্রমাদ ;__যথা দেশ ও কাপের সীমা, বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের 
কর্তা জিজ্ঞাসা ইত্যাদি | সন্দেঠের নাম বিপ্রলিগ্প! | ঘটনাক্রমে কন্দেশ্রিয় 
সকলের অপটুতা অপরিষ্থার্যা । অনেক সমগ্নে তন্লিবন্ধন ভুল সিদ্ধান্ত ছুই পড়ে/% 
ভাহার নাম করণাপাটব। 

ব্র। প্রহাক্ষাদি প্রমাণের কি তবে কোন স্তল নাই। 

বা। জড় জগতে জ্ঞান সমন্ধে প্রতাক্ষা্ি প্রমাণ ব্যতীত আর উপায় কি 
আছে ? চিঙ্জগতের ব্যাপারে 'তাহারা অক্ষম | তৎসম্বদ্ধে বেট একমাত্র 
প্রমাণ। গ্রচাক্ষাদি প্রমাণ ঘ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা যদ্দি শ্বতঃসিদ্ধ 
বেদ প্রমাণের অন্তুগত হয় তাহ! হষ্টলে প্রতাক্ষাদি প্রমাণের ক্রিয়া আদরের 
সিত স্বীকার করা কর্তত্য। অত এব ধাক্ষাদির সাহচ্ো শ্বতঃন্যন্ধ বেদই 
একমাজ প্রমাণ । 

ত্ত। গীতা ভাগবতাদি শান্তর কি প্রমাণ নয়? 
গীতা শ্রীমুথ বাকা বলিয়। তাহাকে গীতোপনিষদ্‌ বলা যায়, অতএব 

তাত বেদ। শ্ীগৌরাঙ্গ শিক্ষিত দশমূল তত্ব শ্রীমুখবাকা তাহাও বেদ। সমস্ত 
বেদার্থলার সংগ্রহন্ধপ শ্রীমন্ভাগবত, প্রমাণ চূড়াঁষণি। অগ্ঠান্থ স্মৃতিশান্ত্রোক্তি যদি 
বেরাগিগ হয় তাহা স্মুতরাং প্রমাণ | তন্বশাস্্ নিবিদ অথাৎ সাত্বিক, রাদসিক 
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ও তামপিক | তন্মধ্যে পঞ্চরাতরপ্রস্থৃতি পাস্িক তন্ত্র সকল গুচ বেদাথ বিস্তার 
করায়, তনু বিস্তারে--এই ধাতুক্রমে তাহারা ও প্রমাণমধ্যে গণিত । 

আ। বেদ বনুতর গ্রস্থ। তাহার মধো কোন্‌ গুলি শ্বীকাধ্য ও কোন গুলি, 
অন্বীকাধ্য তাহা বলুন | 

বা। কালে কালে অসল্লোকে বেদের মধ্যে অনেক অধ্যায় মণ্ডল ও মন্ত্র 
প্রক্ষেপ করিয়া আসিতেছে । মে সে স্থানে একখানি বেদগ্রস্থ পাইলেই সব 
গ্থানে মানা যাইবে তাস্থা নয়। কালে কালে সৎসম্প্রদায়ের আচারধ্যগণ যাহ! 
স্বীকার করিয়াছেন তাস্থাই বেদ । যাহাকে প্রাক্ষিগ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন, তাহা মামাদের অস্বীকার্য্য | | 

ব্র। কিকি বেদগ্রন্থ সম্প্রদায়াচাধ্যগণ স্বীকার করিয়াছেন ? 

বা। জশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাগকা, তৈত্তিরীয় খ্রতরেয়, ছান্দোগা, 
বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর; এই একাদশ তাত্বিক উপনিষদ্‌ ও গোপালোপনিষদ্‌ 
ও নৃসিংহতভাপনী প্রভৃতি কয়েক খানি উপাসন। সহায়রূপ তাপনি এবং 
্রাঙ্মণ মণ্ডল প্রভৃতি ধক্‌ সাম যু ও অণর্বান্তর্গত কাণগুবিস্তারক বেদগ্রন্থ সমূহ 
াচাধাগণ স্বীকার করিয়াছেন। আচাধ্যক্রমে এই সকল বেগগ্রস্থ প্রাপ্ত হওয়! 
গিয়াছে বলিয়! ইহাদিগকে সংগ্রাপ্ত প্রমাণ বলা যায়। ্ 


ব্র। যুক্তি যে চিদ্ধিযে শত্তিরা হিত্য প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পারে না ইহার 
প্রমাণ কি? 

বা। “নৈষ! তর্কেশ মতিরপনেয়া” ইত্যার্দি প্রসিদ্ধ বেদবাক্য, “তর্কাপ্রতি- 
ঠানাৎ ইত্যাদি বেদাস্তার্ি বাকা, আলোচনা করিলে ইহার প্রমাণ পাইবে। 
“অচিস্ত্যাঃ থলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।- প্রক্কৃতিভ্যো৷ পরং যচ্ট তদ- 
চিন্তস্ত লক্ষণং ॥ এন্ট মহাভারত বাক্যে যুক্তির সীমানিনি্ট হইয়াছে । অতএব 
ভক্তিমীমাংসক শ্রীরূপাচার্ধ্য লিখিবােন ৯ 


পাছাটা ভক্তিতস্বাববোধিকা । 
ুকতির্ত কেবলানৈব যদস্তা, অগ্রতিষ্ঠত। ॥ 
ুক্তির ছার! নিশ্চয়নূপে সত্য জানা যাস ন!, তা প্রাগীন বাক্যে কত 
ইই়্াছে যথা ;- 
 বত্রেনাপাদিতোংপ্যথঃ কুশলৈরস্থমাতৃভিঃ | 
অকিযুক্ততরৈ রষ্ঠৈ রল্সঘৈবোপ পাদ)তে ॥ 


অযেছিপ অধ্যায় | ১৬১ 


হা। ভূমি আজ মুক্তি করিয়া একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে, কাপ তৌম। 
অপেক্ষা অধিক খুর্তি কুশল আয় একজন তা উড়াইরা দিতে পাকেন | 
অতএব ধুক্তির ওলা ক্ষি? 
ব্র। বাবাজী মহাশর, বেদের স্বতণসিঙ্ধ প্রষাণত্থ উত্তময়পে বুঝিলায়। 
তাকিকগণ বৃথা বেদবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া থাকেন। এখন দশমুলের ছিতীগ মুলটী 
বলুন । , 
ভরিস্ত্বেকং তত্বং বিধি-শিবন্ুরেশ- প্রণ জিতঃ 
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি রহিতং তত্বগ্মহ্ঃ | 
পরাগ! তন্তাংশো জগদগুগতো! বিশ্বগনকঃ 
সবৈরাধাকান্তো নবঙ্গলদকান্তিশ্চিহ্দয়ঃ ॥ ২ ॥ 
ব্রহ্মা শিব ঈন্ত্র গ্রণমিত শ্রীচরিই একমান্ পরমতত্ব | শক্তিশু্ নিব্বিশেষ 
ধে ব্রঙ্গ তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্চি মাত্র । জগৎ কর্তা জগৎ প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা 
তিনি শ্রীচরির অংশ মাত্র। সেই হরি আমাদের নবনীব্ধ কান্তি চিৎস্ন্প 
শ্রীরাধাবল্লভ। 
ব্র। 'উপনিষদে  প্রন্কৃতির অতীত ব্রঙ্গকে সর্যবোত্বমতত্ব বলা হইঞ্কাছে। 
শ্রীমদেগীরহরি কোন্‌ যুক্তিক্রমে সেই ব্রঙ্গকে শ্রীহরির অঙগ্রভা বণিয়। দিদা? 
করিলেন, তাহা! আমাকে বলুন । 
ঝ| হরিই ভগবান | ছয়টী এশ্বধ্যতত্বট ভগবান | বিষুপৃত্াণে 
লিখিয়াছেন ;-- 
তীশ্বধ্যস্ত সমগ্রন্ত বীধ্যল্ত যশসঃ অিয়ঃ। 
জ্ঞান-বৈরাগায়োশ্চৈব বল্লাং ভগ উতীঙ্গন! ॥ 
সমগ্র এশা, লমগ্র বীর্ধা, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী অথাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞার 
ও সমগ্র বৈরাগা এই ছয়টা অভিস্ত/৯১গুপৃ, বিশিষ্ট তত্বস্বরূপ তগ্ববাণ্‌। এই 
গুণঞুখলি পরম্পর অঙ্গ অঙ্গীভাবে স্থান্ত। ইহার সখ্য অঙ্গী কে? অঙ্গইবা 
কাছারা £ অঙ্গী তাঙাকেই বলি ধীহাতে অলগুলি৯নুঝাররাপে স্তত্য থাক্ষে, 
বথী-- খুক্ষ অঙ্গী, তাহার ডালপালা অঙ্গ । শরীর অঙগী, হততপদাদি কাজ । 
এষ্ট খুণগুলি খঙ্গ স্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে তাঙাই অঙগী। ভগবানের 
চিল্সঃ বিগ্র্কের শ্রীই অঙ্গী এবং আর খুণগুলি কাঙ্গ। এশ্বধয, বীধ্য, ধশ এই 
তিনটা অঙ্গ । বশ *ইতে বিশুত জ্যোতি/সপ জ্ঞান ও বৈয়াগ্য অঙ্গ 
* ই 
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নির্বিকার জান জ্ঞান ও বৈরাগা, তাত রন্ধের শ্বজ্ূপ। ন্ুতরাং তরঙ্গ চিনা 
জরঙ্গাণ্ডের অঙ্গকান্তি। নির্বিকার, নিঙ্গি। নিরবয়ব, নির্ধিদ্ে ত্র্গ স্বয়ং লিদ্ধতত্ব 
নন) শ্রীবিগ্রত্কের আশ্রিত | অগ্রির প্রকাশ গুগ স্বর" স্দিতত্ব লয়। 
আগ্রর শ্বরূপাশ্রিভ-গ্চণ-খিশেষ । 
জ্। বেদে স্তানে স্থানে বদ্ধ» নির্বিশেষ গুণ উল্লেখ করিয়। শোষ সব্ধত্র 
“৬ শান্তিঃ) শান্ঠিঃ, শান্তিং হবরিঃ & এই বাক্যে হরিকেই চরমঠত। খলিয়। 
নির্দেশ করিতেছেন সেট হায় কে? 
বা। চিলীল। মিথুন বাধাকষ্জই সেই হবি। 
ব্। একথা পরে তুলিব। এখন বলুন বিশ্বনক পরমাত্মা কিরূপে 
ভগবানের আশ হইলেন। 
বা। শগখানের ইশ্বধ্য ৪ বীধ্য দষ্টগুণ বাল হইয়া সমন্জ মাজ়িক জগৎ 
সষ্টি করিযাছেন। সৃষ্টি করিয়া তগবান এক 'অশে বিষুুকপে তাাতে প্রাবষ্ট। 
এগবান এক অংশ হইবে সব্বঞ্ধ পূণ , যথা ব্রঙ্দারণ্যাক ১ 
পর্ণমধঃ পৃণমিদ* পুর্ণাং পর্ণমুদচাঠে। 
পুর্ণন্ত পূর্ণমাধায পূর্ণমেবাবপিষ্যুতে ॥ 
"». অতএব পূর্ণম্বরূপ জগত প্রবিট, জশৎপাতা বিষুপই পরমাস্ম। । কারণোদক 
ক্ষীরোদক ও গর্ভোদকশায়ীঝাপ তিনি ত্রিূপধূক | চিজ্জঞগৎ ও মায়িক জগতের 
মধাবর্তী কারণ সমুদ্র ব! বিরজ্ঞা। তাাতে স্থিত হম] ভগবদংশ কারণা'ন্ধশায়ী 
মহাবিষুণ হইয়াছেন । তিনি দুর হইতে মায়াকে দষ্টি করিয়া]! নায়! ছারা হি 
করাইতেছেন, যথ। গীতাবাকা 


মযাহধাক্ষেণ প্রকৃতি শ্য়তে সচরাচরং | 


বেদবাকা ,--স ক্ষত। সমান লোকান অন্ত উত্যার্ি। 
মারাপ্রবিঃ ঈক্ষণণ ক্িই'গর্ভোদশাগী বিষুঃ। সেই মঙ্কাবিঞুর চিদীক্ষণগত 
কিরণ পরমাণু সমূকই বন্ুজীব নিচয়। প্রতোক জীবের স্বদয়গণ্ত অঙ্ুষ্ঠ মাত্র 
্ষীরোদশায়ী হিরণ্যগ্ভাখা, ঈশ্বর ৭ জীব একত্রাবস্তান অবস্থায় “দ্বাস্তপর্থা 
সহুক্ধাসথায়া”ঃ ইত্যাদি শ্রুতি বচন নিদিষ্ট পক্মাত্থা সেই 9ই পক্ষীর মধ্যে 
ঈগ্বরপ'পক্ষী কম্খফলদাতা, জীবপ পক্ষী কম্ময'ল তোক্তা! ॥ গীতাশাস্ত্ে 
সদযদ্থিতূতি মৎস" শরীমদুভিভমেধ বা, 
জতাদপাবড। মম তোজোহশে সঙ্গবঃ | 


 ভ্রয়োদশ অধ্যায় |. 


খর বইনৈতেন কিং ভাতেন তথান্জুন। 
: বিউভ্যাষিদং ককৎঙগমেকাংশেন স্িতো জগৎ |. - 
আত এব  পরমপুষ ভগবানের পরমাত্্ার অংশ জগদস্থগত হই বিজন টি 
বিশ্বপালফাদি ঈশ্বরতা৷ প্রকাশ করিয়াছে । ১ 
ত্র। আম বুষিতে পারলাম যে, ব্রহ্ম ভগবান হরির অঙকাস্তি? রি রঃ 
পরমান্ধা তাহার অংশ। এখন বলুন, 'মেই ভগবান তরি যে শ্রীরু্চ ইহার রি 
প্রমাণ কি? ৯ 
বা। ভগবান সর্বদা উশবর্যপর ও মাধুধ্যপর | ্ব্যপর- প্রকাশে তিনি 
মহাবিষুণর অংণী পরব্যোমপতি স্রীনারান্ণ। এশবর্যাবিলাসে ভগবত তত্ব নারায়ণ 
ভাবে পরিলক্ষিত । মাধুধ্য প্রকাশে তিনি শ্রীকুষ্ণ। শ্রীক্চই সমস্ত মাধুধ্যের 
পরাকাষ্ঠা। মাধুধ্য তাহাতে এত প্রবল যে তাহার সমস্ত শ্বর্য মেখানে, 
মাধুব্যের, মধুর কিরণে আচ্ছাদিত। সিদ্ধান্ত স্থলে নারায়ণ ও কৃষে ভেদ নাই, 
কিন্ত চিজ্জ্গতের রসাস্বাদন স্থলে কৃষ্ণ সমস্ত রসের আধার এবং স্বয়ং রস 
হইয়। পরম উপাদেয় তত্ব। অতএব খ্রগ্বেদে “অপত্তং গোপামনিগঞ্মানমা চ 
পরাচ পথিভিশ্চরস্তং। স সত্রীচীঃ। স বিষুচীর্বসান আবরীবন্তি তুবনেতঘং তঃ 0৮ 
ছান্দোগ্যো,_ স্তামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাৎ শ্তামং প্রপঞ্চে ইতাদি মুক্তান্তর জীব . 
ক্রিরার উল্লেখ। শ্রীমদ্াগবতে--এতে চাংশ কলা পুংসঃ ₹ুষ্ত্ত ভগবান স্বরং। 
শীতোপনিষদে__ মন্তঃ পরতরং নাগ্ত কঞচিস্তি ধনঞ্য়। গোপাল তাপনীতে-- :.. 
«একোবশী পর্বগঃ রুষ্চ ঈড্য একোহপিশন ব্্ধা যোইবভাতি 1 রি 
ত্র। শ্রীরুষ্জ মধামাকার। কিরপে সব্ধগ হইতে পারেহ। তাহার শয়ীর 
শ্বীকার করিলে তাহাকে এক স্থানে আবদ্ধ রাখিতে হয়। অনেক অন্কাব 
দোষ ঘটে। গুণের অধিকারে পড়িতে হয়! আর স্বেচ্ছাময় হওয়। যায় না . 
শ্ররুঞ্ধে এইরূপ দোষের পরিহার কিরূপ্রে হতে পারে। রা. 
বা। বাবা! তুমি মায়িক টিসি আপনাক্ষে বন্ধ করিরা এই সফল 
সন্দেছ করিতেছ। বুদ্ধি যতদিন মায়িক গুণে আবদ্ধ বততদিন শুদ্ধ স্থ স্পর্শ 
করিতে পারে না। শুদ্ধ সত্ব বিচার করিতে গিয়া মায়িক আকুতি বিস্তুতির 
গুণগণকে তাহাতে আরোপ করে | অরোগ করিয়া একটা প্রাকৃত সৃষ্তি 
গড়িয়া ফেলে। আবার ভীত হইয়। তাভ। হইতে নিরন্ত তয়) নিরপ্ব হইয়া | 
লিরাকার নির্বিশেষ ব্রঙ্গ কল্পনা করতঃ পরমতব হইতে বঞ্চিত: হ্যা) বস্তুতঃ... 
চি সধ্যসাকারে তোমার উদ্নিখিত দোষের কোন সম্ভাবন! নাই।' নিরাফাছ 


১৮০ 





১৬৪. টু | রি 





নির্ধিকার নিক্রর এই সমস্ত গুগই বাক আপের বিপরীতভীব । গে সকলও এক 
প্রকার গুগ। আবার লুনার, উল্লাগময় বদন, . কমল ময়ন, 'গাভিগুদ পাপন 
কফলাবিলাসোপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমস্ত শুদ্ধ চিন্ময়, সবরূপাত্খক, -একটা 
চিদ্ধিগ্রহ আর এক প্রকার গুণ। এই ঢই প্রকার গুণের আধারব্ধপ মধ্যম 
আকার শ্রীবিগ্রহ অতাস্ত উপাদেয় | 


শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে দেখা যায় ;-- 


নির্দোষ গুণ বিগ্রহ আত্ম তগ্ে। 

নিশ্চেত্নাতআমক শরীর গুণৈশ্চ ভীনঃ | 

আনন মাত্র করপাদ মুখোদরাদিত 

সব্ধত্র 5 স্থগিত ভেদ ধিবজ্জিতাত্ম! ॥ 

্রকুষ্ণ খিগ্রথ সচ্চিদানন্দ। তাহাতে জড়গুণ ব! জড় কিছুমাত্র না্ট। 

তাহা জড়ীয় দেশকালের বশীভূত নয় সর্বত্র সব্বকালে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে 
বর্তমান। তাহা অথও অদ্ধয় জ্ঞান স্বরূপ বস্ত। জড় জগতে দিকৃ অপরিমেয় 
'জড়বন্ত। তাহার ধর্্মানুসারে মধ্যমাকার বন্ত সব্ধগ হইতে পারে না। চিজ্জ- 
গতে ধন্ম সকল অকু। অতএব মধ্যমাকার শ্রীরুঞ্ণধিগ্রহ সর্ধব্যাপী | সর্ধ- 
ব্যাপীত্ব একটা ধন্ম। তাহা জড় জগতে মধ্যমাকার বস্ততে থাকে না কিন্তু, 
কুষ্চের চিদ্দিগ্রছে সুন্দররূপে থাকে ; ইহাই সেই বিগ্রহের অলৌকিক ধশ্দ।, 
ইহাই চিদ্ধিগ্রহের, মহাতব) । এই মহাত্য কি সর্বব্যাপী ব্রহ্মভাবে হইতে 
পারে? জড়ের দিগেশকাল-গত ধন্ম। কাল হইতে যে পদাথ ম্বভাবতঃ মুক্ত 
তাহাকে দিগ্দেশকালের, অস্তবস্তী সর্বব্যাপী আকাশের সহিত সমান করিলে 
তাহার কি মহাত্ম্য হইল? শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধাম ছান্দোগ্যোল্িথিত ব্রহ্ষপুর | 
তাহা পূর্ণরূপে চিৎ5ন্ব। তাহাতে স্ব্ব চিদগত বিচিত্রতা আছে । চিত 
প্রকরণ, চিদগত স্থান, চিদগন্ টা চিদগত নদী রৃক্ষাদি, চিদগত আকাশ, 
গত সুধয-চ্-নক্ষতর সরমন্তই সমাহিত ভাবে আছে । সেখানে জড় দোষ 
বিন্দুমাত্র নাই । তাহা চিতনুখে পরিপুণ । বাবা! তুমি যে এই ম্বায়াপুর 
এনবন্বীগে আছ ইহাও সেই চিদ্ধাম | তবে -তোমর| মায়ানিম্মিত, জড় জালের 
: উপর উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত স্পর্শ করিতেছ না | সাধু কৃপাবলে, চিন্তাব উদয় 
হলে এই সকল ভূমি চিন্ময় দেখিবে এবং তোমাদের, ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে। 
. ধামাকা হইলেই যে জড় দোষ গুগ কল, তাহাতে থাকিবে. এ কথা 





র | ১৬৫. 
তোমাক্ছে কে শিখন: ॥ তোমাদের. শ বার দার ফলে চির 
মধাদাকায় বিগ্রহ মাভাত্মা,কুদূরবর্তী থাকে) :... :.. 1... , 87৯৯ 
ক্র বাবাজী মহাশয়, স্ীরাধারূষঃ হর তীহাদের কাড়ি, কাদের 
শরীর, তাঙ্কাদের লীলোপকরণ, তাহাদের সহচর ক্ছচরীগণ, তারের গৃহ, 
কুপ্গবনাদি ঘকলই চিন্ময় । তাহ হইলে বুদ্ধিমান লোক কোন সনে. কিতে 
পারে না। কিন্তু কোন কালে, কোন দেশমধ্যে সেই বিগ্রহ ও. তাহার. 
ধাম ও লীলা কিরূপে উদয় হয় ? ০ 
র|। সর্কা শক্তিমান শ্রীরষের পক্ষে সমস্ত টি ঘটনা হওয়। আশ্চর্য 
নয়। তিনি লীলাময়, স্বেচ্ছাময় এবং সর্ব-শক্তি-সম্পন্ন | ইচ্ছা করিলেই 
প্রপঞ্চের মধ্যে ধামসহ শ্রীখিগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন ইছাতে সন্দেহ কি বা 
ব। সন্দেহ এই যে তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বগ্রকাশ তত্ব আন্ত 
প্রকাশ হ্টবে বটে, কিন্তু যাহার! সেই প্রকাশ দর্শন করিতেছেন, তাহার ত 
জড় বিশ্বের অংশ বলিয়৷ ধামকে, ও মারি নর শরীর বলিয়া শ্্ীকিগ্রহকে এবং 
মারিক বাবছার বলয় ব্র্জলীলাকে দর্শন করিতেছেন, তাহার কারণ কি? 
যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়! আপনাকে প্রকাশ করিলেন তাহা হইলে জগতে, সকল 
লোক কেন চিল্লক্ষণে তাহা দেখিতে ন! পায় ? হা 
বা। কৃষ্ণের অনস্ত চিদ্‌গুণের মধ্যে ভক্তবাৎসল্য একটা খুণ |" "ভক্তগণকে 
হলাদিনীশ-ক্তর ফলপ্রদান করিয়া চিন্লক্ষণের দ্বারা স্বপ্রকাশকে দেখিতে ভক্ত 
গণকে শক্তি দিয়াছেন । ভক্তগণের নিকট তাহার লীলা সম্পূর্ণ চিল্লীলাগৌরকে 
প্রকাশ আছে। অভ্তক্তগণের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, অপরাধ দোষে মানিক 
থাকায় ভগবল্লীলা ও মানব ইতিহাসে ফোন প্রভেদ দেখিতে পায় না। 


ব্র। তবেকি তিনি (শ্রুুঞ্জ ) জীব সাধারণের প্রতি রুপা করিয়। অবতীর্ণ | 

হস নাই? ঘি... রর | 

.. বা। ভীহার অবতার জগন্মঙ্গল কর। অবস্কার লীলাকে ভক্তগণ- শুদ্ধ 
চিন্লীলা স্বরূপে দর্শন করেন । অভক্তগণদ জড়মিশ্র তত্বঘলিয়া দেখিলেও তদর্শনে 
বন্ত শক্তিবলে এক প্রকার স্ুক্কৃতি উদয় হয়। সেই স্থরৃতি পুজ পুষ্ট হইলে 
অনন্য কৃষ্ণভক্তির প্রতি শ্রদ্ধান্ধূপ অধিকার উদয় করায়। অতএব অবতার 

প্রকাশ বারা জগজ্জীবের উপকার হইয়াছে । ্‌ 

. অ্র। বেদ.কেন সর্কতর ম্পষটকূপে কষ্চলীলার উল্লেখ করে না।. 


৯৬৬. | 








ধা? । বেদ সর্ধর পুনঃ পুনঃ নীতা গান. করছেন 4 ক্ষোন। স্থলে 
মুখাবৃণ্তি অবলগ্বন করিয়া কোন স্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন ফরিয়। গান করি 
ছেন। শবধের অভিধাবুত্তিই যুখ্য । ভাঙা অবলম্বন করিয়া শ্বানাচ্ছবলং 
প্রপদো ইত্যাদি এবং ছান্দোগোর শেষাংশে রসের নিতাত| ব্যাথ্যার্দি এবং 
মুক্ত জীবের স্ব স্ব রসান্থুসারে কৃষ্ণ সেবা বর্ণন করিয়াছেন । শবের লক্ষণারুত্তিই 
গৌণবৃত্তি | যাজ্জবক্য, গাগী ৪ মৈত্রেযী দন্বাবে প্রথমেই লক্ষণাবৃত্তিতে কষ্ণগুণ 
বর্ণিত হইয়াছে । অবশেষে সুখা বর্ণন দ্বারা তত্বর্ণনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, 
বেদ কোন স্থলে অন্বয় পদ্ধতি আশ্রয় করিয়। ভগবাদের নিত্যলীলার 
উদ্দেশ করিগাছেন এবং অনেক স্থলে ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ধ 
পরমাত্বার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন | বস্ততঃ কৃষ্ণকে বর্ন করাই বেদের 
প্রতিজা | 


ব্র। বাবাজীমহাশয় 1 ভগবান শ্রীষ্করি যে পরমতত্ব ইাতে সন্দেহ লাই, 
কিন্ত ব্রদ্ম!, শিব, ইন্তর, শুরধ্য, গণেশ প্রভৃতি উপাস্ত দেবগণের বথাথ স্থিতি কি 
তাহা! বলুন । ব্রান্গণব্গ শ্রীমহাদেবকে সর্বোপরি ব্রহ্ধতত্ব বলিয়া স্থির করেন। 
আমরা সেই ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া! বালককাল হইতে তাহাই শুনিতেছি 
'ও বলিতেছি। ইছাতে যে তত্ব নিহিত আছে তাহা! বলুন । 

বা। সাধারণ জীবগণ, উপান্ত দেব ও দেবীগণ এবং ভগবান ইহাদের 
মধ্যে যে গুগ তারতম্য তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কৃষ্ক গুণ বর্ণনে অন্তান্তের 
গুণ পরিমাণ নির্ণিত হুইয়াছে। যথ! মীমাংসক বাক্য ;- | 


অয়ং নেতাঃ সরম্যাঙ্গ; সব্ধবসল্লক্ষণান্থিতঃ | 

রুচির স্তেজস! যুক্কো বলীয়ান্‌ বয়সান্বিতঃ ॥ 
বিবিধাদ্ভুত-ভাষাবিৎ সতাবাকাঃ প্রিয়ংবদঃ। 
বাবদুকঃ াজিারিিান প্রতিভাস্বিতঃ ॥. 
বিদ্বচঠুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ় ব্রতঃ। 

দেশর্কাল সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্্রচক্ষুঃ শুচি বশী ॥, 

স্থিরে দাস্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীর ধৃতিমান গম । 
বঙান্টে, ধার্শিকঃ শূরঃ করুণে। মাক্ুমানকৎ ॥. 
দক্ষিণ! বিনয়ী হীমান্‌ শরণাগত-পালকঃ॥ 
সুখী ভক্ত-নুন্ধৎ প্রেম-বহঃ স্গুভক্করঃ || 





২ আন. 





. পৃতাপী কীর্তিখান রক্ত লোক: লাঁধুসমাত্র় |. : 
নারীগণমনোসারী সর্ধারাধাঃ সমৃদ্ধিমান্। 
বরী়্নীশ্বরস্চেতি গগান্তসানথকী্তিতাঃ ॥ 
সমূদ্রা ইব পধচাশদদবিগাহা হরে রমী। 
ভীবেঘেতে বসান্তোহপি বিন্দু বিন্দু তয় কচিৎ ॥ 
পরিপূর্ণতিয়া ভাস্তি তাতৈৰ পুরুষোত্তমে । 
অথ পঞ্চগুণ যে শ্্য রংশেন গিরিশাদিষু। 
সদা স্বরূপ সংপ্রাণ্তঃ সকজ্জো নিতা-নুতনঃব 
সচ্চিদানন্ন সান্দ্রাঙ্গঃ সর্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ | 
অখোচান্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষমীশাদিবস্তিনঃ | 
অবিচিস্তা মভাশক্কি: কোটি ব্রহ্ধাগু-বিগ্রাহঃ | 
অবতারাবদীবীজং হতারি গতিদারক: | 
আত্মারামগণাকরষীত্বনী কুষে। কিলাডৃতাঃ | 
সর্ধাডূত চমৎকার-লীল-কল্লোল-বাবিধিঃ ! 
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মগ্ডিত-প্রিয়মগ্ুলঃ | 
ভ্রিজগন্মানসাকরী মুরলীকলকুক্জিতঃ । 
অসমানোদ্ধরপ শ্রী বিশ্মাপিত চরাচরঃ | 
লীলাপ্রেম্ প্রিয়াধিক্যং মাধুর্ধৈ বেণুরূপয়োঃ | 
ইত্াসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্ত চতুয়ং ॥ 

এই চতুরচী গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ চিন্তাবে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীক্ষষে নিত্য 
দেদদীপামান। শেষোক্ত চারিটা গুণ কেবল শ্রীকুষণন্বক্ূপ ব্যতীত তীহার কোন 
বিলাস মৃষ্িতেও নাই। সেই চারিটী পরিত্যাগ করিয়া ষষ্ঠি সংখ্যক গু৭. পূর্ণ 
রূপে চিদ্তাবে চিদবন খিগ্রহ পরব্যোমখুতি .? নারা়ণে দীপামান | »শেষোক্ত 


নয়টা গুগ বিষুক্কে অবশিষ্ট ৫৫টা গুণ অংশরূপে 'শিবাদ্ছি দেবতায় আছে। প্রথ- 


মোস্ত ৫*টী গুণ বিশু বিশুরূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত ২পপ। শিব, ্রদধা, হুর, 
গণেশ ও উন্্র ইহারা সেই ভগবানের অংশ গুগবিশিই জা্যাপার়ে অধিকার 
প্রাপ্ত গবদিতঁতিরপ অবতার বিশেষ । স্বরূপতঃ তাহারা সকলেই ভগবদ্দাদ। 
উহাদের কপার বছ বহুজন শুদ্ধ ভগবন্তৃত্তি লাভ করিয়াছেন), তাহারা ও 
ভীবগণের 'অধিকার ভেদে উপান্ত দেবতা বলিয়া পরিগণিত । গবক্তির অঙগ- 
রত ভাহালের রা রা সরি পিধ। হারা র্‌ সি অননথ চি | 


দি 


১৬৮ জৈব ধর্ম। 


দান করিগে ও জীব গুকুন্পে মিতা গুঞ্গিত ছন। দেখ দেব মছাদের তগবদ্থাক্তি 
পরিপূর্ণ ৪টয়! ভগধন্তত্ব হতে আভেদ ভউয়! পড়িগাছেন। উই জন্তই মারাবাধ 
পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহাকে চরঘ ব্রহ্মতত্থ বলির! আশ্রয় করেম। 





চতুর্দশ অধ্যায় । 


নিত্যধর্ম ও সন্বন্বাভিধেয় প্রয়োজন। 
( প্রমেধাস্তর্গত শক্তিবিচার ) 


ব্রঙ্গনাথ বৃদ্ধ বাঁবাজীর নিকট পৃর্বারাতে যাহা যাহ! গুনিয়াছিপেন তাহা 
সমস্ত দিন বিচার করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিলেন । মনে করিলেন, আহা 
শ্রীগৌরাঙ্গের কি অপূর্ব শিক্ষ। ! শুনিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় যেন অমুতে পরি- 
পুর্ণ ভইতেছে | বাবাজী মাশয়ের মুখে যতই গুনিতেছি ততই পিপাসা বুদ্ধি 
* হ্তেছে। সিদ্ধান্তের কোন অংশই অপঙ্গত নয়। যথা শাস্ত্র বলিয়! গ্রতীতি 
হইতেছে। কেন যে ব্রাহ্ষণসমাজে ইহার নিন্দা শুনিতে পাই ভাতা বুঝিতে 
পারিনা। বোধ হয় মায়াবাদের পক্ষপাতিত্ব ব্রাহ্মণমণ্লীর অপদিদ্ধান্তের 
কারণ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নির্দিষ্ট সময়ে ্রীরঘুনাথদাস বাবাজীর কুটীরে 
ব্রজনাধ পৌঁচ্ছ্র। প্রথমে কুটারফে, পরে বাবাজী ম্কাশয়কে দশন করিম! 
দ্ণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মঙ্গাশয় পরমানন্দে তীঙাকে আপিঙ্গন 
করিয়া! নিকটে বসা্টলেন। ব্রজনাথ ব্যাকুলহৃদয়ে বলিলেন, প্রভো ! শ্রীদশ-. 
মূলের তৃতীন মূল গ্লোক শুনিতে বাসনা করি। অনুগ্রহ করি বলুন। বাবাজী 
মহাশয় পুলকিত শরীরে বলিতে লাগিলেন । 
পরাখায়াঃ শক্কেরপূথগপি স ন্বে মহিমণি 
স্থিতে। জীবাখ্যাং স্বামচিদভিছিতাং তাং ব্রিপদ্দিকাং | 
স্বতস্ত্েচ্ছেশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপয়ঃ 
বিকারাস্ঘৈঃ শুগ্তঃ পরমপুরুষোহয়ং বিজয়তে ॥ ৩ ॥ 
তাহার অচিস্থ্য পরাশক্তি হইতে ভিনি অভিগ্ন হইগ়্াও স্তন ইচ্ছাম্র। 
সেই পরমপুকষ স্বমছিমা স্বরণে নিত্য আাবস্থিত। জীবপক্তি, চিচ্ছক্ষি ও মা 


আয়োদশ অধ্যায়। ১৬৯ 


শক্ষি কপ ভ্রিপদিকা পরাশক্তিকে উপনূক্ষ বিষবাপারে সন্ধা প্রেরখ করিতে-? 
ছেন) ভাঙা করিয়াও স্বর" [নর্ষিকার পরমঠন্ধগপ ভগবান পূর্বঙ্পে পিতা 
বিরাজমান | | 
ব্র। ব্রাহ্ষণমণ্ডণী বলেন যে পরম ব্রঙ্গাবন্তায় লুপ্ব শর্ষি এখং ঈখর 
অখস্ায ব্যক্ত শাত'। এ বিষয়ে বেদ্‌-াসপ্ধান্ত ক ? 
বা। পরনবস্থর সব্বাবন্ায় শাঞ্তব পারচয় আছে। বেগ বলেন ১7 
ন ৩ম কাযাং করণ বগ্ঠাতে 
ন ৩তপমন্চাভা ধিকশ্চ দ্যা । 
পরাস্ত শান্ত ব্বিবিটৈধ শীষে 
্বাঙাবকা জানখণাকরা ঢচ॥ 
চিত শাঙ্ধী বণণন ১ 
০৬ ধান চোগান্ঠগঠ। অপশ্যপ 
দেখাক শান্ত" স্বথুণৈ নিগুটা" | 
সঃ কাবণান নাখলানি তা৭ 
কালাত্মবপ্তণন্তধি'তষ্ঠ ঠাক ॥ 
জীবশান্ত্র বণনে রি 
আজামকাং লোচিতকশু্া 
বজবীঃ প্রজা গজমানা" স্ববপাত। 
আতা হোকে ছুষগানোগশেতে 
জভাঠোেণাং 2 প্রতোগামজোহগ্ঠ ॥ 
বারাশা্তি বণনে ৮ 
ছপাংাস যঞ্জাঃ ক্রুতবে এরতানি 
ডং ভখ্যং বচ্চ বেদ! বদাশ্থি। 
যন্মান মায়ী হক্ষতে বিশ্বমেতিং ্ 
ভান্মংস্চা্ডে। মারয়া সন্গিকদ্ধঃ ॥ 

“পরান্তপক্িঃ” এই বাক্যে পরমতত্থের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অবস্থ'তেও একটী 
শ্রেষ্ঠ শক্কি স্বীকৃত হহয়াছে। নিঃশক্তি মবন্ত। তাহার কোথাও ধৃণত ধর না। 
সবিশেষ আবিভাবে তিনি ভগবান এব শাব্বশেষ আবভাবে তিনি এঙ্গা। 
নির্কিশেষ গুগটী দেই পরাপাজ প্রকাশ করেন । অতএব |নপ্ত গ(নাকাণেষ 
খরঙ্গেও শা পরিচয় পাখা যায়। সেই তরে শক্ষিকে দান এ 

২২ 


১৭৩ জৈব ধর্ম । 


চিচ্ছক্ি উচ্যাপি নামে স্ঠানে স্থানে বি কর! কইরাছে। লুগ্ুপক্তি ত্রদ্ধ একটী 
আল মা&। মায়াবাদীব কল্পিত তহ্। শির্বিশেন ব্রহ্ম বস্ততঃ মায়াবাদের 
অভীত। সবিশেষ ৪ নববর্ষ ব্রঙ্গ এইরূপ বেদে বর্ণিত ইইয়াছেন। 
“য একোইবর্ণে! বন্ধা শক্তিযোগাদ্‌ 
ধর্ণাননেকান নিভিভাখে! দধশ নতি 1” 
“য একো জালবান ঈশিত ঈশাপীভিঃ 
সব্বান লোকানীশিত ঈশানীভিঃ ॥৮ 
এখন দেখ প্ররমতত্তবের শক্তি কখনই লুপ ভয় না। তাহ! সব্বদ| স্বগ্রকাশ 
সেট স্বগ্রকাশ তত্বের শক্কির জ্িবিধ পরিচয় নিতাকপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হুয়। 
স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ 
কাণকারো গুণী সর্ধববিদ্যাঃ | 
গ্রীদান ক্ষেত্রজপতিগু ণেশঃ 
স*সার মোক্ষ স্ডিতিবন্ধহেতুঃ ॥ 
ত্রিপর্দিকা শক্তির বিতরণে এই মন্ত্েই প্রধান শব্দে নায়াশক্তি, ক্ষেএক্ 
শবে জীবশক্তি, ক্ষেরজ্ঞ পতিশবে চিৎশক্রি লক্ষিত ভয়। রুঙ্ধাবন্া ও ঈশ্বরা- 
বস্তা, ভেদে লুগুশক্কি ও ব্যক্তশক্তির পরিচ্ছেদ মায়াবাদান্তর্গঠ মতবাদ মার। 
বন্ততঃ তিনি সর্বদা সর্ঘশক্কিমান্‌। সেই অবস্থাই তাহার শ্বমঠিমা ও স্বপ্ধূপ 
অবস্তান | সেই অবস্থাতেই তিনি পরমপুরুষ | শক্কিযুক্ক ভইয়াও স্বেচ্ছাময় | 
বরা) সব্ধদ1 শক্তিযুক্ত চলে শক্তি পরিচালিত ভয় কাধ করেন। শ্বতন্থত। 
ও স্বেচ্ছাময়তা কিন্ূপে থাকিতে পারে? 
বা । বেদান্তমতে 'ণন্কি শক্তিমতোরভেদঃ এই সুত্র বিচারে শ্রুতি সকল 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শক্ষিমান্‌ পুরুষ ও শক্তি পরম্পর অপুথক। কার্যসকল 
শক্তির প্রিচয়। কার্ধা করিবার যে চা তাহ! পক্তিমানেঞ্র পরিচয় । জড়ক্ষগৎ 
মান্াশক্তির কার্ধয । জীব সু জীবিশক্রির কার্য । চিঞ্গগৎ চিৎপক্কির কাধ্য। 
চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও স্লারাশক্জিকে নিতারপে স্বীয় স্থীস্ কার্ধ্য প্রেরণ করিয়া ও 
ভিনি স্বয়ং কাধা হইতে নিপিগ্ত ও নির্বিকার। 
ত্র। স্বেচ্ছাক্রমে কাখা করিয়! স্বয়ং কি প্রকারে নির্বিকার ভষ্টতে পারেন? 
ইচ্ছা কি বিকার নয়? স্থেচ্ছাময় বলিগেই সবিকার হইল। . 
ব। ধনিব্িকার খলিলে নারিক বিকারশৃন্ততাকে বুধাইবে। মায় খ্বর্পপরক্রির 
ছায়া । ঠাহার দে কার্ধা ভাঙা সত্য হইলেও নিত্য সত লয়্। মায়াবিক্কার 


অ্রযোদশ অধ্যায় | ১৭১ 


নিতানক্ধ। অতএব পরমতন্ে সেবিকা নাই। পয়্মভবে যে হচ্ছ 
বিলামকপ বিকার আছে, তাহ! চিৈচিত্রয অর্থাৎ চিন্ায় প্রেম বিকাশ বিশেষ। 
ভাঙাতে অণ্ুদ্ধ দোষ নাই। তাহ! অন্ন জ্ঞানের অন্তর্গত । ন্েচ্ছ'ক্রুদে 
মায়িকশক্তি দ্বারা জড় জগংকে উদিত করিয়াও, তাহার চিৎস্বরূপ| 
অখস্ুদ্রপে আছে। চিদ্বৈচিত্র্যে মায়া সম্বন্ধ নাই। যাচান্ধের বুদ্ধি মাপ্লিক 
তাঙার! চিছৈচিত্র্য বর্ণনকে মারিকপে দেখে । বথ/ কামল রোশী সফল- 
বর্ণকেই নিজদোষ দৃণ্ঘত ছারিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট দেখে এবং মখ! মেখাচ্ছন্ন চক্ষু 
হুর্ধকে মেথাচ্ছন্প দেখে । ইহার মুল তাৎপধ্য এই যে মায়াশৃক্কি চিচ্ছক্তির ছার, 
অতএব চিৎকার্ধো যে যে বৈচিত্র্য আছে তাহার হেয় প্রতিফলন মায়! 
বৈচিত্র্য । বহিদৃশ্থে সামা আছে কিন্তু বস্বব্যাপায়ে বিপর্যয় । আদর্শ নর 
শরীরের আকৃতি সমতল-কাচ-নর্পণে যেবপ মোটের উপর সমান দৃষ্ঠ প্রতিভাত 
হয়, কিন্তু অঙ্গ দকল বিপর্যয় ক্রমে লক্ষিত হয়, অথাৎ দক্ষিণ ₹প্তকে বামন্ত্ত 
ও বাম ধস্যকে দক্ষিণ হম্ত ইত্যাদি দেখা যার) তদ্রপ চিজ্জগতের বৈচিত্র্য ও মায়িক 
জগতের বৈচিত্রা স্লদশনে সামা হইলেও শুষ্ক দর্শনে বিপর্যয় | চিথৈচিত্যই মায়া" 
বৈচিত্রোব বিকৃত প্রতিফলন । অতএব ঙগুভয়ের বর্ণনে সাম্য ও বস্তুতে পার্থক্য 
আছে | মারিক বিকার শূন্ত সেই স্বেক্ষাময় পুরুষ মায়ার অধ্যক্ষ স্ব 
তাঙ্কাকে নিপ্ধকারধ্য করাইতেছেন। , 

ব্র। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের কোন শক্তি? 

বা। রূফণ পূর্ণ শক্তিমান তন্ব শ্রীমতী রাধিকা কাহার পূর্ণশক্কি। শ্রীমতীকে 
পুর্ণ স্বরূপ শক্তিও বল যায়। মুগমদ ও তাহার গন্ধ যেরূপ পরস্পর অবিচ্ছেদ 
অগ্ি ৪ তাহার দাহিক! লক্কি যেরূপ অপুগক, রাঁধাকৃষ্ণ লীলারম আন্বাদন স্থলে 
নিতা পুথক্‌ হইয়াও সর্ধদ| অপৃথক্‌ | সেই ম্ববূপশক্ি হইতে চিচ্ছক্তি, 
জীবশক্তি ও মায়াশক্তি তিন প্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখ! যায় চিচ্চক্কির 
অগ্ততর নাম অন্তরঙ্গ! শক্ত | জীবপক্তির' অন্ততর নাম ভব, শক্তি। 
মাধ়াশক্তির অন্তন্ঠর নাম বহিবঙ্গাশক্তি | ববপশমক এক হইলেও উত্ত 
তিনকূপে কার্ধ। করিয়া! থাকেন। ন্বরূপশক্তিতে যে দকণ নিত্য শ্রঙ্গগ আছে 
তাহ! পূর্ণন্ূপে চিচ্ছৃক্তিতে গুকাশিত | স্বরূপশক্তির লক্ষণ সুবল অণু পরি- 
মাণে জীবশক্তিতে গ্রকাশিত। স্ববপ শক্তর বিষ্কৃতি সায়াশ'জতে গ্রকাশিত। 
স্ববপশক্তির অন্ত তিন প্রকার স্বভাব প্রকাশ আছে। হলাদ্রিনী] সন্ধিণী ও 
লঙ্িৎ তাদের নাম দশমুলে এইযপ লিখিত ভইয়াছে। 


১৭২ দৈব ধরা । 


সবৈল্লাদিন্ঠারাং প্রণয় ক্লাতে হলাদনর়তঃ 
*থা সঙ্গিচ্ছক্ত গ্রীকটিতরডোছাব বসিতঃ ॥ 
য়া ভ্রীসন্ধি্ত| কুত বিশদ তদ্ধাম নিচে 
বসান্তোধো মগ্ধে। ব্র্গরসবিলা্ী বিদ্বয়তে ॥ ৪ ॥ 
স্থনূপশক্কির তিনটা গ্রভাব , হলািনী, সন্থিং ও নন্ধনী। হুলাদনীর 
প্রণয়বিকারে কুষঃ সর্বদ! অনুরক্ত | সম্বচ্ছ্ক প্রকটিত জ্জন্থরক্গ ভাবদ্ার! 
সর্ধদ! রপিত স্বভাব | সন্গিনীশক্তি গ্রকটিত' নিম্মল বুন্ধারণাদিধামে দেই 
শ্বেচ্ছাময় ব্ষবসবিলাসীরুষঃ নিতারস সাগাব মগ্রভাবে বিরাজমান। উভার 
ভাবাথ এই যে, হলাদনী, সন্ধিনী ও সন্থিৎ স্বকপশক্তির নুত্তিরষ সর্ববত্ধ 
পরিচিত। শ্ববপশক্তির হলাদিনী শ্রীরুধকে বুষদান্নন্দিশীকপে সম্পূর্ণ চিদ্া- 
হলাদ প্রদান করিয়া! থাকেন | শ্বয়ং কৃষ্ণ প্রিয়ফ্কগী তষ্টয়া সভাভাবন্থরূপ! | 
নিজ্ঞ কারবুন্ধ শ্বরূপে অগ্টপ্রকার ভাবাক অষ্টসর্থ ও প্রিষসখি, নর্মসথি, 
প্রাণসথি ও পরমপ্রেষ্ঠসথি এক্টৰপ চারিশ্রেণীর সেবাভাবকে। চারি ওুকার 
সখিরূপে প্রকাশ কবিয়াছেন | ইহ্ার। চিজ্জগৎবপ ব্রজের নিম্বুসি।া। সাথ | 
“স্ব্ূপণক্তির সগ্িৎ ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন | স্মপশক্তির 
সন্ধিনী ব্রজের ভূজলাদি বিশি্ট গ্রাম ও বন, নিকর তথা গির্বি গোবদ্ধনাদি 
বিলাসপীঠ হ্রীকৃষেের, শ্রীরাদিকার ও তৎসথি, সখা, গোধন, দাসাদিব চিন্সর- 
কলেবর ও বিলাস উপকরণ সমস্তই প্রকাশ কবিয়াছেন | শরীক হলাদিনীর 
প্রণয় বিকারে সর্বদা পরানন্দঘত। সম্থিতের প্রকটিত রককস্তজনিত ভাবনিচয্ের 
সহিত ক্রিয়াবান। বংশীবাদন পুর্ধক গোপীজনকে আকর্ষণ, তথা গোচারণাদি 
এব* বাসলীলাদি সমন্তই সন্বিদাশ্রিত কৃঙ্ঝক্রিয়া। সান্ধিনীকূত ধামে ব্রজবিলালী 
কৃষ। সর্বদ] বসমগ্ন | কষ্ণেব যত লীলাধাম আছে সর্ধাপেশ্শ] ব্রজগ্রীলা ধামই 
উপাদের। নি 
ব্র। “আপনি বলিয়াছেন উন্ধিনী, স্িৎ ও হুলাদিনী উহার! স্ববপশক্কির 
ব্ুত্তি বিশেষ। স্ববপশক্কির অণুঅংশে জীবশক্তি ছায়াজংশে মায়াশক্কি | এট 
দে প্ী তিনরত্থি কিরূপে কাঁধ্য করেন একটু আভাস দিতে আজ করুন । 
বা। জীবশক্তি যেরূপ স্ববূপশক্তির অণু, শ্বরূপশক্তির শ্রী ভিন বৃত্তি জীব- 
শৃক্তিতে অশুস্থরূণে বর্মান। হলাদিপীবত্তি জীবে ব্রহ্ধাননদ স্বরূপে নিতাসিদ্ধ। 
স্ীত্রতি জীবর ত্গজ্ঞানন্রাপে বর্তমান | সন্ধিনীরত্তি জীবের অণ্‌টৈতত্ত 
আফারে এাকাঠিগত। এসব বিষয় জীবতদ্ব বিচাঝে কিক্জাস! করিলে ভালরূপে 
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ক্মানিতে গাছিবে। স্বরূপশক্তির হলাদিনীনৃত্তি সায়াশক্ষিত জডানদা, সন্ধিৎ- 
বৃত্তি জড়বিষয় জ্ঞান ও সন্ধিনী সুত্ত ভচ্চতে। চোঙগগলোকহর ভডরঙ্কাও 
জীবের জডশরীর | 
ব্র। শক্তিবাধ্য যদি এইরূপ চিস্তণীয় হইল, তাব শক্ধিকে কেন অচিস্তা 
বল! বায়? 
বা। বিষষগুলি পৃথক পৃথক চিন্তা কর| মায় কিনতু সন্বস্স্থলে সমশ্তট 
অচিন্ত্য । জডজগতে বিরুদ্ধ ধান্মব এবত্রাধস্থান অসম্তব| যেহেতু বিরুদ্ধ ধর্শু 
সকল পবস্পর় নষ্ট কারী। কৃষ্ণের শক্তি এপ অগঠিস্তয বে, চিজ্জঞগতে সমক 
বিরুদ্ধধর্ম সামঞ্জান্তর দিত সৌনপর্য পকাঁশ করে | রুষ্ক যুগপৎ স্ববপ ও 
অরূপ, বি ৪ মন্তিমান, নিলে প ও ক্রিয়াময়, অজ ও পল্দাত্মজ, সর্ধারাধা ও 
গোপ, সব্বজ্ঞ ও নরভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, চিস্তা্ীত ও রমময়, 
অসীম ও সীমাবান, অনন্ত দুরস্ত ও অত্যন্ত নিকটস্থ, নির্বিকার ও গোপীদিগের 
মানে ভীত, এই প্রকাব অসংখ্য পরস্পর বিরোধী ধন্ম লকল ভ্ীকুষ্শ্বরূপে 
শ্রীকৃষ্ণধাম ও শ্রীকঞ্চলীলোপকরণে নিত্য সমঞ্ীসভাব চিল্লীলাপোষক । 
ইহা শক্তিব অচিন্াত্ব"। 
ব্র। বেদ কি এরূপ দ্বীকাৰ করিয়াছেন? 
বা। সর্বত্র এই তত্ব স্বীকুত আছে। শ্বেতাশ্বতরে ,-_ 
অপাণি পারো জবলে গ্রহীত। 
পশ্তত্যচক্ষঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। 
স বো বেদাং ন চ ত্তস্ান্তিবেত। 
তমাহুরগ্রাং পুকষং মহান ॥ 


ঈশাবান্তে -- 
তাদজতি তন্লৈজতি তদ্দ/রত্দস্তিফে । 
তাদস্তরস্ত সর্বন্ত ও সর্বাস্তান্ বাছন্তিঃ ॥ 
সপর্মযগাঙ্ছুক্রমকার মত্রণ 
মন্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। 
কবির্খনীষী পবিড়ঃ শয়ন 
ধাথাতখ্যোহ্থান্‌ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাত্যঃ 


ব্র। যেদে-কি গ্রচ্ছদ্দশক্তি ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ জাতে 


১৭৪ জৈব ধর্সা। 


সা। হ্। অনেক স্থানেই আছে। উলবকারে উমা-অছেজ সংবাদে কথিউ 
, হইকাছে যে ইঞ্জাদি দেবভাগণ অনুর বিনাশ করিয়া অহঙ্কৃত ছন। দেবতাগণ 
আঅহস্কারে পরম্পর দর্প প্রকাশ করিতেছিলেন এমত সময় পরত্রক্ষ ভগবান 
সাভার আশ্চপ্যরূপে অবতীর্ণ হইফ| উদ্াদের আহচ্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করতঃ 
উষ্থাদদিগকে স্বশক্কিক্রমে একটী তৃণ ধংশ করিতে দিলেন । দেবতার ভগবানের 
পে ও সামর্ধো আশ্চর্য হক্টরা পড়িলেন যথা ;-- 
তশ্বৈতৃপং নিদধাবেতদদছেতি তছুপপ্রেয়ায় সর্ব 
ছ্বাধেন তন্ন শশাক দক্ষ, স তত এব নিববুতে 
নৈতদ্শকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌ ধক্ষমিতি ॥ 
বেদের গুঢ়ভাত্পধা এই যে ভগবান অচিস্ত্য সুন্দর পুরুষ । ম্বেচ্ছাক্রষে 
অবতীণ হষ্টরা জীবের সহিত লীলা ধরেন । 
ব্র। কথিত হুইয়াছে যে ভগখান্‌ রসসমুদ্র ; তাহা! বেদে কোন স্থলে 
বলেন। 
রা। তৈত্তিরীগে স্পষ্ট বলিয়াছেন ;-- 
যৈতৎ স্থকৃতং। রঁসো বৈসঃ। র সংহোবায়ং 
লব্ধদানন্দী ভবতি। ফোকঙ্টোেবান্তাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ | 
যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ । এষহোবাননায়তি ॥ 
ব্র। যদি তিনি রসম্বকপ তবে বহিশ্তুখলোক তাহাকে কেন না দেখিতে 
পাক? 
বা। মাক়্াবদ্ধ জীবের ছইপ্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ পরাগবস্থিতি ও প্রত্য- 
গবস্থিতি। পৰাক্‌ অবস্থিতি ক্রমে স্কঞ্চবহিম্থথ অতএব ক্রষসৌনাধ্য দর্শনে 
অক্ষম। তিনি বিষয়মুখ হুইয়! মারিফবিষয় চিন্তন ও দর্শন করেন। প্রত্যগবস্থিত 
পুরুষ মায়ার গ্রতি পরাক্‌ দৃষ্টি অর্থাৎ পরান্থুখ | কৃষ্ণের প্রতি সাশ্মুখা হুইন্লাছে 
অতএব ক্কফের রসন্বরূপ দর্শনে সক্ষম । - 
কঠে বলিয়াছেন ₹-4 
পরাঞ্চি খানি ব্যঠণৎ হবু স্তশ্মাৎ পল্ধা, পশ্ঠতি নাস্তপাক্মন্‌ ॥ 
কশ্চিতীরঃ প্রত্যগাত্মানৈক্ষদাধূত চক্ষুরমতত্ব মিজ্ছন্‌ ॥ 
ক্র। পরসো। বৈ সঃ” এই বেদবাক্যে যে রসমৃত্তি কথিত আছে তা! কি? 
বা/ গেপালভাপনী বলিয়াছেন 


গোপবেশং সৎপুণনীকনয়নং ফেখাতিং বৈছ্যতাখরং । 
খ্বিভুজং মৌনমুক্রাঢাং বনমাপিনদীখযরং॥ 
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ব্র। এখন বুধিভে পারিলাম যে ্রীকষ্চপ্বূপই চিজ্জ্গতের নিা সিদ্ধ- 
স্ববপ। তিলিউ সর্বশক্ষিষান। তিনি স্মরং রসন্বরূপ এবং সর্ধরসাশ্রয় ব্রহ্ম 
জ্ঞানাদির দ্বারা ত্রাভাকে পাওয়! যায় না। অষ্টাঙ্গযোগ তাহার অংশতত্ব পর- 
মাসকে অন্থসন্ধান করে। নির্বিশেষ তন্ষ তাহার 'অঙ্গকাস্তি। নিত্য চিৎসাবশেষ 
হইর। তিনি জগতের আকাধাতম বস্ত ॥ কিন্তু সহজে তাহাকে পাইবার স্টপার় 
দেখি না। তিনি চিস্তাতীত। মানবের চিন্তা বট আর কি উপায় আছে। 
ব্রাহ্মণ হই বা চণ্তালই হই, তাহার চিস্তাব্যতীত 'আর কি করিতে পারি। 
তাষ্চার প্রসন্নত! লাভ করিবার উপায়কে ছু বোধ হইতেছে 1. 
থা। কঠে বলিয়াছেন -- 
তমাত্বস্থং যেসুপত্তাত্তি ধীর! 
স্তেষাং শান্তিঃ। শাশ্তীনৈতরেযাং। 
এ। তাহাকে আতম্মগ্থ কবিদ্ন। দেখিতে পারিলে শাস্বতী শাস্তি লা কর! 
হার়। কি উপায়ে তাকে দেখিব তাহ। বুঝিতে পারি না। 
বা। ক বলিয়াছেন -- 
মায়মাত্মা প্রবচনেন লভো। ন মেধয়! ন বন! শ্রতেন। 
যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্যন্তত্তৈষ আত্মা বৃণুতে তহং স্বাং 1 
শ্রীমন্তাগবতে ১ 
তথাপি তে দেব পদাধূজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এবছি। 
জানাতি তত্ব* তগবন্মাতিয়ো! ন"চান্ত একোপি চিরং বিচিন্বন্‌ ॥ 
বাব! আমার প্র বড় কৃপাময়। মাত্মার আত্ম! সে শ্রাক$ অনেক 
শাস্ত্র পড়িলে বা শাস্ত্রাথ বিচার করিলে প্রাপ্য হন না। অনেক মেধা থাকিলে 
অথবা অনেক গুরুক্করণ করিলেই যে তিনি লভা হইবেন এরূপ নয়। ধিনি 
আমার কৃষ্ণ বলিরা তাহাকে বরণ করেন, তাহাকেই সেই আত্মার আত্মা কৃষ্ণ 
সাহার সচ্চিদানন? ঘনস্বরূপ কূপ! করিয়া দেখান। এসব বিষন্ন অভিধেক বিচারে 
স্বমি সহজে বুঝিবে। 
ব্রা বেদে কি কৃষ্ধামের উল্লেখ আছে ? 
বা। অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। ফোন স্থানে পরব্যোষ্ট শব, কোন 
খানে সংব্যোম শব, কোন স্থলে ব্র্গোপালপুরী, কোন ্বনেটুগোকুণ এ 
প্রফার উল্লেখ আছে। শ্বেতীত্তরে ১-- 
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চো অক্ষরে পরমে খোমন য শ্মন দেখা অধিবিশ্বে শিষে্ত | 
যন্ত্র বেদ কমুচা ক'বধা্ঠ য ঈত্তগিথ মত সে সমালতে ॥ 
মুণ্ডকে 
দিব্যেপুরে ভোষ সংবোয়াায়্া গ্রতিষ্িত | 
পুকমবোধিনী শ্রাততে ৮ 
গোকুলাখো মাথুরষগ্ডলে ছ্েপান্খে চপ্জাবপা বাধিকাচ। 
গোপাল উপ'নঘঞ্জে 
তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ এঙ্ধাগাপাল পুরী 151 
ব। শান্বকব্রাহ্মাণগা শিবশ্িকে আছ্যাপাত্ত বপেন হার কারণ কি? 
বা? শিবশপ্ডি মাধাশান্ত | সাফ়াতে সত্ব বঞ্ছঃ ৩ম; এই [৮নটী গুণ 
আছে। যে সকণ ব্রাহ্মণের! নত্বগুগ খাই, ঠাহার| সেই গুণের অধন্ঠাত্রী 
মায়াকে একটু শুদ্ধাবে আরাধনা বরেন। যে সকল ব্রাঙ্গণের। গাজসিক, 
তীঙ্চারা বল্গুণান্থিতা সেই নায়াকে আবাধনা কবেন। ধাঠাবা তমগুণা শ্রও 
তাহারা অন্ধকার তমগুখাধিষ্ঠাঠী মায়াকে বিষ্ভা বলিয়া আপাধন| কারন । 
বস্তুতঃ মায়া ভগব্চ্ছক্তির বিকাব মাএ। মায়! খপিয়! পৃথক শক্ষি নাহ । তগ- 
বচ্ছক্রির ছায়! বিকারই মায়।। মায়াই জীবের ধন্ধ মুক্তির হেত । কৃষ্ঃকাভ- 
স্থুধ হইলে মায় জীবকে জভবিষয়ে আবদ্ধ কারয়া দণ্ড দেন। ক₹ষঃসান্ুখ্য 
লাভ করিলে তি'ন সত্বগুণ প্রকাশ কবিয়া জীবকে কষভ্ঞাণ দান করেন। 
এতঙ্জিবন্ধন মায়াগুণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মায়াব আদশ শ্বূপশাক্তকে দেখিতে 
ন] পাইয়৷ মায়াকে আগ্তাশাক্ত বপিয়। প্রতিষ্ঠা বরেন। নায়ামোহিত জীবের 
উচ্চ নন্ধাত্ত কেবল সুকৃতক্রমেই হহষা থাক্ষে। স্ুপ্কতন! থাক্িণে হয় না | 
ত্র। গোকুণ উপাসনায় শ্রদুগাদেবীকে পাষদমধো গণনা করা হহয়াছে। 
গোকুলগত, ছুর্গা কে? 
খা] তিশিই যোগমার়াণ চিচ্ছ'ন্তর বিকারবীজরূপে তাহার অবস্থিত 
এতাঙ্গবন্ধন তিনি যখন দ্ধামে থাকেন, তখন স্বরীপণক্তির সত নিজের 
অভেদ বুদ্ধি রাখেন । তাহার বিকারই জড়মায়া। অওএব জডমায়াস্থিত চগ! 
সেই ছগার প্লরিচারিকা। চিচ্ছঞ্িগতা৷ ছর্গা ক্লষ্চের লীলাপোষণ শক্তি" 
নিতাধামে গাপীসফল যে পারকীয় ভাব অবলম্বন পুরর্বক কৃষ্ণের বস বিগাস পুষ্টি 
করেন, তাত যোগমাযা প্রদত্ত । পরাসলীলান্গ “যোগমাগামৃপাশ্রিত” এক বাকোর 
ঠাৎপর্ধা এনুরষে স্ববূপশাসতি চিহিপাপে অনেকগুলি কাগ্য হর, বাধা অজ্ঞান 


চতুদ্দাণ অধ্যায় । তি 


কার্োর গা প্রতীত ভয়, কিন্তু বন্বতঃ অঙ্ছান নয়। অহারদের পুষ্টিন জগত ৩দাপ 
অজ্ঞান যোগমায়া কর্তক প্রবর্তিত হয। এ সমক্জ বিষয় খস বিচারে জানিতে 
পাববে। 

এ। ধামতত্ব সম্বন্ধে আমাৰ আর একটী কথা জাশাঠ ভউচ্ছ। শহয়াছে, 
কৃপা কবিনা ধলুন। বৈষ্বগণ এই নবর্বীপকে শ্রাপাম বলেন কেন” 

বাও শ্রানবদ্ীপধাম শ্রীবুন্দাবনধাম হইতে অপথকঠঙ | এত আায়াপুর 
সব্বোপাব। বুজে যেকপ শ্রীগোকুল, শ্রীনর্দীপে সেইনূপ শ্রুমায়াপুর | মাধাপু্ণ 
শ্রীনবগীপধা(মর ম্যাযাগপীঠ। গ্ছিন্ঃ কল” এহ গ্ায়কমে গগবানব পুনাব হার 
যেরূপ প্রচ্ছন্ন, ঠাঠার ধাম শ্রীনবন্ধীপঞ্ত (নহলপ প্রচ্ছ পাম! কারকাণে 
শ্রীণপদ্থাপেক গ্তাম আর তীথ নাই । এম ধামর ১এ্সযত যাহা জ্ঞান গাব 
হয, €লহ যথাথ বজধানের আপকারী | বুক্তঠ বলবা নখহীপত খপ বাংম্খ 
চল্গ পগঞ্চনয়। ভাগাক্রাম বাঙাদের চনম চশ্ উন্মী'লঙ হম, ঠাহারা 
মায় দশন করিতে সক্ষম ভন । 

ব। এন নবদবীপধামের স্বর্ধপ জানিতে ভচ্চঞা ক র। 

খা। গো/লাক, বুন্দাবন ও শ্বেদীপ পরব্যোমে অন্তংপুব | গোলোকে 
পাপ4 স্বকায় লীলা |; বন্দাবনে পাবকীয় লীলা । শ্বেতরীপে সেহ জ্টলাব পরি- 
শি্ট। গোলোক, পন্দাবন, শ্বেষদ্বীপে তধচ্দে নাহ আনপদাপ বঙ্গ 5: শ্বেত 
ছাপ ইইয়া ও ৃ্গাবন হইতে অঙ্েদ। শ্রীননদ্বীপবাসীগণ »বমাসাাগাবান। 
ঠাহারা হীগোগাজের পার্ধণ । অনেক পুণাপুগ্ত কনে শ্রণবধীপরাল লাভ ভয়। 
শববশাপে কোন বস অপ্রকাশ [ছ্ত। হাহা ্ীনবদধীণে পকটিত হতয়া্ে। 
সে সেধ আতধকাবী হলে, ভাহাব আগুতব হহবে। 

ব্র। শ্রীনবদ্বাীপণাচমর আরতন কি ৮ 

বা। শ্রীনবন্ধীপধায়ের ষোল ব্রেখশ পরিধি | ধামটী অনল পন্সের ল্লাকারু। 
'অঈদলে আষ্্বীপ ও মধাভাগে কার্ণকাখ। সীমগ্্ীপ্ু,। পোক্রমদীপ, মধ্ধাত্বীপ, 
কোলদীপ, খতৃদ্বীপ, ভক্তদদ্বীপ, মোদঞমদীপ এব" কদস্্ুপ এ আটটী দ্বীপে 
অষ্টদল। অন্প্থীপ মধা রাগে । অগ্ঠর্থীপের নধান্তণ শ্রীমা়াপুকখু এঠ নবনীপ 
ধায়ে, বিশেষত ভ্রীমায়াপুরে, সাধন করিলে জীব আচে এষ সাদ্ধ পাও 
করেন। আ্রীমারাপুরের মধাভাগে মহাযোশগগঞ্জপ আজগন্গাথ দি সর্দি । 
সেই যোগগাঠে শ্রী/গাবাঙ্গদেবের নিতাণী্া ভ'গ্রাবানগন ধশন করেন | 

ব্। ইগোরাসধেবের লীগ! ক স্বধাপ পার বাষা ৮ 

হহ 


১৭৮ জৈব ধর্ম 


বা। শ্্রীরুধলীলা যেরূপ স্ববূপ শক্কির ক্রিয়া, গৌরাঙলীল! ও তন্রপ। 
জীকফে, ও শ্রীগোরাঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই। স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন ;-- 
রাধাকফ্জপ্রণয়বিকৃতিহলণদিনী শক্তিরস্র- 
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুরা দেহতেদং গতৌ তৌ। 
চৈন্তাখ্যং প্রকটমধুন। তদ্দুয়ং চৈকামাগ্তং 
রাধাভাবছাতিস্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণশ্বরূপং 
বাবা । কুঞ্চ ও চৈতন্য শিতাপ্রকাশ। কেজঅগ্রে কে পশ্চাৎ বলা যায় 
না। আগে চৈতন্য ছিল পরে রাধ। কৃষ্ণ হইল। আবার সেই দুই একত্র হর 
এখন চৈতন্ত হইয়াছে । এ কথার তাৎপধ্য এই যে কেহ আগে কে পাছে 
এপ নগ্ন । ই প্রকাশই নিতা। পরমতত্বের সমস্ত লীলাই নিতা। যেবাক্কতিএঁ 
ঢুই লীলার কোন লীলাকে অবান্তর মনে করে, সে অতিশয় অতত্ৃঙ্ত ও নীরস । 
প্র। শ্্রীগৌরাঙ্গ যদি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণ তত্ব হইলেন, তবে তাহার পুজার 
ব্যবস্থ। কি? 

ব। গৌরাঙ্গ নাম মান গৌরপুজ। করিলে ও যাহা হয়, কৃষ্ণ নাম মন্ত্রে কৃষ্ণ 
পুজা করিলে ও তাহাষ্ট তয়। কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপৃজ! বা গৌরমন্ত্ে রুষ্ণপুজ! সকলই 
এক । ইহাতে ঘে ভেদ বুদ্ধি করে সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস। 

ব্র। ছন্নাবভারের মন্ত্র কিরূপে পাওয়া যাষ? 

বা। যেতন্ত্ব প্রকাণ্ত অবতারগণের মন্ব প্রকাশ্তরূপে বর্ন করিয়াছেন, 
সেই তন্ন ছন্নাবভারেরু মন ছন্নরূপে লখিয়! রাখিয়াছেন। বাহাদের বৃদ্ধি কুটাল 
নয় তাঁহারা বুবিপা লইতে পারেন । 

ব্র। গৌরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে ভয় ? 

ব1। গৌরাঙ্গের যুগল 9 প্রকার। অচ্চনমার্গে এক প্রকার ও ভজন 
মার্গে অন্ত গ্রকার। অগ্চন মাগে শ্রীগৌর খিষ্ণুপ্রিয। পূজিত হন। ভজন 
মার্গে শ্গৌর গদাধর । 

রা শ্রীবিষুপ্রিয়া স্্ীগৌরাঙ্গের কোন শক্তি? 

বা। সাধারণ- তীন্ীকে তূশক্তি বলিয্। তজ্ঞগণ বলেন ৷ তবতঃ তিনি 
হলাদিনীসারয়ংবেত সন্ধিৎ শক্তি, অথাৎ ভাক্ত স্ববপিনী | শ্ীণৌরাধতারে 
জ্্রীনাম 87ঁযীরেব সাব শ্বপ্ীপে উদ্দিত হইর়াছিলেন। শ্রীনবন্ধীপধাম যেনধপ 
নববিধ ভর নয়টা দ্বীপ, শ্রীমতী বি্ুপ্রিক তব্ধূপ নবধা শক্তির স্বরূপ । 

স্র। পবে শ্রাবণ প্রয়াকে স্বদীপ শঞ্ডি বলা যায় ? 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৭৯ 


বা। ঈচাতে সদেহ কি? শ্ববপ শক্চির হলাদিনী মার লমবেত গন্িচ্ছত্তি 
'কি স্বরূপ শক্ষি নন? 


ব্। প্রভো! সত্বরেই আমি অর্চন সম্বন্ধে শ্ীগৌরাঞ্চন পদ্ধতি শিক্ষা 
করিব। এখন আর একটী তত্ব কথা, ননে পড়িল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। 
চিচ্চক্তি, জীবশক্তি ৪ মায়াশা-্ক' উষ্ঠারা স্বরূপশক্কির প্রভাব, আবার হ্লাদিনী, 
লন্ধিনী, সঞ্িং ইঠারা প্রত্যেক প্রভাবের প্রবাস্ত যত কিছু অনুভব হইতেছে, 
সকলই শপক্র কাধ চিক্জগত, চিৎশরীর, চিৎসম্বন্ধ, চিল্লীল! সকলই শক্তির 
পরি5য়। শক্কিমান যে কৃষ্ণ ঠাার পরিচয় কোথা ? 


বাঁ। বাবা | এ বড বিষম সমস্ত | স্যায়ের ফাকিবাণ মারিয়া! এই বৃদ্ধকে 
কি বপ করিবে? প্রশ্নটী যেমত সঙ্জ, উত্তর ও তদ্রপ বটে, কিন্তু এ প্রশ্নের 
উত্তর বুঝবার আধিকারী পাওয়া কঠিন। আমি বলি তুমি বুঝিয়া লও। 
কুষের নাম, রূপ, গুণ, লীলা মকলক্ট শক্তি পরিচয় বটে, কিন্ত স্বতন্ত্র স্বেচ্ছা" 
ময়তা ত শক্তির কাণা নয়। সেইটী কেবল পরম পুরুষের হ্থরূপনিষ্ঠ কাধ্য। 
রুঝ ইচ্ছাময় ও শান্তর আশ্রয় রূপ পুরুষ বিশেষ; শক্তি ভোগ্যা, কৃষ্ণ ভোক্তা । 
শক্তি অধীন, কৃঝ্ স্বাদীন | এই স্বাধীন পুরুষটাকে সর্ব প্রকারে ঘরিয়। 
রাখিয়াছে । তথাপি স্বাধীন পুরুষ সর্বদা পূর্ণরূপে অনুভূত | সেই' স্বাধীন 
পুরুষটী শক্ষি পিহিত হইলেও তিনি শক্তির অধাক্ষ | মনুষ্য তাহাকে অনুভব 
করিংত গেলে শক্তির আশ্রয়েই অনুভব করে, অতএব শক্তি পরিচয়ের অভীত 
শক্তিমানের পরিচয় অনুভব করে না। কিন্তু ভক্ত পুরুষ যখন তাহাতে প্রেম 
করেন, তখন শক্তির অতীত শক্তিমান নেতার সাক্ষাৎকার হয় | ক্তি শক্ষি- 
ময়ী, অভ এব সত্ীস্বরূপা । কৃষের স্বর্দপ শাকর অনুগত ভইয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় 
পুকঘত্ব পরিচায়ক পোরুষ খিলান মন্ুভব করেন । 


ব্। যদি শক্তির অতাহ কোন পরিচয়ভীন তন্তু, ভাত! ত উপনিষদ 
উক্ত ব্রহ্ধ হইয়া পড়ে । 






ব1। উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম ইচ্ছাতীন | ওপশিষদ্‌ পুরুষ শ্রী 
উদ্ধয়ে অনেক গ্রভেদ । ব্রন্ধ নির্বিশেধ । কৃষ্ণ, কুফশক্তি হইতে পু 
সবিশেষ ? ফে্ছেতু তাহাতে পুরুষত্ব, ভোক্তত্ব, অধিকার ও শ্বতন্ত্রভা 
বন্ততঃ কৃষ্ণ ও কৃ্ণশক্তি অপুথক্‌। শক্তি যে রুফচ পরিচয় দেন, তাকাও 
| ক কেননা কৃষণকামিনী শক্তি শ্রীরাধারাপে নিজের লরি স্্ীতাবে' দিয় 


সেেচ্ছাময়। 


১৮০ টৈব ধর্ম । 


গাকেন | কষ (বা, পবম। *"ক শ্ীম্দী চাহার সেবা দাসী | পরস্পারর 
আ.মানউ পণস্পারর ছেদক *ত। 

বা ক্লাব ইচ্ছাও ভোক্তত্থ যদি পুরুষরূপী কৃষ্ণের পরিটয় হয়, তবে 
শ্রীমভীব ইচ্ডাট' কি? 

বা। শ্রীমতীব কচ্ছা কপ। দীত1 | কু হইতে কোন স্বাধীন ইচ্চ। বা চেষ্টা 
নাই । ইচ্ছা কৃঙ্গের | (সত লাজ ব আদান যয রুঝ (সণাব তচ্ছা। হাহা বাধকাব। 
কাদির] পণ শাক পা মস পযাতাউ | হীন পুরা বা শাজিব হাদীশ্বব ও পবর্কক। 

এহ' পশান্্ কাথাপকথানব পব বাবাঙ্জা মহাশযেক আজ্ঞা পাইয়া ভ্টাঠাফে 
দণ্চধ প্রণাম কর» প নাথ পরমাচলগাদ বিল, পুষ্ষরিণী গ্রামে নিজ বাটীতে 
গমন কাধছেশ | দন পিন শছনাগর হাব পাববর্তন হইতেছে দোখযা ভাভার 
ঠাকুব সা হাহাবববতর সম্বন্ধ কাঁধতে লাগিলেন 1 বক্ষনাথ ঠেসব কথায় 
কথপাছ কারন না দিবান।শ বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষত ডা গুলি 'অলো- 
চন কার ত লাগলেন । কথাগাল মমল্গ জদরঙগন হহলে আবাব অসুতমষ 
নুন উপদেশ লব একুপ মশ কাবয়া আনন্দের সা বাশ অঙ্গনে গমন 
কবেন। 


পঞ্চদশ অধাম । 


নিতভাধন্ম ও সহ্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমেধান্তর্গত জীববিচার ) | 


১. গাঞ্গ সজনাগ একটু শা শ্রীবাসঙ্গনে পৌছিলেন। নঙ্ধ্যা আরাত্বিক 
দেখবাব গ্য সে 'দবস ঞঞগোকজ্ঞমবামী ভক্তগণ ভ্াবাসমঙ্গনে সন্ধ্যার পুঝ্েই 
পৌছিরাভিলেন | আঈপ্রেমদাস পর্মহ্ংস বাবাজী, বৈষ্ুবদাস ও অগ্বৈতদাল 
প্রভাত সকলেই্টখাবা রকের মণ্ডপে বসিলেন। ব্রজনাণ ইীগোক্রস্বাসী বৈষ্ণব- 
দিগের ভার্খদেখিঝ। মনে মনে করিলেন আমি সন্থরেট ইহাদের সঙ্গলাত করিয়া 
চব্রিতার্্হহব | ব্জনাখের ম্ুন্ সুখক্রী ও ভক্কিমরী মুদ্তি দেখিয়া তাঙারা 
সকলেষ্ট ই্ঠাভাকে আ'শীব্বারদ করি€লন। অগ্লক্ষণের মধ্যেই তীহার! দক্ষিণাভি- 






রগ 
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হতে দূর দর পারা পড়িছেছে। রঘুমাথদাল ধাবাজী মঙ্কাশয়ের কি 'এক 
অপূর্বব ন্নে্ ব্রজনাথের প্রতি হইয়াছে যে তিনি জিজ্ঞাস] করিগেল, বাবা? 
ভুমি কেন রৌদন করিতেছ ? ব্রজনাণ বিনীতভাবে বলিলেন প্রতো 1! আপ- 
নার উপদেশ ও সঙ্গ বলে আমার চিত বিকলিত ত্ষাচে। এ সংসারকে অসার 
বলিয়া বোধ হইতেছে । শ্রীগীরপদ আশ্রষ করিতে নিতান্ত ব্যাকুল তষ্টয়াছি। 
অদ্দা আমার মনে এই একটা গ্গিজ্ঞাস! উপস্থিত হইয়াছে । আমি তত্বততঃ কে? 
এই জগতে বা আমি কেন আনিয়াছি? 

বা। ভাল, তুমি এই প্রশ্ন করিষা আমাক ধঙ্ঠ করিলে | যে জীবের গু 
দিন উদয় ভয় তিনি এই €ল্সুটী সব্বাগ্ৰে করিয়া থাকেন। দশমুলর শ্লোক ও 
শ্লোকাথ শ্রবণ করিলে আর কিছু মনে থাকিবে না। 

শ্কুলিঙ্গাঃ খদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো! জীবনিচয়াঃ 

তরেঃ স্্যান্তৈবাপুথগাপ তু চ্ছেদবিষয়াঃ | 

বশে মায়! বস্তা প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইত 

স জীবে মুক্কোপি গ্রক্াহবশগোগ্যঃ স্ব গুণতঃ | ৫॥ 

উজ্জ'লহ অগ্নি বিস্ফুপিঙ্গ যেধপ বার ভয়, সেইকপ চিৎহ্র্্স্বরূপ 

শ্রীতরবির কিরণ-কণ স্তানীয় চিৎ পরধাণুস্ব্ূপ অনন্ত ভীব। শ্রীহরি, হষ্টতে 
অপুথক তষ্টযাও জীব সকল নিহা পুথক। ঈশ্বর ৭ জ্সীবের নিত্য ভেদ এই যে, 
যে পুরুষের বিশেষ ধন্ম হইতে মায়াশক্তি ্টাঙ্গার নিতা বশীভূত দাসী আছেন ও 
যিনি ম্বভাবতঃ প্রকৃতির ্সধীশ্বর, ভিনিই ঈশ্বব। যিনি মুক্ত অবস্থাতে ও 
স্বভাব অনুসারে মায়া প্রকৃতির বশ-যোগ্য তিনি জীব। 

ব। দিদ্ধান্ত অপূর্ব! বেদপ্রমাণ জানিতে ঈচ্ছা করি। প্রভুবাকাই বেদ 
বটে, কিন্ত উপনিষদে ই দেখাইলে লোকে উহাকে প্রভূ বাক্য বলিয়। স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইবে। 

বা। বছুতর বেদবাক্যে এই তত্ব মাছে । আমি ক্চুই একটী বলি প্রবণ কর। 


বুহদারণ্যকে ১ 
যথাগ্রেঃ ক্ষুত্র! বিস্ফুলিঙ। বুচ্চরস্তি 
এবখেবাশ্বাদাতননঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যচ্চরত্তি 7 
তন্ত বা এতন্ত পুরুষত্য দে এব স্থানে ভবতঃ 
ইদঞ্চ পরলোকস্থানক্চ সুন্ধ্ং ততীরং স্ব স্কানং ? 


১৮২ জৈব ধর্ম 


ন্বিন সান্ধা স্বানে তিষ্উন্লেতে উচে স্থানে 
গশ্য গীদঞ্চ পরলো কল্ঠানঞ্চ । 
এট বাকো ভীবশক্কির তটঙ্থ লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে । পুনগ্নায় বৃঙদারপ্যক 
বলেন )-- 
তদঘযথা মভ্তামত্ভ্য উচে কালিইন্তসঞ্চরতি 
পুর্বাধ পরৈবমেবাম" গুক্ষ এতাবুভা- 
বন্তাবনুসধ্5 স্বপ্ন স্তাঞ বুান্তঞ্চ ॥ 
্ল। তটন্ত শবের বৈদান্তিক অথ কি? 
বা। নদীর জল ও ভমির মধ্যবন্তী স্তানকে তট বলে। জলের সংলগ্ন 
ভূমি। তট কোগায়? তট কেবল জল ও ভামর মধ্যবর্তী বিভাগকারী সুত্র- 
বিশেষ | তট অতিন্ুষ্ধা স্তান। ভুল চক্ষ দেখা যায় না। চিল্জগতংকে জগের 
সঙ্গে তুলনা করিলে এবং মানিক জগৎকে ভূমির সহিত তুলনা! করিলে তদু- 
ভয়ের বিভাগকারী হুশ্মনত্রট তট। সেই সান্ধস্থলে জীব শান্তর অবন্ঠিতি। 
কুর্য্ের কিরণে যেরূপ পরমাণু সকল অবাস্ততি করে, জীব সকল সেইবপ। 
জীব একদিকে চিজ্জঞগৎ দেখিতেছেন ও অপর দিকে মায় রচিত ব্রহ্গাণ্ড 
দেখিতেছেন। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি অসীম । মায়াশক্তি ও প্রকাণ্ড। তদুভয়ের মধ্য 
স্থিত অনন্ত জীব হগ্ম। তটগ্কশক্তি হইতে জীব । অতএব জীবের স্বভাব ও 
তটস্থ । 
রূ। তটস্ স্বভাব কিরূপ? 
বা। উভয় জগতের হধ্যবস্তী হইয়। ঢুইদিকেই দৃষ্টি চলে । উভয় শক্তির 
বশীভূত হইবার যোগ্যতাই তটস্থ স্বভাব | তট জলের জোরে কাটিয়! গিয়! 
নদী হয় আবার ভূমির দৃঢত| লাভ করিলে ভূমি হইয়া পড়ে। জীব যন্ধ 
কুষের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিন কৃষ্ণ শক্তিতে দৃঢ ছন। যদ্দি মায়ার প্রতি 
দৃষ্টি করেন, তবে কুষ্ণবহিস্ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়। আবদ্ধ হন | এরই 
স্বভাবই তটস্ক স্বভাব । 


গঠনে কি মায়ার কোন তত্ব আছে ? 


। জীব চিদ্বস্ততে গঠিত। নিতাস্ত অপুস্থবরণ হওয়ায় চি্বল 
আভাকে মার্ডর অভিভাব্য অর্থাৎ মায়ার দ্বার পরাজিত হইবার যোগ্য ॥ জীবের 
সন্ধার মায়া ঈুঁন্ধ নাই। 
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ব্র। আমি আমার অধাপকের নিকট শুশিয়াছিলাম যে তরঙ্গের চিৎথও 
মারা পরিবেছিত ৮ইর়। জীব ভইরাছে। আকাশ যেনূপ পর্বদা মহাকাশ 'কস্ত 
জাবযিত হইলে ঘটাকাশ হয়| জীব সেরূপ স্বতাবতঃ ব্রদ্গ, মায়া দ্বারা আব 
রিত হয়া জীব হঈয়াছে। একথা কি? 

বা। এ কথাট। মায়াবাদ মাত্র। ব্রহ্ম বস্তকে মায়া কিন্নপে ম্প করিতে 
পারে। ব্রঙ্গকে যদি লুপ্ত শক্তি বলো, তবেই বা! মায়াসারিধা কিরূপে হয়। 
মা শক্তিও যেখানো"লুপ্ত, সেখানে মারার ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব তয় | মায়ার 
আবরণে ব্র্ের দুদ্দশ! কখনই সম্ভব হয় ন! | যদ্দি ব্রন্মের পরাশক্তিকে জাগ- 
রিত রাখ তবে মার! তুচ্ছা শর, সে কিন্ধপে চিচ্ছক্ষিকে পরাজয় করিয়। ব্রহ্ম 
উইতে জীব সহি করিবে? ব্রক্ধ অপরিমেয় ত্রাঙ্াকেই ব! কিরূপে ঘটাকাশের 
তায় খণ্ড থণ্ড করা যায়? ব্রন্ষের উপর মায়ার ক্রিয়া স্বীকার করা যার না। 
জীবস্থষ্টিতে মায়ার অধিকার নাই । জীব অণু ভইলেও মায়ার পরতত্ব। 

ব্র। কোন সময়ে একটী অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে জীব ব্রহ্ষের গ্রতি- 
বিশ্ব। শৃর্ধ্য যেরূপ জলে প্রতিবিদ্থিত হন, ব্রদ্ধ তদ্রপ মায়ায় প্রতিবিদ্থিত হইপ্না 
জীব হইয়াছেন। এ।কথাইব| কি? 

বা। উহাও মায়াবাদ। ব্রদ্ধের সীমা নাট | অসীম বস্তু কখনই প্রাতি- 
বিশ্বিত হইতে পারে না। ব্রঙ্গকে সীম্াধশিষ্ট করা বেদসিদ্ধ মত ন্দ়। 
গুতিবিস্ববাদ নিতান্ত ছেয়। 

ত্র। আর একবার একদান দিশ্বি্য়ী সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন যে জীব 
বন্ততঃ কিছুই নয়। ব্রমবশতঃ জীববৃদ্ধি হইয়াছে । ভ্রম দুর হুইলে একমাত্র 
অথপ্ড ব্রক্ষই থাকেন । একথা কি? 


বা। একথাও মায়াবাদ ও অমুলক। একমেবানিতীয়ং এই রেদ্বাক্য্ে 
্র্ধ র্যতীত আর কি পাওয়া যায়। ব্রহ্ম বাতীত জবার যদি কিছু নাই, তৈ 
ভ্রম কোথ| হতে আপিল? কাহারই বা! ভ্রম? য্দি বল ত্র্গের আরম তবে 
তুমি দ্ধকে অকিঞ্চিংকর করিয়া ব্রঙ্ধ রাখিলে না। য়া বদি একটা 
পৃথক্‌ তত মানা যায়, তবে অয় জ্ঞান তত্ধের ব্যাঘাত হয় 

ত্র। একজন ব্রাহ্মণ পর্ডিত কোন সমক্ধ এইট নবদ্বীপে বিচ করির। 
স্থাপন করেন যে জীবই আছেন। ভিনি স্প্রে লমস্ত হি করিয়া ও সুখ 
হুঃখ ভোগ করিতেছেন। স্বপ্লান্ত হইলে তিনি ব্র্গস্বরূপ | এবা কি জছ্থা ? 
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বা | ইভাঁও হারাখাদ। রঙ্গাবস্ত। হতে জীবাবস্থা ও পপ এ সকল 
কিজাপ দিদ্ধ হয় শুুক্তিতে পঞ্জত জ্ঞান ও রজ্জুতে সর্প জ্ঞান এ সকল উদ্দা- 
হরণপ্গারা মায়াবাদী কখনই অদ্ধধ জ্ঞানকে স্কিরতর রাখতে পারবেন না । এ 
মস্ত ফাকি জাবকে মোহ করিবার জন্ত জালম্ববূপ প্রস্তত হইয়াছে । 


ব্র। জীবের শপে মায়ার কার্ধা নাই ইভ] অব্য স্বীকৃত হইবে । জীবের 
স্বভাবে মায়া বিক্রম হাত পাবে তহ্াাও খুঝিলাম | এখন জিজ্ঞাসা করি 


চিচ্ছক্তি কি জীবকে তটস্ত স্বভাব 'দয়া নিশ্মাণ করিয়াছেন ? 


*বা। না চিচ্ছক্কি কষ্ধেব পলিপূর্ণশক্কি | শিনি যাহা উদুব করেন সে 
সমন্তহ নিতা-সিদ্ধ ওক । জীব 'নত্যাসদ্। নয় । সাধনদ্বারা জীব সাধনসিগ্ 
সয়া নিঠাপিদ্ধের সমান আনন তোগ কারন | শ্রীমতীব চতকধ সখীগণ 
নিন্যসিদ্ধ। এবং চিচ্ছক্কিত্বরূপ শ্রীমভীর কায়বা। জীব সকণ কৃষ্ধেব জীবশাত্ত 
£তে উদয় হইয়াছেন । চিচ্ছাপ্ত যেনপ কুকের পুণশক্তি, জীব শান্ত সেপ্দপ 
ক্ষ্চের অপু শাগু' | পুর্ন পন্ড হতে সম পুর্ণতাহর পরিণতি | অপুণ শঙক্ি 
হইতে অথুৈতগ্কম্ববপ জীব সকলের পাবণতি। কৃষ্ণ এক এক শান্ততে 
অধিষ্ঠিত হতয1 তদনুব্দপ স্বধাপ প্রকাশ কবেন॥ চিৎম্বরাপে অধিষ্ঠিত তয় কঃ 
বা পরব্যামলাথ নারায়ণের স্ববপ প্রাকাশ করেন। জাবশক্তিঠে আধষিত হভয! 
গ্রজের শ্বীয বিলাস মুকবূপ খপদেখসগণাপ প্রকাশ করেন | নার়াশাঞ্জাত অধিষ্ঠিত 
হয়া! কারণোঁদকূশায়া, ক্ষারোদকণায়ী ও গভোদকশায়ীৰূপ খিষুর স্বরূপএয় 
প্রকাশ কবেন। বর্গ কষ্ণস্ববূপে সমস্ত পূর্ণ চিদ্ব্যাপা প্রকড করেন। বণল- 
দেবন্বদপে শেষততব হইয়া শেষীস্ববাপ কষের অগ্টপ্রকার সেবা নিম্মাণের জগ্ 
নিত্যমুক্ত পার্থদজীবানচঘকে প্রকট করান। আবার পরব্যোমে শেষপ সঙ্কবণ 
হইয়া শ্ররৌরূপ নারায়ণের অষ্টপ্রকার সেবা নিব্বাহেব জন্ত "নিত্য পার্থদবপ অষ্ট- 
প্রকার সেবক প্রকট করুন । সক্র্ষণের অবতার কপ মঙ্তাবিষু জীবশান্কির 
অআধিষ্টান হতয়! পরমাত্মপ্ুরূপে জগদগত জীবাত্মা সকলকে প্রকট করেন। এই 
সমস্ত জীব মায়া-প্ুণ 1 | যে পধাস্ত 'ভগধৎ কৃপাবলে নচচ্ছক্তিগত জনাদিনীর 
্মাশ্রয় ন। 4, তঠাদন টাহাদের মায়াকর্তৃক পরাজিত হন্তবার সম্ভাবনা। 
নম্তুজীব মায়াকর্ডক পর্গাজিত হইয়া! সায়ার গুণরেযের অনুগ । 
[ও এই ঘে জীবশান্তই জীবকে প্রকট বরান। চিচ্ছ্ভ' জীবকে 
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। পৃৰ্বে শুনিয়াছি চিক্জগঠ নিশা গু জীব নিত্য । তাহা হইলে নিত্য 
বস্তর উদ্ধা, সৃষ্টি ও প্রাকট্য কিরূপে সম্ভব ৯য়? কোন সময়ে বদি তীহথার। 
প্রক্ট ভন অথচ পুন্বে অপ্রকট ছলেন, তাস হইলে তাহাদের নিত্যত! কিরূপে 
সম্ভব ভয়? 

বা। জড়ক্কগনে বে দেশ ৪ কাপ অন্তভব কবচেছ, তাহা চিজ্জগতের দেশ 
ও কাল ভে খিশক্ষণ | জড়জগতের কাল ডুঁই, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন 
বিভাগে বিভক্ত | চিজ্জগতের কাল অথ€রূপে নিত্যবন্তমান | চিদ্যাপারে যত 
কিছু ঘটন] "মাছে, সমস্থই নিভাবর্ভমানকালে প্রতীত | আমরা যে কিছু বর্ণন 
করি সকলই জডকালও দেশের আধকৃত। শ্্রঠরাং আমরা যখন 'জীব স্থাষ্ট 
হইয়া'ছলেন জীব পরে মায়াবদ্ধ হঈউলেন+ ণচিজ্জগণ্থ প্রকট ইল” “জীবের গঠনে চিৎ 
বৈমায়ার কাগর্য নাই” এইরূপ কথা খলি, তখন আনাদের বাক্যের উপর জভীয় 
কালের বিক্রম হইয়া থাকে । আমাদের বঞ্ধাপস্থায় এগ্রাকার বন অনিবাধ্য। 
এইফাছা জীববিষয়ে ও চিদ্দিষয়ে সমস্্র বর্ণনেই মায়িক কালের আধিকার ছাড়ান 
যায় না। ভূত ভবিষ্যৎ ভাব সুতরাং আসিয়া পডে। এষ্ট বর্ণন সকলের তৎপধ্য 
অনুভব সময়ে শুদ্ধ বিদবারকগণ নিত্য বন্তমান কাল প্রয়োগের অগুতব করিয়া 
থাকেন। বাব]! এবিষর্ বিচার সময়ে একটু বিশেষ সতর্ক থাকিবে ] অনিবার্য ' 
বাকোরহেয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়। চিদশ্ুভব কারবে। কৃষের নিত্যদাস জীব স্থীন় 
স্বরূপ ভুপিরা গিয়। মায়াবদ্ধ হইয়াছেন, একথা সকল বৈষ্ণবেই বলির! থাকেন। 
কিন্তু সকলেই জানেন জীব নিত্যাবস্ত, দ্বই প্রকার । নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ( 
এ খিষয়ে মানববুদ্ধি প্রমাদের বশীভূত বলিয়া এরূপ উক্তি ভয়? কিন্তু ধীর ব্যক্তি 
চিৎসমাধি দ্বারা অপ্রাক্ৃত সত্যের অনুভব করেন। আমাদের বাক্য জড়মর | 
হন কথা লিব বাকামল আসিয়া উপস্থিত হইবে, কিস বাবা! তুমি নি্ুলসতায 
অনুভব করিয়া লবে। এ খিষয় তর্ক স্থান পায় না, কেন না অচিস্ত্য স্তাব সকলে 
তর্ককে নিধুক্ত কর! বুথ । আম জানিতেছি তুমি*ঞধনই এ ভাব হঠাৎ জার়ঙগম 
করিতে পারিবে ন!। তোমার হৃদয়ে যত চিদগুশীলন বুছিছইইবে ভতই ড় হইতে 
চিদের বৈপক্ষণা সহজে উদয় ইইবে। তোমার শরীর জড়ময়, স্্বীরের সমস্ত ক্রিয়া 
জড়ময় ; কিন্তু তুমি জড়ময় নও, ভুমি অণুচতন্ত বস্ত । আঁপনাউদ্ু আপান যত 
জানিতে পারিবে, ততই নিজন্ববপকে মায়িক জগৎ হাতে শ্রেহুত বলিয়া 
অ€তব কাঁরতে পারিবে । এ ধপটী আমি বপিয়! দিলে সোমার /ত ঠঈবে 
না, অথব। তুমি স্তানরা পইলেও পাত হইখে না । তুমি যত হর্দিণানে 
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নিঙ্গের চিগায়ই সদয় করাইবে, ততই তোমার চিক্জগতের প্রতীতি ঠঈবে। বাকা 
ও মন উতমঈ জড় সম্বন্ধে উৎপন্ন! ভাতার] অধিক চেষ্টা কারয়াও (চ৭স্ত ল্পশ 
করিতে পারে না। যথ। বেদ ধলিয়়াছেন /- 
যঠো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপা মনসাসহ। 
আমার উপদেশ এই যে গুমি এ বিষয়ের সিদ্ধাণ্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা 

করিবে না, নিজে অন্তভব করিবে । আমি প্রদেশমাত্র বলিলাম । 

ঞ। আপনি বলিলেন জলিত অগ্নির 1ব্যুলি্স্ববপ চিতস্াগাপ কিরণ 
পরমাণু স্লীধ জীব । উহাতে জীবশক্তির কাষা কি? 

বা। কঞ্জ-হ'লত অগ্নি বা হুধ্যস্বরূপ শ্বপ্রকাশ | জলি 'গ্সিব যহদুর 
স্বীয় নীম! অন্সধ্যে সমস্ত পরিপূর্ণ চিদ্বাপাৰ | ভাহার খহ্ন্মিগুলে কুর্যোব 
কিরণ বস্তুত হইগাছে। [ক্রণটা স্বন্ধপশক্কির অঞুকাধ্য | সেই 'অণুকায্য 
মধাস্ত কিবণকণ সকল তানার পরমাণু | জীব সকল সেই পরমাণ, নিচ । 
শ্বকপশক্তি কধ্যমগুলবন্তি জগৎ গ্রক্টকিত্রী। বহিন্মগুলের ক্রিয়া [চচ্ছক্কির 
অণুংশূপ জীবশান্ত'র ক্রিয়া অতএব জীববিষয়ে কেবল জীবশক্তির ক্রিয়া 
আছে । “পরাশ্ত শান্ধব্রিবিধৈব শায়তেশ এই আতিমতে পরাশক্িন্বঝপ 
চিচ্ছক্তি নিজ মণ্ডল বন্তভূতি ভইয়া জীবশক্তিবপে চিন্সগুল ও মায়ামওলের 
মধ্যতট ডুমিশে স্র্ণ্যকিরণবূপে পিতাজীব সকলের প্রকটনিত্রী হইয়াছন। 

ত্র। জলিত অগ্ন জড় বস্ব, স্শ্য জডপস্থ, বিস্বুলিঙ্গ ও জড়দ্রব্যবিশেষ, 
এই সকল জড় বস্তুর তুলন! কেন চিত্তত্বে প্রষোগ হইমাছে। 

বা। মামি পৃব্বেই বাশয়াছি যে জঙখাক্যে চিদ্দিয়ে কথা খলাত 
গেলেই জঙমল সুতরাং আসিয়! পাঁডবে। শতএব খাধ্য তইয়া এব্প উদ্দাতরণ 
দেগুষ! যায়। স্টপায়াস্তর নাই খলিয়া চিত্বপ্ুকে, অগ্মি, শৃধ্য এই সকল বাক্য 
প্রয়োগ কুরিয়া ব্যাথা করিতে প্ররত্ত ত । বন্ততঃ কু কব্য ভউতে অতি শ্রেষ্ট 
পদাথ। কুষের চিনগুল শুর তেজ- মল হইতে অভি শ্রেষ্ঠ । কর্ষের কিরণও 
তাহার (কিরণকণনলকল ভটুতে ক কিরণ ও কৃষ্ণকিরণকণ সকণ অভিশয় শ্রেষ্ঠ । 
এপ ৬5লেও কৌাদৃশ্ত স্তল বিচার করিয়া এ কল উদাতরণ বাবার করা 
ষায়।  উদাতর্৫ সকল প্রাদেশিক গুণমাত্র খ্যস্ত কবে, সাব্বদেশিক গুণ ব্যক্ত 
করে না। (ম্যর ও সর্মাকিরণের স্বপ্রকীশসৌনাধ্যগুণ ও পর গ্রকাশক গুগ 
এহ্‌ চট হগই চিত্তের হ্বগ্রাকাশহ ও পরপ্রকাশতব গুণের ভদাশ করে। 
কুষোর হাউস ইত্যাদ ওশ চিখ্যিষেজ উদাহ্ধ্ণ হ্ুলীয় নয় । 2 জগের 
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মত বলিলে জলের তারলা মাত্রই গ্রহণীয় হয়, নতুব! জলের সর্বশ্ডণ মে ছদ্ধে 
পাওয়া! যায়, তাঙা কি দদ্ধ চইঈভে পারে? অতএব উদাহরণ সকল বন্তপ্ন এক 
প্রদেশের গুণ খ্যাখ্য। কঝে। সম্পূর্ণ সত থ্যাথা। করিতে পারে না। 

ব্রা চিৎ হুূর্য্যকিরণ ও তন্মধাবহ্থি পরমাণু মল শৃধ্য ভইতে অপুথক হষইয়াও 
তাঠ। হতে নিতা ভিন্ন। ইহ! কিরূপে সম্ভব ভয়? 

বা। জড়দ্রগতের কোন বস্তু হইতে কোন বস্ত নিঃস্থত হলে, ভয় একবারে 
পৃথক হইয়া যায়, নহুবা সেই বঙ্গর সহিত একত্রে গাকে, এইটী জড়ধন্মেৰ 
পরিচয়। খগন্চি্ধ প্রন্থত হইলে থগ হইছে ভিন্ন হয়। আর সেই থগের সহিত 
একত্রে বর্তমান হয় না। মন্তুষোর লথরোমাদি যতদিন ছিন্ন না করা যায়, 
ভছদিন প্রহ্ৃত হইযা9 মন্তুষোর সহিত একতে অবস্থিতি করে। চিদ্বিষয়ে এ 
ধদ্মের কিছু বিলক্ষণতা আছে। চিৎকর্গ্য হঈটতে যাহ যাভা নিঃস্ত হইয়াছে সমু 
দয় যুগপৎ ভেদাভেদ ধাপার। কিরণ ৪ কিরগকণ হয হইতে নিংস্থন্ত হয়| 
যেব্প এক থাকে, সেইরূপ জীব ণক্কিরূপ কৃষ্ণকিরণ এবং কিরণপরমাণুকূপ জীব 
নিচর কৃষ্খহধ্ হইতে নিঃলত ভষ্টয়া কৃষ্ণ হইতে অপৃথক থাকে । আবার অপৃথক 
হইয়াও ন্বতত্ব ইচ্ছাকণ পৃথক পুথক্‌ জীব লাভ করতঃ কৃষ্ণ হইতে নিত্য পুথক্‌ 
থাকে । অতএব জীবের কৃষ্ণ হইতে অভেদ ও রুষ্ঝ হইতে তেদু এই তত 
নিত্যসিদ্ধ। ইহাই টিদ্বাপারের বিলক্ষণ পরিচয় । কেবল জড়ে একটা প্রাদে- 
শিক উদাহরণ পর্ডিতগণ দিয়! থাকেন তাহা এই $--কনকের একটা বৃহৎ পিও 
আছে। সেই পিও হইতে একথণ্ড কনক লইয়া একটী বলয় গঠিত হইল। 
বয়্টী কনকাংশে কনকপিণড *ইতে অভেদ, কিন্তু বলয় অংণে কনকপিও হইতে 
পৃথক । এই উদ্াহরণটা সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া করে না, কিন্তু ইহার এক দেশে ক্রিয়া 
আছে। চিত্হর্যের চত্তত্বে অভেদ। পৃণচিৎ ও অণুঠিৎ উভয়ের অবস্থাভেদে 
ভেদ। ঘটাকাশ মহাকাশ এই উদ্দাভরণটী [চত্ত্ধে [নিতান্ত অনংপগ্ন। 

ত্র। চিদ্বস্থ ও জড়বন্তর উভয় বদি জাতিতে ভিন্্ভয়। তাহা হইলে উদাহরণ 
কিরূপে শুষ্টু হইতে পারে? 

ব। জড়বস্ততে যেরূপ পুথক্‌ পৃথক্‌ জাতি আছে, যে জাতি 
নিত্য বলেন, সেরূপ জাতিভেদ চিজ্জড়ের মধা নাই। আমি পুরে জবলিয়াছ, 
চিদই বস্তু এবং জড় তাহার বিকার। বিকৃত খন্ততে ও শুদ্ধ বস্তু 
বিষয়ের সৌপাদৃস্ত থাকে। শুদ্ধবঞ্গ তইতে বিকৃত বস্ত্র ভিন্ন হইয়। ুঁড়ে কিন্ত 
অনেক বিষয়ে সৌসাদৃ্ত যায না। করকা জলের বিফার হগয়ায়, বসে 
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করকা প্রথক বস্ত চষ্টযা পড়ে, কিন্ত শৈত্যাদি গুণের সাদৃশ্ত থাকে । শীতলজল 
ও উষ্ণজাল শৈতাদি গুণ সাদৃত্ত থাকে না, কিন্তু তারলাগুণের সাদৃশ্য থাকে। 
অতএব বি্ত বস্ত্র শু্ধ খস্তব কোন না কোন থিষয়ের সাদৃশ্য দেখা যাএ। 
জঙজগতৎ [6ক্জগণের বিরুতি হইলেও জড়ে চিদ্গুণের যে সাদৃশ্ঠ পাওয়া যায়, 
তাহা অবণগ্থনপুর্বক ক্ঙয় উদ্াহরণে চিদ্যিয়ের আলোচনা চলে। আবার 
অকদ্ধঠী দর্শন গায় অবলগ্ধন করিলে চিন্তাত্বর শক্ষ্মধম্ম সকল জডতাত্বর স্কুল ৭ 
বিপর্যজ্জ »হখলাচণায় উপশাদ্ধ হয। কুগ্চলালাটি সম্পূন্দিপ চ্লালা; হহাতে 
জড গন্ধ নাই। শ্লীমদ্ভাগবত পর্ণিত ব্রক্তলীলা সম্পূর্ণ অপ্রারত | বণিহ বিষয় 
সকল মানবমণগ্ডলে যখন পঠিত হয় তখন শ্রোতৃবগের অধিকার ভেদে ফলোদয় 
হয়) নিতীস্ত জডাসক্ত শোতবগ জডব্ষষালক্কার অবলম্বন পূর্ধবক সামান্ট নায়ক- 
নায়িকার কথা শ্রবণ কবেনা মধ্যমাধিকারীগণ অকন্ধতী দশনন্তায় অবলম্বন 
পূর্বক জভবর্ণনের সন্নিকটস্থিত চিখিলাল দেখিতে থাকেন। উত্তমাধিকারখগণ 
জডাতীত শুদ্ধ চিগ্িলাসরসে মগ্র হন। এই সমস্ত ন্যায় অবলম্বন ব্যতীত জীব 
শিক্ষাৰ আর উপায় কি? যে বিষয়ে বাকৃশাক্ত চলে না, চিত্ববৃ'ভ্ত পঞ্গাভূত ভয়, 
সেবিষষে বদ্ধজীবের কিরূপে সুন্দর গাত হইতে পাবে? সৌসাদৃশ্তের উদাহরণ 
এব* অরুত্ধতী দশন ন্যায় ব্যতীত তার কোন উপায় দেখি না। জড বিষয়ে হয় 
ভেদ, নয় ভেদ মাত্র লক্ষিত হইবে । পবমতত্বে সেবপ নয়। কৃষ্ণের সহিত 
কুষ্ণের জীবশক্তি এবং ততপ্রকটিত জীব নিচয়ের অচিন্ত্য যুগপৎ ভেদাভেদ আস্ত 
স্বীকার কবিতে হইবে। 

ব। পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ কোন স্থলে? 

বা। জীব ও ঈশ্ববের নিশ্াতেদ অগ্রে বলিধা নিত্য ভেদ দেখাইব। 
ঈশ্বব জ্ঞানশ্বরূপ, জ্ঞাতান্বদপ, ভোক্তাম্ববপ, মন্তাশ্বরূপ, স্বপ্রকাশ 
এ পবগ্জকাশ। তিনি সমস্ত ক্ষেত্রজ্ত ও ইচ্ছামন্ধ। - জীবও জ্ঞানম্বরূপ, 
জ্ঞাতাম্ববূপ, ভোক্কান্থধ, মন্তান্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ । তিনি 
ক্ষেত্র ও ইচ্ছা ঝিঠাট। পূর্ণ শক্তিক্রমে ঈশ্বর সেই সমস্ত গুণের পরাকাষ্ঠা | 
অত্যন্ত অনুশকতিরন্কিমে জীবের সেই লেই গুণ অপুমাত্রাতেই বর্তমান । পুর্ণভ| ও 
শ্ববপ ও শ্বভাব ভেদ থাকিলেও সেউ সেই গুণে ঈশ্বর ও জীবে 
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থাকিলেও ক্বীব, শক্তির অধীন । দশমুলে মায়া শবে কেদল জডমায়! নয়। মায়া- 
শব্দে এখানে লাজপ শক্তি | মীয়তে অনয়া ঈতি মায়া এট ব্যুৎপত্তিক্রমে যে শক্তি 
কৃষ্ণের চিজ্জগতে জীব দ্ূগণে ও জড জগতে পারচয় দেয় তাহারই নাম মায়া 
আন এব মায়াশন্দে এখানে স্বরীপশক্কি, কেবল ফুড়শক্তি নয়। কৃষ্ণ মায়ায় অধীশ্বর। 
জীব মায়াবশ, অন্ভএব শ্রেতাশ্বতর বলিখাছন ;-- 
যস্মান্মায়ী স্গজতে বিশ্মমেতৎ ভশ্রিংস্চানে! মায়য়া সন্ধিরদ্ধঃ ॥ 
মায়াস্ত প্ররুত্ি' বিদ্যাম্মারিনস্থ মতেশরং | 
তশ্যাবগবভীতৈস্ত ব্যাগ্তং সব্বমিদং জগৎ ॥ 


এই বেদবাক্ে মার়ী শব্দে মায়ানীশ কৃষ্ণ, প্রতি শা সম্পূর্ণ শক্তি | এই 
সর্ব বারণ্য গুণ ও স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ ধর্ম; উচ্ভা জীবে নাই | জীব 
মুক্ত হষ্টলেও এ গুণ লান্য করিতে পারে না। জগন্ধাপাব বজ্জ্ন এই ব্রহ্ম 
হত্রের সিদ্ধান্ত বাকো ঈশ্বর তঈতে জীবের নিভা পাথক্য বিদবন্প্তাল স্বীকৃত 
তহয়াছে। এই নিতাছ্ছেে কাল্পনিক নয় নিতা সিদ্ধ এ ভেদ জীবের কোন 
অবস্থাতেই বিনঈ তবে না| অতএব কৃষের নিতাদাস জীব এ কথাটা মহা 
বাক্য বলিয়া জানিবেন। 

ব্র। নিতা ভেদ যদি সিদ্ধ হইল তাহ! হইলে অভেদ কখন মালা যাঁয়? 
তবে কি নির্বাণ বলিয়া একট! অবস্তা আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? 

বা। বাবা তাত। নর়। কোন 'অবস্াতেই কৃষ্ণের সহিত জীব অভেদ নয়। 

ত্র। তবে অচিন্ত্য ভেদাতেদ এ কথা কেন বলিলেন ? 

বা। জীব ও কৃষে চিদ্ধন্ম বিষয়ে নিত্য অভেদ এবং গ্বরূপে নিত্য ভেদ। 
নিত্য অতেদ সন্থেও ভেদ প্রতীতি নিত্য | অভেদ শ্বরূপের সিদ্ধি থাকিলেও 
তাহার অবস্থাগ পরিচয় নাই। অবস্থাগত পরিচয় স্থলে নিত্য ডের প্রকাশই 
বলবান। একট গৃহকে বুগবৎ অদেবদতত ও স্গেব্দুতধ যদি বল| যায় তহী 
হইলে কোন বিচারে অদেবদত্বত্ব থাকিলেও সঙ্গেবদত্বত্বের নিত্য পরিচয় থাকিবে) 
জড়জগতে আর একটা উদাহরণ দিব। আকাশ এক 
সেই আকাশেরও যদি কোন আধার থাকে সে আধার সত্বেও 
পারিচয়। তঙ্জপ অভ্েদ সত্বায় যে লিতাভেদের পরিচয় ভা 
পরিচয় মাত্র । 

ব্র। তাহ হইলে জীরের নিত্য স্বভাব আর একটু স্পষ্ট করিয়া বনু 






৯:১৩ জৈব ধর্ম । 


বা? জীব আথুটৈহষ্ট। জ্ঞান গুণ মম্পয়। অহং শব বাচা, ভোক্।। মন্তা 
ও বোদ্ধ! | জীবের একটী নিতা স্বরূপ আছে। দেই স্বরূপটা সুক্ষ | যেমভ 
এই সুপ শরীরে তন্তপদ চক্ষু নাসিকা কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ সকল নুন্দররূপেস্কস্ত 
হইয়া! গুণ স্বপকে গ্রন্থাণ করিপ্াছে, মেটপ চিৎকণময় শরীরে সর্বাজ 
স্ুন্দরকূপে একটী চিৎকণশ্বব্ূপ প্রকাশ করিয়াছে । ভাষাই জীবের নিতা 
শ্ববূুপ। মায়াবদ্ধ ভইয়! গেই শরীরের উপর আর ঢষ্টটী উপাধিক শরীর 
আচ্ছাদন করিতেছে । একটীর নাম লিঙ্গণরীর, আর একটার নাম স্বলশরীর। 
চিৎকণধ্কূপ শরীরের উপর পিঙ্গ শরীর স্টপাপি হইয়াছে । সেই লিঙ্গ শরীর 
বন্ধ হবার সময় ঠইঠে মুক্ত হবার কাল পর্ণান্ত 'অপ'বচার্া । জন্মাস্তর 
সময়ে শুল দেছের পরিবর্তন তয়, পিঙ্গদেঙের পরিবর্তন ভয় নাঁ। লিজদেচ 
একটী স্ুল শরীর পর্রিত্যাগের সময় সেই শরীর কৃত সমস্ত কন্মু বাসনা সঙ্গে 
লইয়! দেহান্তর লাভ করেন। বৈদিক পঞ্চাপগ্সি বি্া! ক্রমে জীবের দেহান্তর 
প্রাপ্তি ও অবস্থান্তর প্রাণ্তি সিদ্ধ ভক়্। চিতাগ্রি, বৃষ্ট্যাপ্সি, তোজনাগ্নি, 
রেতকবনাগ্র ইত্যাদ পঞ্চাগ্সি প্রণালী ছান্দোগ্যে ও ত্রহ্গসথত্রে কথিত হষটয়াছে। 
পুবব পূর্ব জন্মের বাসন! সংস্কার ক্রমে নৃতন পেত প্রাপ্ত জীবের শ্বতাব গঠিত 
হয়। সেই ম্বভাখ অমুগারে বর্ণ লাভ হয়। বর্ণাশ্রম ক্রমে পুনরায় কর্ম হয় 
এবং মরণান্তে পুনরায় সেইরূপ গতি হয়। নিত্যন্বরূপের প্রথম আবরণ লিঙ্গ 
শরীর ও ধ্িতীয় আবরণ সুল শরীব। 

ব্র। নিত্য শরীর ও লিঙ্গ শরীরে প্রভেদ কি? 


বা। নিতা শরীর চিৎকণময় নিদ্দোষ ও অভং পদার্থের প্রকৃত বাচ্য বস্ত | 
লিঙ্গ শরীর জড় সম্বন্ধ প্রাপ্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই তিনটী বিকার দ্বার। গঠিত। 


ব্র। মন, বুদ্ধি ও অহস্কার উহার! কি প্রাকৃত বস্তু? যদ্দি প্রার্কৃত বলা যার 
তুবে তাদের জ্ঞান ক্রিয়। কিরূপে সিদ্ধ হয়। 


বা। ভূমিরাপোহনলোবানঃ থং মনে। বুদ্ধিয়েবচ ! 
অহ ্হিতীয়ং মে ভিন্ন প্রক্কতিরষ্টধা | " 
/ মিতন্বন্তাং প্রন্কৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূভাং মহাবাছে। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 


এতদেবানীনি ভূতানি সর্বানীত্যুপধারয় । 
অহং ক্ৃত্নহা জগতঃ গ্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ॥ 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৯১ 


এই নীভোপন্িদ্‌ বনে দেখ য়ে চিৎপক্তি পূর্ণভগবাযনর পবা ও পরা 
নামে ছুষ্টটী প্রকৃতি আছে । পর! প্রকৃতর নাম জাবশক্কি ও আপরা প্রকার 
নাম জড় ঝা মায়াশক্তি। জীবশক্তি চিৎকণবি শষ্টা, এইডা ইহার নাম পরা 
বা প্রেষ্ঠা। মায়াশক্তি জডা এইজন্য তাহার নাম অপবা। অপরা-শক্তি চষ্টতে 
জীব পৃথকৃ। অপর! শক্তিতে আটটা স্তুপতত্ব আছে । পঞ্চ মাত এব* মন, 
বুদ্ধ ও মহস্কার। জড়া প্র্নতির অন্তর্বন্তী মন, ব । ৭ অহষ্কাব জডদ্রবা বিশ্ষে। 
তাষাদের একটু জ্ঞানাকার আছে, পেজ্ঞান চিৎস্বপ নয়, জণ্স্বদপ। আশ জড় 
হইতে যে সকল প্রতিক্থবি গ্রহণ করে, তাহারই উপর বিষপ-জ্ঞান-কাণ্ডকপ একটী 
বাপার স্থাপন করে। এষ ব্যাপারটা জড়মুপক, চিত্মূলক নয় | সেই জ্ঞান- 
কাণ্ডের উপর সদসঙাবচার যিনি করেন তাহার নাম বুদ্ধি, তিনিও ভডমুলক। 
সেই জ্ঞানকে অর্গাকাবপুব্বক যে মহংতা উদষ হয় তাহাণ্ড জডমুলক, চিত্মূলক 
নয়। এষ্টাশুন ব্যাপাপ িপিত হতয়া গাবের জডদ্বন্ধমূক একটা ছ্িতীয়স্বরূপ 
প্রকাশ করায় । সেই স্বরীপের পাম পিঙ্গশরীর | জডাতিঠ৪ জীবের পিঙ্গশ্রীরের 
অভংত। প্রবল হয়া নিতাম্বদপেব অন্ংতাকে আচ্ছাদন করে। নিত স্বরূপে 
চিৎসুর্যের যে বদ্ধ নিত অহংহা তাহাই নিত্য । মুক্ত অবস্থায় সেই অস্কার 
পুনরুদিত হয়। যে পর্যান্ত লিঙ্গ শগীরে নিতা শরীর পুপ্ন প্রান থাকে সে পর্যন্ত 
জডসদ্দ্ধাভিমাঁন প্রবঙ্গ গাকে $ চিৎদন্বন্ধাতিমান সুতরাং লুপ্ত প্রায়। "লিঙ্গ শরীর 
হুক্ম, তজ্জন্ঠ পিঙ্গ শরীরকে স্ুলশরীর আবরণ কাযা কার্য করায়। গুলশরীর 
আপিয়! আবরণ করিতে করিতে স্থূল শরীরের বর্ণাদি অ্ঙ্কার উদয় হয়। মন, 
বৃদ্ধি ও অহ্কার প্রাকৃত বটে, কিন্তু আত্মব্ত্তির বিকারস্বরূপ হইয়া! তাহার! জ্ঞানের 
অভিমান করে। 


ব্র। আমি বুঝিতে পারিলাম যে জীবের নিতাস্বরূপ চিতৎকণময় এবং সেই 
স্বরূপে চিৎকণ গঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সৌন্দ্যা আছে, ৷ বন্ধাবস্থায় লিঙঈঈশরী 
দ্বার! আধুত হইয়া সে সৌন্দধ্যের আচ্ছাদন হয় এবং স্কুল্শরীরের আবরণের সহিত 
জীবস্বরূপের অতান্ত জড়বিকার উপস্থিত হয়। এখন আমদ্জিজ্ঞাস| এই যে 
যুক্ত অবস্থায় জীব কি সম্পূর্ণ নির্দোষ । 


বা। চিৎকণস্বরূপ নির্দোষ হইলেও অসম্পূর্ণণ কেন ন| অত্যন্থযণৃ্যরূপ 

ও দর্বল। লে ক্স্থার এইমাত্র দোষ দেখা যার যে বলবতী মার়াশক্তি ক্রমে 
1 
লেইস্ব্ধপ লুপ্ত হইবার যোগ্য থাকে । আশাগবতে খপিক্াছেণ বথ| $ 


৯৯২ জৈব ধশ্ম। 


যেগ্গেরাধন্নাক্ষ বিমুক্ত মযাননস্ক হান ভাঁখাপ বিশু গর; 1 
আকতহ্া রুক্ষেন প্রং পদ" ততঃ পতাস্ত্া ধো নাদুতযুদ্রগঘ ১ ॥ 
অভ এস মুকুজাধ ঘঠঠ উংলধ লাগ করুন লা কেন, তাহার গঠনের 
কআপল্পাতা পব্বর্ধীচ ঠাঠার সাঙ্গ সঙ্গে থাকিব উঠার নাম জীবতন্ব। 
এইজগ্তই বে বলিয়াছেন গে ঈপ্গব সায়াদীশ ৭ রী সব্বাবস্থার নায়াবশযোগা । 


যোড়শ অধ্যায | 


নিত্যধর্ম ও সন্বন্বাভিধেয় প্রয়োজন। 
( প্রমেবাস্তর্গত মাধাকবলিত জীববিচার ) 


ব্রজনাথ জীবতত বিষায় দশমূলের উপাদশ শ্রবণ করত: শ্বগহ শয়ন কিয়! 
গাচনূপে চিগ্া করিত লাগিলেন । জান কে ? এই গুধশ্রব উত্তর 
গাইলামএ আছি জানতে পারিণাম যে আমি জীরঞ্জৰপ চিৎকুধ্যের কিরণ 
গত একটী কণামার। আণু ভইলেও আমাতে অন্মদথ, জ্ঞানগুপ ও চিত 
একাবন্দু আনম! আছে। আমার চৎকণ নিশ্মিত একটী হ্থর্ূপ আছে। অত্যান্ত 
অথু হুটলেও তাহ] কৃুঞ্চের মধামাকার ম্বপীপের অনুরূপ | সেট স্বরূপ এখন 
প্রতীন হহতেছে না, ইউ আমাব ছুভাগা । দেউ স্বধাপের প্রতীতি জরখার 
উন্থুখ হছুউলে আমার €লীভ্তাগ্য উদর হ়। কেন যে এছ্র্ডাগা আমার উপৰ 
পড়িরাছে ভাা তাল করিয়া! জান। আবশ্টক। শ্রীগুরুদেবের চরণে ইছ। কলা 
দিজ্ঞায। করিব। এটটন্ূপ চিন্তা করিতে করিডে ্বিগ্রহর বাত নিষ্রাদেখী 
চৌর্বাবৃত্তিক্রমে গাচাকে। অচেতন করিয়া ফেলিলেন | পেবযাতরে ব্রজনাথ স্ব 
দেখিতেছেন ধে ঠিনল: লংলাব পবিত্যাগ করিয়া বৈফববেশ ধারণ করিয়াছেন। 


নি্রাভঙ্গে উর বিচার করিতে লাগিলেন যে প্র বুঝি আমাকে সংদার হইতে 





[শ শিক্ষা দেন | অ্রজজগাথ বিণ ক্রিয়া কহিলেন, বৰা হীণিযাই 


ষোড়শ অধ্যায় । ১৯৩ 


পঞ্ডতের মায় পুস্তক ছ্োব দিয়াছি। আমি অন্থ পন্থ! দেখিব মানস করিয়াছি। 
৬তোমরা। অথ অধ্যাপকের 1নকট গমন কব বি্তার্থীগণ ক্রমশঃ প্রস্থান 
কবিভেছেন, এমত সময়ে শ্রীততুভূ'জ মিশ্র ঘটক আসিয়া ব্রজনাথের পিতামহীর 
নিকট ব্রজনাথের বিবাহের একটী সম্বন্ধ প্রস্তাব করিলেন। কহিলেন, বিজয় 
নাথ ভট্টাচাধ্যের কৌলন্য আছেঁ। কন্ঠাটী নুরূপা, তোমাদের উপযুক্ত ঘরও" 
বটে। ভট্াচার্ঘ ব্রজনাথকে কন্ঠা দিতে পারিলে ক্ছি পণ লঙ্টবেন না। 
্র্গনাগের পিতামহী সম্বন্ধ প্রস্তাব শুনিয়া মাহলাদিঠ হইলেন। ব্রজনাথ মনে 
মনে কারলেন একি বিপদ। ফোথায সংসার ছাঁড়িবার বাসনা করিতেছি, 
এম সময় কি খিখাঠের সন্ধাদ ভাল লাগে) জননী ও পিঠামহী এব* অন্ান্ত 
কুলবুদ্ধাগণ একপিল্চ এব" বজনাথ একদিকে ততয়া নানাবিধ কথা কাটাকাটি: 
চণ্পতে ল্াগল। সে দিবসঢা এহকপেই গেল। সন্ধ্যার সময় হইভে 
মেঘাডম্বর হয! নুষ্টি আখন্ত হইল । মোদন ব্রজ্জনাথের মায়াপুব যাওয়া হইল 
সা। পাঠ আতখাহত হইল। পর দিবসে বিবাহের কথ! লইয়। নান! 
কুক হওয়ায় তাপকপ আহারাদি হষ্টল শা। সন্ধ্যার পরেই বুদ্ধ বাবাজীর 
কুটীার উপান্তত ৪1 ব্রজনাথ পর গুবং প্রণাম কারলেন। বাবাজী মহাশয় 
বাপলেন, গশুরাএ নুষ্টিব দোবায্ম্য আদিতে পার নাই। অপ্ত আসিগনাছ 
গাভাতে বড অঙ্নাধি৩ ভন্কপাম। বরজণাথ ৭ গলেণ, প্রঙ্থো। ! আমার অনেক 
এনণ উপাস্থত হহয়াছ সোবষঘ ঘাম পার জানাইব। সম্প্রাত জিজ্ঞাস এই যে 
জীব ঘেঝপ শুদ্ধ 1১২ পদাথ তাহার সংসাববূপ দুগতি কেন হয? খাবাজী মহ!শয়, 
সহাস্ত খরনে বললেন ১ 

্বরূপার্থৈর্ীনান্‌ নিজন্ুখপরান্‌ কৃষ্ণবিমুখান্‌ 

হরেমমায়াদগ্যান গুণনিগডজাটৈহ কলয়াত। 

তথা স্থৃণৈ লিঙ্গৈ দ্বিবিধবরটণঃ ক্লেশনিকৈ 

, শ্মহাকম্মালানৈ নয়তি পাঁততান নিছে ॥ ০৪ 
গকূপতঃ জীব কৃষ্ণান্থুগত দ্রাস। সেই শ্ববপধ্রহপ, নিজ সুখপর কষ 
বিমুখ দখা জীব সকলকে মায়্াপক্তি মারিক সত্ব গন্ধ স্তম গুণস্ভগড সমৃহদ্ধা9 
কবলিত করেন। কুললিঙ্গ দেহবূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশ সমূহ স্ুরপূর্ণ কন্ 
বন্ধনের গ্বারা তাহাদিগকে নিপাতিও করিয়া স্বর্গ নরকে লয়! বেডান। ) 
গোলক ব্ুননাবনস্থ ও প্য়ব্যোষস্থ বলদেবও সক্কর্ষণ প্রক্টিত পিতা পাশ্বণ আখ 
সকল অন্ত। তাহায! উপান্ত সেবায় রসিক। সর্া শ্বজপাথ ব'শই। ২ 
২৫ 


১৯৪ জৈব ধন্ধা। 


দুখান্বেধী; উপান্তের প্রতি সর্ব! সম্মুথ। জীব শক্তিতে চিচ্ছক্তির বললাত 
করিয়! তারা সর্বদ!। বলবান্। মায়ার সহিত ষ্ঠাহাদের কোন সম্বন্ধ নাউ । 
মায়াশান্ত বলিয়৷ কোন শক্তি শাছেন, তাঙাও তার অবগত নন | যেহেতু 
ত্তানারা চিন্মুল মধাবন্তি। মায়া তাভাদের নিকট হতে অনেক দূরে। সর্বদাই 
উপান্ত সেবাস্ুথে মগ্ন। ঃখ, জড়ম্থখ ও নিজন্ুথ ইত্যাদি কখনই জানেন ন1 । 
তাহার! নিত্য মুক্ত । প্রেমই তাহাদের জীবন ; শোক, মরণ, ভয় যেকি বস্তু 
তাহ! তাহার জানেন 71) কারণান্ধিশায়ী মহাবিষ্তর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ 
কিরণগত অণুচৈতন্গণ ও অনস্ত। তাহারা মায়াপার্থ্বস্থিত বালয়া মায়ার 
বিচিত্রতা তাহাদের দর্শন পথাবঢ়। পুর্বে যে জীব সাধারণের লক্ষণ বপিয়াছি 
সে সমস্ত লক্ষণ তাহাদের আছে, তথাপি অত্যন্ত অধুন্গ ভাব প্রযুক্ত সব্বদ] তটস্থ 
ভাবে চিজ্জগতের দিকে এনং মায়াজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। 
এ অবস্থায় জীব অত্যান্ত হূর্বল কেলন! জুট বা পেবাবস্তুর রূপালাভ করতঃ চিদ্ধল 
লাভ করেন নাই । ইহাদের মধো থে সব জীব মায়াভোগ বাসনা করেন তাহার 
মায়িক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়। মায়াতে নিত্য বদ্ধ। বাহার! সেব্যবস্তর চিদন্ু- 
শ্লীলন করেন তাহার সেব্য তত্বের কপার সহিত চিদ্বল লাভ করত চিদ্ধামে নীত 
হন। বাবা! আমরা দুর্ভাগা, কৃষ্ণের নিতাদাস ইভা ভূলিয় মায়াভিনিবেশ 
দ্বার! মায়াবন্ধ মাছি । অতএব স্বরূপার্থহীন হইয়া আমাদের এ দুদ্দশ! | 


ব্র। প্রডো! তটস্থ স্বাবস্থিত সন্ধিস্থান হইতে কতকগুলি জীব কেন 
মায়াভিনিবিষ্ট হইল? কতকগুলিই বা! কেন চিজ্জগতে আরূঢ় হইলেন? 


বা। কৃষ্থস্বরূপের লক্ষণগ্লি জীবন্বরূপে অপুকে আছে। কৃষ্ের শ্েচ্ছা- 
ময়তার অগুলক্ষণ যে স্বতন্ত্র বাসনা, তাহা জীবের ম্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্র বাসনার 
স্ুবাবহধর করিলে কৃষ্ণসান্ুখ্য বঙ্গায় থাকে । তাহ্বর অপরাবহার করিলে কষ" 
বৈৃখ্য তয় এবং সেই বৈষূর্ধাক্রমে মায়াকে ভোগ করিতে চার । অং জড়ভোক্ক। 
এই গুচ্ছ অভিমান” আলিয়। তখন স্থান পায়। অবিগ্যা, অশ্বিন, গ্রভৃতি 





ব্র। )কুষখ পরম করুণাময়, তিনি জীধকে এনপ হুর্বল করিম কেন স্থাপন 
রন ? যে ছুর্বলতাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়? 


ষোড়শ অধ্যায়। ১৯৫ 


বা। কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাম় । নান! অবস্থায় জীবের 
সহিত নানারূপে লীল৷ হইবে এই ইচ্ছান্ন জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হ্টতে 
পরমোচ্চ মঙ্ভাভাবান্দি ব্যাপিয়৷ অনস্ত উয্নতি পদের উপযোগী করিয়াছেন 
এবং উপযোগীতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্ত অতি নিয়ে মায় জড়ের সহিত অভে্দ 
অহঙ্কার পরাস্ত পরমানন্দ লাভের অনস্ত বাধা শ্বরূপ মায়িক অধোমান সৃষ্টি 
করিয়াছেন। অধোমান গত জীব সকল ন্বরূপাথহীন, নিজস্থুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ। 
এস্ট অবস্থাতে জীব হত অধোগমন করিতে থাকেন পরম কাকুণিক কষ সপার্থদে 
ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়! উচ্চগতির স্ৃবিধা প্রদান করেন। 
যেজীব সেই সুবিধা গ্রহণপুব্বক ডচ্চগতি ন্বীকার করে, তাছার ক্রম*ঃ চিদ্ধাম 
পধ্যস্ত গমন ও নিত্য পার্বদরিগের অবস্থাসাম্য সম্তুব হয়। 


ব্র। ঈশ্বরের লীলার জন্ঠ জীব সকল কেন ক্টপায়? 


বা। স্বতন্ত্র বাসনা লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ বলিতে হইবে 
কেন না স্বতন্ত্র খাসনা হান জড়বস্ত নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ। জীব সেই শ্বতন্ত 
বালন! লাভ করিয়া জড় জগতের গ্রভৃতা লাভ করিয়াছে । ব্লেশ ও সুখ মনের 
গতি । যাহাকে আমরা ক্লেশ বলি, তদাসক্ত ব্যক্তি তাহাকে সখ বলে। ইন্জ্িয় 
তর্পণকে আমরা ক্লেশ মধ্যে পারগণন করি। বিষয়াসক্ত বাক্তিতাঙ্চাকে সুখ" 
বলে। মস্ত বিষয়সুখের উদর্কফল অথাৎ চরমফল দুঃখ বই আর'ক্ছুই নয়। 
চরমে বিষয়াসক্ত পুরুষ ছুঃখ পায়। সেই ছুঃখ কঠিনতর হইলেই অমিশ্র সুখের 
বাদল! জন্মায়। সেই বাসন! হইতে বিবেক, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার 
সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধোদয়, শ্রন্ধোদয় হইলে উ্ধমানে আর হয়। অতএব 
ক্লেশটা চরমে শুভপ্রদদ। মলযুক্তকাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেষণ, করিলে রণ 
নিশ্পুল হয়। জীব সেইরূপ মায়! ভোগ ও কৃষ্ণ বহিম্ম,থরূপ মলহুক্ত হইলে 
মারিক জগৎরূপ পীঠের উপর তাহাকে নিষ্পীড়ন করিয়া সংস্কৃতু করা হয় 
অতএব ৰাহম্বখ জীবের যে ক্লেশ তাহ। সখ এখ্করুগার ব্যবহার। এতনবন্ধন 
কৃষ্ণ লীলায় যে জীবের ক্লেশ তাহা দুরদশীর নিকট মঙ্গলপ্রসথ ) অদূরদরশীর মিকট 
ক্লেশমাত্র। 


ব্র। জীবের বদ্ধাবস্থার ক্লেশ যদিও চরমে শুভ তথা বর্তমান অবস্থায় 
বিশেষ কষ্টদ। এই কষ্টগ্রদ পথ না কায়া সবযশক্তিমান্‌ কৃষ্ণ কি অন্ত কোন 
পথ করিতে পারিতেন ন।। 


১৯৬ জৈব ধর্দ। 


বা। শ্রীরঞ্চণীল! বঙ্তবিধ ও বিচিত্র | উভাও একহাকার বিচিত্র লীল|। 
স্বেচ্ছামর পুরুষ যখন গন্ধ প্রকার লীলা করিতেছেন তথন এ প্রকার লীলাটাই 
ব| কেন না হইবে? সর্ঝ প্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোন প্রকার 
লীলা পরিতাক্ত হইতে পারে না আবার ন্তগ্রকার লীলা করিলেও লীলার 
উপকরণদিগের কোন প্রকার না কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার অবস্তা করিতে 
তষবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তা | উপকরণ সকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এ্রবং 
কর্তানূগ পুরুষের কম্মন্ূপ বিষর়। কর্তার ইচ্ছার অধীন ভততে গেলে কিছু 
ন| কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। সে কষ্ট যদি চরমেসুখ দেয় তবে সে কষ্ট 
নয় তাঙ্কাকে তুমি কষ্ট কেন বল ? কৃষ্ণলীলা পোঁধণের জন্য জীবের ক্লেশই 
স্রথময়। কৃষ্ণলীলার যে সৌখ্যাংশ ভাঙার পারঙ্ার করিয়! স্বতন্ত্র বাসনাময় 
জীব মায়াভিনিবেশজনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে | ইচ্গাতে যদি কোন দোষ 
থাকে তাচ্া জীবেরই দোষ রুষের বিছু দোষ নাট | 

ব্র। জীরকে স্বতন্ত্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত ? ক 
সর্বজ্ঞ, অতএব তিনি জানিতেন যে জীবকে স্বততন্ত্রতা দিলেই সে কষ্ট পাইবে। 
এস্করে জীবের কষ্টের দরুণ কৃষ্ণ দীয়ী ভন কি না? 

ব। গ্বতস্রত। একটী রত্র বিশ্বে | জড়জগতে অনেক বসত আছে সে 
সকল বস্তকে এ দ্ধ দেন নাই। এতন্লিবন্ধন তাহারা তুচ্ছ ও হেয় | জীবকে 
যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া! হইত তাহা! হইলে জীব জড় বস্তর স্তায় হেয় ও তুচ্ছ 
হইত । বিশেষতঃ জীব চিৎকণ। চিদ্বগ্ততে যে ধশ্ম আছে তাহা ভীব সুতরাং 
লাভ করিবে। চিদ্বস্ততে শ্বতুস্ত্তা রূপ একটা ধন্খ নিহিত আছে | নিত্যধন্ম 
হইতে বন্তকে বিচ্ছেদ করা ধায় না) অতএব জীব যে পরিমাণ অণু তাহার 
শ্বতন্্ত। ধম্ম সেই পরিমাণ অবশ্ত থাকিবে । এই ম্বতন্ত্রতা ধর্মপ্রযুক্ত জীব 
জড়জগৎ হটতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়জগতের গ্রভূ ভইয়াছেন। এরূপ গ্বতন্্রতা 
ধর্ম বিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয়দেবক | সেই জীব যখন শ্বতন্ত্রতার অপবাবছার 
করিয়া! মায়াতে আভিনিবেপর্করে তখন করুণাময় কষ জীবের অমঙ্গল 
দেখিয়া ক্রন্দন করিতে ক্লুরিতে জীবের পম্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান। 
ভীব কৃষের অমৃহু্দীলা জড়লগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়! করিয়া 
স্বীয় অচিস্তালীলার্পাপঞ্চে উদয় করেন। আবার জীব সেই লীলাতত্ব তদবস্থাক় 
বুঝিতে পারেন! দেখিয়া শ্রীনবন্থীপে অবতীর্ণ হুইয়। পরম উপায় স্বরূপ 
নাম ক্গপ গুণ ও লীলা গুরুব্ূপে ব্যাখ্যা বয়ন এখং নিজ ভক্ত চরিত দ্বার 






যোড়শ অধ্যায় । ১৯৭ 


শিক্ষা দেন। বাবা! এমন দয়াগষ কঞ্চকে [ক কোন পঙ্ষার দোষায়োপ 
করিতে পার। স্টার করুণা! অপার, কিন্ত ত্বোমার ঢাদব কআতিশয় শোচনীয়। 


ত্র। তবে কিম্বায়াশক্তিই আমাদের ছুর্দেব ও শর? পর্ধবশক্তিমর় সর্ব 
কষ মায়াকে দূর করিলে জীবের কষ্ট হত না। 

বা। মায় শবরূপশক্তির ছায়া অতএব, শুদ্ধশক্তির বিকার) অনুপযুক্ত 
ভীবকে সংস্কার করিবার ভাপর অর্থাৎ উপযুক্ত কারবার উপায় । মায়া কৃষ্ণদামী 
কুষ্বিমুখজনকে দণ্ড দিয়া ও চিধিৎস| করিয়া শুদ্ধ করেন। কুষ্খের নিত্যদাস 
আমি এই কথাটী কুলিয়৷ যাওয়! চিৎকণ স্বর্গ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ। 
সেই দোষে ঢুষ্ট হইলে জীব মায়া পিশাটীর দণ্তা হইয়! পড়েন | মায়িক জগৎটী 
দণ্ড জীবের কারাগার । রাজ! যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া! কারাগার 
স্থাপনা করেন, রুঞ্ঝ তদ্রূপ জীবের প্রাত অপার করুণা প্রকাশ করতঃ জড় 
জগৎবপ কারাগার এবং জড়মায়ারূপ হ্ারাকত্দ্রীকে স্কাপন করিয়াছেন। 

ত্র। জডঙগং যদি কারাগার হইল তবে তদুচিত নিগড কাহাকে বলি? 


বা। মায়ার নিগড় তিন প্রকার। সত্বগুণ নিশ্দিত নিগড়, রজগুণ 
নির্িত নিগড ও তমগুণ নিম্দুত নিগড় । দগ্যজীব সকলকে বখাযথ এ তিন 
নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সা ত্বকই হউন, রাজপিক হউন বা তামস, উন 
মকলেই নিগড়-বদ্ধ | ন্বর্ণ'নগড়, রৌপ্যনিগড ৪ লৌহনিগড়, ইহারা ধাতুতে 
ভেদ হইলেও, মকলে্ট নিগড বই আর ভান দ্রব্য নয়। 


ত্র। চিৎকণ বিশিষ্ট জীবকে মায়িক নিগড কি প্রকারে বাধিতে পারে। 


বা। মারিক বস্ত চিদ্বস্তকে স্পশ করিতে অক্ষম | জীব আমি মায়াভোক্ক। 
এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জড়াহঙ্কারূপ লিঙ্গাবরণ হইয়! পড়ে। 
সে লিঙগাবৃত জীবের গাদদ্বয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয় | সর্ত্বক, 
অংস্কারবিশিষ্ট জীবনকল লোকবাদীদেবত1 | তাহাদেক পদগ্ধর়ে সাত্বিকনিগড় 
ঝা স্ব্ণনিগড় প্রযুক্ত হয় | রাজসভীবলকল দেবঙ1 ও মনুষ্য ভাবমিশ্র | 
তাহাদের পদে রৌপ্যনিগড় বা রাজসনিগড়। ভামসজীবসকল*স্পৃর্ মকারীর 
জড়ান মত্ত । তাহাদের পদে তীমসিক লৌহ নিগড় প্রযুক্ত না দেই 
নিগড়বন্ধদীবসকল কারাগৃছের বাহিরে যাইতে পারে না৷ | বহপ্রকান' ক্রেশ 
নিকর স্বারা আবদ্ধ থাকে। 

ব্র। মায়ার কায়াগারে বদ্ধজীব কি কি প্রকার কর্ম করেল? 


১৯৮ জৈব ধশ্ম। 


বা। আধো জীবের মায়িক ধ্ষিযর় ভোগবাসনাুসারে সেই ফললাভের 
উপযোগী যে সকল কন্ম তাছ! করেন | দ্বিতীয়তঃ নিগড়বদ্ধ হুই্লে যে সকল 
ক্লেশ উদয় হয় তাহার নিবুত্তির চে করেন। 

ব্র। যে দই প্রকার কর্ম করেন তন্মধ্যে প্রথম প্রকার কম্মা একটু 
বিস্ৃতরূপে বলুন । | 

বা। স্থূল আবরণটী জড়ীয় স্ৃগশরীর | তাচার ছয়টা অবস্থা জড়খরীরের 
জন্ম, তাহার অন্তত্ব, তাহার হাস, তানার বৃদ্ধি, তাহার পাঁণাম ও তাহার অপ- 
ক্ষয় এই ছয়টা বিকার স্থুলদেহের ধর্ম । ক্ষুধা, তৃষ্॥ প্রভৃতি জড়দেছের অভাব 
জড়দেহস্থিত জীব ভোগবামনার দ্বারা চালিত হহয়া। আহার, নিদ্রা, সঙ্গ ইতাদির 
বশীভৃত। বিষ ভোগ করিবার জগ্ঠ নানাবিধ কাম্যকম্ম করেন । দেহের 
জন্ম হইতে চতারোহুণ পর্যন্ত দশবিধ কর্ম করেন | বেদবিছিত অষ্টাদশ 
প্রকার অধরষজ্ঞপ্ববূপ কম্মাচরণ করেন আশা করেন এই যে এই স্থুলশরীরে 
কম্মমার্গীয় পুণ্যসঞ্চয় করতঃ স্বর্গে দেবভোগ্য বিষয়লাভ করিব 7) এবং মত্য 
লোক প্রবেশে ব্রাহ্মণাদির গৃছে জন্মগ্রহণ কর্ণতঃ সর্বপ্রকার দুখলাভ করিব 
অথবা বন্ধল্ীব অধন্মাশ্রয় করতঃ পাপাচরণ ছাপা ইন্জ্িয়ুখভোগ করেন। 
প্রথমোক্ত ধর্মকাধ্যেকর দ্বার! শ্বগাদিলাভ করতঃ তথায় ভোগসমান্তি সময়ে 
পুনরায় মর্ভ্যদেহ লাভ করেন | শেষোক্ত পাপাচরণ খারা বছাবধ নরক প্রবেশ 
করতঃ ভোগান্তে মর্ত্যদেহ লাভ করেন । এই প্রকার কম্মচক্রে পড়িয়! মায়াবধ 
জীব তহরহঃ বিষয়তোগধত্ধে ও আম্বাদনে অনাদিকাল হইতে ভ্রমণ করিতে- 
ছেন। মধ্যে মধ্যে পুণ্যকম্মফলে ক্ষণিক সুখ ও পাপকম্মফলে ক্ষণিক দুঃখ 
তোগ করিতেছেন । 

ত্র। দ্বিতীরঞ্রকার কর্ম ভালরূপে বলুন । 

বা। স্থলদেহস্থিত জীব স্থুলদেহের অভাবজালে -কষ্ট পাইয়! তক্লিবারণে 
' অনেক প্রকার কণ্ম করি থাকেন। ক্ষুতৃণ! নিবারণের জন্য আভাধ্য ও পের 
দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার ঘত্ব করেন। সেই সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করিবার 
জন্ত বহু ডি অথ সঞ্চর করেন । শীত নিবারণের জন্ত বস্ত্র সংগ্রহ 
কনিতে থার্টেন। ইক্ত্রির হুখপিপাসা নিবুত্তির জন্ক বিবাছা্দি কাধ্যে নিযুক্ত 
হন। ৫ুটম্ঘ ও সস্তানাদি সুখসমৃদ্ধি ও অভাব নিবৃদ্ভির জন্ত বহুবিধ পরিশ্রম 
করেন । স্ুলদেছ রোগাক্রান্ত কইলে তন্নিবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে 
টিজার প্রয়োগ করেন। বিষয় রক্ষা জন্ত রাজদ্বারে বাদ বিবাদে গ্রবু্ 
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হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসধা এট ষড়োর্শির বশীভূত হইয়া 
যুদ্ধ, বিবাদ, পরভিংসা, পরপীড়ন, পরধন গ্রঙ্কণ, ক্রুরতা, বুথাহগ্কার প্রভৃতি চফশ্রে 
প্রবৃত্ত হন। ্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্ত গৃহাদি নিশ্মাণকাধ্য করিয়। থাকেন। 
এই সমস্ত অভাব নিবুত্তির কাধ্য। ভোগ প্রবুপ্তির কাধ্য ও অভাব নিবাতর 
কার্যো মায়াবন্ধ জীবের দিঝারাত্র অতিবাতিত ভয়। 

ব্র। মায়া যদ্দি কেবল লিঙ্গ আবরণ দিয়া রাখিতেন তাহ! হইলেই কি তাহার 
উদ্দেপ্ত সিদ্ধ ইত না ? 


বা। না। লিঙ্গদেহে কার্ধা হয় না, এইকজগ্ঠ স্ুলাবরণের প্রয়োজনত| | 
স্থলদেহের কার্য্য ফলে লিগগদেছে বাসন! নির্মিত হয়। সেই বাসনাক্রমে তছুপ- 
যোগী সুপদেভ পুনরায় হয়। 


ব্র। কর্ম ও ফল কিবপে সংযুক্ক 'মাছে। মীমাংসকেরা বলেন ফলদাত। 
ঈশ্বর কর্পিত। যে কর্ম কৃত হয় তাহা অপুবব নামে একটী তন্ব উৎপন্ন করে। 
সে অপূর্ব কত-কর্ম্ের ফলদান করেন । ইহ! কিসত্য? 


বা। কর্ম মীমাংসক বেদের জ্ঞান পিদ্ধান্ত অবগছ নন। তিনি কেবল 
টি 1 
মোটামুটি জ্ঞাদিরূপ কশ্মেব ভাব দেখিয়া একটা যে সে সিদ্ধান্ত বলিয়া।ছন। 
বস্তুতঃ বেদ সিদ্ধান্ত স্থলে তাহা স্বীকার করেন না। বেদ বলেন 7; * 


দ্বান্ুপর্ণ। সযুজাসখায়াসমানং বুক্ষং পপিষশ্বজাতে। 
তয়োরণ্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বন্তা নশ্নন্নগ্তোভিচাকশীতি ॥ 


এইট বেদ বাক্য দ্বার বুঝিতি ইইবে এই সংলাররূপ অশ্ব রৃক্ষে দু্টটী 
পক্ষী। একটী বদ্ধঙ্গীব আর একটী তাহার সথ৷ ঈশ্বর। বদ্ধজীব সংলাররূপ 
পিপ্ললের ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষিটা পিগল ফল 'আহাদন 
ন1 করিয়া অপরপক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন। তাৎপধ্য এই যে জীপ মারাবদধ 
হয়া কর্ম করিতেছেন এবং কর্মের ফলভোগ '্ভরিতেছেন এবং মায়াদীশ্বর 
তাহার কর্খান্থবূপ ফল দিয়! যে পথ্যস্ত সে ভগবত সাশ্মুখ্য লাভ না করে তাহার 
সহিত তদ্রপ লীল! করিতেছেন। ংসকের অপূর্ব এজুল কোথার গেল ? 
নিরীশ্বর সি্ধান্তের সর্ববাঙ্গ সৌষ্ঠব লাভ হয় ন!। 
ব্র। কর্মুকে অনাদি কেন ঝলিলেন ? 
বা। সমস্ত কর্মের মূল কর্মাবাসনা। কর্দদ বাসনার মূল আবিগ্কা । কৃষ্ণেরদাল 
আন এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নাম "বিগ! । সেই অবিদ্যা জড়ক।স্মুর মধ্যে 
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আস্ত হয় নাই । টন সন্গান্তলে জীবের সেই কর্মরমূল উদয় হইয়াছিল। 
আভ এব জঢকালে কশ্বের আদ্দ পাওয়া যায় নাঁ, সুতরাং কম্ম অনাদি। 

ব্। মায়া ও অধিষ্তার ভেদ কি? 

বা। মায়! কৃষ্ণের শান্ত । সেই শক্তি দ্বারা তিনি এই জড়ব্রহ্মাণ্ড স্ঙ্গন 
কারয়াছেন। বাতিম্মখ জীবকে সংশোধন করিবার আভপ্রায়ে মায়াশক্তিকে 
ক্রিয়াৰতা করিয়াছেন । মায়ার ছুষ্টটী বৃত্তি, অবিগ্তা ও প্রপান। অথিগ্যাবুত্তি 
জীবনিষ্ঠ ৪ প্রধান জডানষ্ঠট। প্রধান ভইঙতেই জড় জগৎ অথিদ্যা। হইতে 
জীবের কন্মধাসনা। মায়ার আর ছুই প্রঙ্কার বিভাগ আছে অথাৎ বিদা। ও 
আবিদা! | তভগই জীবানষ্ঠ । 'অধিষ্ঠ। ন্াত্ক্রমে জীবের বন্ধন, বিষ্ঠা বৃত্তিক্রমে 
ভীবের মুক্তি । দণ্ডাজীব আবার কৃষ্ঠোম্মুথ ভইলে বিগ্যারত্তির ক্রিয়। আরম 
হয়। যে পধ্ন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে তভদিন অবিষ্ঠার ক্রিয়। বর্গ 
জ্ঞানাদি বিদ্াপুত্তির ক্রিয়া বিশেষ । বিবেকের প্রথমাংশ জীবের শুভচেষ্টা এ 
চরমাংশ জীবের সুঙ্ঞানলাভ। আবগ্ঠাহ্‌ জীবে আবরণ এবং বিচ্বাই জীবের 
আবরণ-মোচন। 

ব্র। প্রধানের ক্রিয়া! কিরূপ? 

বা.। মার়াপ্রককৃতি ঈশ্বর চেষ্টাবপ কাল দ্বারা ক্ষোহিত হইলে প্রথমে মহতত্ব 
হয়। মায়ার যে বৃত্তির নাম প্রধান তাহাই ক্ষোোভত হহয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। 
মহত্তন্তের বিকার উৎপন্ন হলে অহঙ্কার হয়। অহঙ্কারের তামস খিকার হইতে 
আকাশ হয়। আকাশ বিকৃত ভইলে বাযুঙয়। বায়ুর বিকার দ্বার! তেজ উৎপন্ন 
হয়। তেজের বিকার জল এবং জল বিকৃত হইয়া! ক্ষিতি হয়! জড়প্রব্য 
সকল এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের নাম পঞ্চমহাভৃত। এখন পঞ্চ 
তন্মাত্রের সৃষ্টি প্রক্রিয়। শুন। কাপ, প্রকৃতির অবিদ্যারূপবৃত্তিকে ক্ষোভিত 
কৃরুর। মঠতত্বের জ্ঞান ও কর্মমভাব উৎপন্ন করে। মহত্বত্বের কম্মভাথ বিকৃত 
হইয়। সতরঞ্জ গুণ হই জ্ঞার্₹ও ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে। মহত্ত্ব সেইরূপে বিকৃত 
হইয়া অহঙ্কার হয়। ত্তহঞ্কার বিকার প্রান্ত হইয়। বুদ্ধি হয়। বুদ্ধি বিকৃত হইয়। 
আকাণের টাটিটি তর করে। শব্ধ গুণবিকারে স্পর্শগুণ তাহাতে বাধু ও 
আকাশের স্গশ ও প্গুণ দই থাকে। ইভাতে প্রাণ ওজ ও বল স্থটটি হয়। 
সেইগুপ বিকৃত হইলে তেজ পদাে রূপম্পর্শ ও শব্বগুণ উদয় ছয়। সেষ্ট খ্ণের 
কাল বিকার দার জলে রস, রূপ, ম্পর্শ গু শব গুণ উদয় হয়। তাহার বিকার 
করে পুর্গিীর গন্ধ, রল, পপ, স্পর্শ ও শব্ধ অনুন্থবহয়। এই সঞ্প বিকার 


ষোড়শ শধ্যায়। ২০১ 


করিয়া চৈতন্তবপ পুরুষের ক্রমমত আহ্থকুলা থাকে । অৎস্কাঞ্ তিশ প্রকার, 
বৈকারিক, তৈজন ও তামস। বৈকারিক অঠঙ্কার হইতে ভ্রব্জাত। ঠৈজন 
অহঙ্কার হুষ্টতে দশটা ইন্টির। ইন্দ্রিব চট প্রকার, জ্ঞানেন্তিয় ও কর্শো্দ্িয়। 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্ব! ও ত্বক উহার! জ্ঞানক্িয় | বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু 
ও উপস্থ উ্থারা কর্মেন্ত্রিয়। এই প্রকারে মহাভূত 9 কক্স ভূত সকল সঙ্গত 
হলেও যে পর্যন্ত চৈতম্যকণজীব তানাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে পধ্যস্ত কোন্‌ 
কাধ্য চলিল না । ভগবদীক্ষণৰপ কিরণ কণস্থিত জীব যখন মহাভূত ও স্থুলভূত 
নির্দিত দেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কাধ্য তইতে লাগিল। বৈকাবিক 
তৈজস গুণ, প্রধান-বিকনু তামস বস্তৃতে সংযুক্ত হইয়। কার্যোপধোণী ভয়। 
এটকপে অবিদ্যা ও প্রানের ক্রিয়া আলোচনা করিবে । মাগ্সিক তত্ব চতু- 
িংশতি অথাৎ ক্ষিতাপ্তে্মঞ্দ্োম এই পাঁচটা পঞ্চমভাভূত গন্ধ, রস, কপ, স্পর্শ 
ও শব এই পাঁচটা তন্মাত্র। পৃর্বোপ্র দশটা জ্ঞান ও কশ্োন্্িয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধি 
ও অহঙ্কার এক্ট চারিটী একত্র হইলে ২৪টী প্রারত তত্ব হয়। জীবচৈতগ্ত এই 
শরীরে পঞ্চবিংশতি তত্ব । পরমাম্মা ঈশ্বর ধড় বিংশ তত্ব। 

ত্র। এই সপ্ত বিতস্তি মানবদেহে পিঙ্গ ও স্থল পদার্থ কঙটা! ও জীবচৈতন্ত 
এট দেহের কোন অংশে আছেন উহা খলুন। 

বা? পঞ্চমহাভৃত, পঞ্চতন্মাত্র ও দশটা ইন্দ্রিয় এ সমস্ত গুল দেহ। *মুন, চিত্ত, 
বৃদ্ধি ও অহঙ্কার এই চাবিটা লিঙ্গদেহ। যান এই দেঙে আমি ও আমার এই 
মিথা। অভিমান করেন এবং প্র অভিমানধশ৩ঃ স্ববপার্থ কইতে বিচ্যুত হষ্টযাছেন, 
তিনিই জীবটচৈতন্ | তিনি অতিশয় হুক্ম। জভভীয় দেশ কাল গুণের অতীত | 
এতক্সিবন্ধন তাহার লুক্মতাসবেও সমস্ত দেহখ্যাপী সঙ! আছে। হরিচশানবিন্দু 
শরীরের একদেশে দিলে দেহের সব্বদেশে সুথব্যাপ্ত হর, তদ্ধৎ অগুমাজ জীব 
দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ ও স্থখছঃখের অনু তব বর্তা । 

ত্র। জীব যদি কশ্মের ও সুখুঃখাহ্্তবের কর্তা হন ভাহ| হহলেস্শব্সের 
কতৃ্ধ কোথায় থাকে? 

বা। জীব হেতুকর্তা এবং ঈশ্বর প্রয়ো্গক কর্তা ৯*জাব নিজ কল্মের 
কত্ত! হইয়া যে ,ফলোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবী “বদন উপযোগী 
হন (সই সচল ফলোগে ও কাধ্য করণে প্রয়োর্জক বত্তা হুহম ঈশখরের বত 
আছ। উদ্বর ফলদাতা, জীব ফ্পলপ্াক্তা। 

এ মায়াবদ্ধ। গীবর ও প্রকার মবস্থ। ? 

২৬ 
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বা। মারাব্ধ জীবগণ পাঁচ প্রকার অবস্থায় অবস্থিত অথাৎ এ অবস্থাকমে 
স্থলবিশেষে জীব আচ্ছাদিত চেতন, সন্কুচিত চেতন, মুকুপিত চেতন, বিক চিত 
চেতন ও পুর্ণ বিকচিত চেতন। 

ব্র। কোন্‌ কোন্‌ জীব আচ্ছাদিত চেতন ? 

বা। বৃক্ষ তৃণও প্রস্তরগণি প্রাপ্ত জীব নকল আচ্ছাদিতচেতন | উহা 
দিগের চেঠনধর্থের পরিচয় লুপ্তপ্রায়। কৃষ্দাস্ত ভূলিয়। মায়ার জভগুণে এত 
দূর অভিনিবিষ্ট যে স্বীয় চিদ্ধন্মের পরিচযমাত্র নাই | ফড়বিকার গ্জারা তাহাদের 
একটুমাত্র পূর্ধব পরিচয় আছে। ইস্থাট জীবের পতনের পরাকাষ্ঠা। অল, 
যমলাজ্জুন ও সপ্ততাণ প্রভৃতি পৌরাণিক ইতিবুত্ত মাপোচনা করিলে ইহা প্রীত 
হইবে। বিশেষ অপরাধে সেকপ গতি হয় এবং কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহ! হইতে 
পুনরুদ্ধার হয়। 

ত্র। সস্কোচিত চেতন কাভার! ? 

বা। পণ্ড, পক্ষী, সরিস্প, মত্স্যা্দি জলচর, কীট পতঙ্গ টহ্থারা সঙ্কোচি 
চেতন । আচ্ছাদিত্ত €চেতনের চেতনত্ব পরিচয় প্রায়ই উপলব্ধি হয় না। 
সঙ্কোচিত চেতনের কিয়ৎ পরিমাণে চেতনত্ব আছে। আহ্বার, নিদ্রা, ভয়, 
ইচ্ছাপূর্বক গমনাগমন, নিজের সত্ববোধে পরের স'হত বিবাদ, অন্যায় দেখিলে 
ক্রোধ এ দকল সঙ্কোচিত চেতনে পাওয়| যায়। ইনাদের পরলোকজ্ঞান তয় ন। 
বানরের দুষ্টবুদ্ধিতে স্বল্প পরিমাণে বিজ্ঞান বিচারও আছে। পরেকি হষ্টবে ন। হষ্টবে 
এ মকল বিষয়ও তাহার! ভাবন। করে। কৃতজ্ঞতদি চিক্ুও ভাঙাদের মধ্যে দেখা 
যায়। দ্রবাগুণজ্ঞানও কোন কোন জন্তুর বেশ আছে। ঈশ্বরকে তাহার! 
অনুসন্ধান করে ন।। অতএব চেতনধন্ম তাহাদের সন্ষোচিত। ভক্ত তরতের 
মুগশরীর প্রাপ্তিপত্বেও যে ভগবান্নামজ্ঞান থাক! শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহ! ধিশেধ 
স্থল, সাধারণ বিধি নয়। অপরাধক্রমেই ভরতের ও নৃগরাজের পণ্ড প্রান্তি। 
*ভণবংপ্রপায় অপরাধ ক্ষয় হইলে পুনরায় সগতি হইয়াছিল। 

ত্র। মুকুলিত চেতন ধাহার! ? 

বা। নরদেছে ঝু়জীবের তিনটা অবস্থা লক্ষিত হয়, মুকুলিত চেতন অবস্থা, 
বিকচিত চেতন অবস্থা! ও পূর্ণ বিকচিত চেতন অবস্থা। মান্বগণকেে গা 
প্রকারে বিভাগ কর। যাইতে পারে। নীভিশুন্য মানব, মিরীশ্বয় নৈতিক মানব, 
মেশ্বর নৈতিক মানব, সাধনভক্ক মানব ও ভাবভক্ত মানব । যে সর মানব 
অভ্তানক্রদে বা জ্ঞান বিারক্রমে নিদীশ্বর, তাহারা হয় নীতিশগ্ক বা নিদীশ্বর 
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নৈতিক মানব) নীতির সহিত একটু ঈশ্বর বিশ্বাপ উপস্থিত হুইলে দেশর 
নৈতিক হয়। শাস্ত্র বিধিক্রমে সাধনভক্তিতে যাছাদের মতি হইয়াছে, ভাঙার! 
সাধনতক্ত। খাহার! ঈশ্বর সম্বন্ধে একটু রাগপ্রাপ্ তাঙ্ারা ভাবভক্ত। নীতিপন্ত 
মানব ও নিরীশ্বর-নৈতিক এই ছূইপ্রকার মুকুলিত চেতন। সেশ্বর নৈতিক ও 
সাধন ভক্ত বিকচিত চেতন। ভাব্ডক্ত মানবই পূর্ণ বিকচিত চেতন। 

ব্র। ভাবভক্কের মায়াবদ্ধ থাকা কত দিন সম্ভব? 

বা। সম্রম শ্লেকবিচারে এ প্রশ্নের উত্তর ভষ্টবে। এখন রাত্র ইগ়াছে, 
নিজ গৃহ্নে গমন কর। ব্রঙ্গনাথ চিন্তা করিতে করিতে বাটী গেলেন। 
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নিত্যধর্মী ও সন্বন্কীভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমেয়ান্তর্গত মাধ়ামুক্ত জীববিচার ) 


্রগ্নাথের পিতামহ ব্রজনাথের বিবাহের মস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 
ব্রঙ্জনাথকে রাত্রে সব কথ! বলিলেন। ব্রজনাথ সে সব কথায় কোন উত্তর ন! 
দিয়া আহারাদির পর শয়ন করতঃ বদ্ধজীবের অবস্থ! চিন্তা করিতে করিতে 
একটু অধিক রাত্রে নিজ্র! গেলেন। বৃদ্ধা পিতামহ চিন্তা কারতে লাগিলেন, 
ব্র্জনাথকে কিসে 'বিবাহ কাধ্যে প্রযুক্ত করা যায়। সেই সময় ব্রজনাথের 
মাসতুতে। ভ্রাতা বাণীমাধব আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। যে কন্তার ল্িত 
বিবাের সনবন্ধ হইতেছে সেটা বাণীমাধবের পিস্তুতো ভগ্মী,। বিজয় বিস্টারত্ধ 
বাঁঝমাধবকে কন্তার সম্বন্ধ পাকাইবার জন্ পাঠাইয়াছেন। বানীমাধবস্তীজিয়! 
কহিলেন দিদিম!। আর বিলম্ব কেন? ব্রজ দাদার যাতে শীদ্র বিবাহ হয় তাহ! 
করুন্‌। ব্রঙ্ণনাথের পিতামঙ্ঠী একটু ছুঃাথত হইর! বলিন্ছেনি ভাই ! তুই কাধের 
লোক, ব্রঙ্গনাথকে বুঝাইয়। নুপ্ধাইর| বিবাহ! দ্ে। আমি যত বলি ত্র কথা 
কন না। 

বানীমাধব একটু খর্ধাক্কতি, ঘাড় ছোট, রঙ. কাল, চোক্‌ মিটু মিটে। 
নফল কথায় থাকে অথচ কোন কথায় থাকে না। বুদ্ধার কথ! গুনিয়! কহিল 
কুছ, পরওয়! নাই। তুমি আমাকে আজ্ঞা করিগে জামি কি না করিতে খ্ুরি। 
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ছআমাক্ঈ কর্্মত জান; আমি ঢেউ গুণে পয়স! আদার করি। ভাল '্সামি 
করার ব্রঙ্জনাথের সহিত কথাটা! কহিক্ন! দেখি। কিন্তু দিদম! কাধ করির! 
ভুলিলে আমাকে পেটভ:র লুচি দেবাত? দিদিমা বলিলেন, ব্রজনাথ খেয়ে দেয়ে 
গুয়ে পড়েছে । তাহা! শুনি বাণীমাধব কল্য প্রাতে আলিগ্! কার্য করিব এই 
বলিয়৷ প্রস্থান করিগেন । অতি প্রতাষে ঘটী হাতে করিয়া উপস্থিত। ব্রজনাথ 
বহির্দেশ হইতে আসিয়া চণ্তীমগ্ডপে আসিয়! বশিয়াছেন । বাণীমাধবকে দেখিয়1 
বলিলেন ভাই কি মনে করে। বাশামাধব খলিলেন দাদা ! স্যায়শান্্রত অনেকদিন 
পড়িলে ও পড়াঈলে। তুমি হরিনাথ চুড়ামণির পুত্র । তোমার নাম সর্ববদেচশে 
প্রচারিত ভইগাছে। তোমার ঘরে ভুমি একমাত্র পুরুষ । সন্তান সম্ততি না 
হুইলে তোমার এত বড় ঘর কে বজায় রাখিবে। দাদ! আমাদের সকলের 
অনুরোধ, তুমি বিবাহ কর। ব্রজ্গনাথ বলিলেন ভাই আমাকে তুমি কেন বৃথা 
জ্বালাও। আমি আজকাল গৌরন্ুন্দরের ভক্তগণের আশ্রয় লইতেছি, সংসার 
করিব বলিয়! ইচ্ছ!। নাই । শ্রীমায়াপুরে বৈষ্ণবদের নিকট বসিয়া! বড় আনন্দ লাভ 
করি। সংসার আমার ভাল লাগেন।। আম হয় সন্ন্যাম আশ্রম গ্রহণ করিব, 
নয় বৈষণবদিগের পদাশ্রিত হইয়। থাকিব। তোমাকে অন্তরঙ্গ জানিয়া একথ! 
বলিলাম ।" তুমি কাহারোও নিকট একথা প্রকাশ করিবে না। বানীমাধব ভাব 
দেখিয়! মনে মনে করিল উহাকে মোজ। পথে পাওয়! যাইবে না| ইহার সহিত 
একট! চাল চালিতে হুইবে। ধূর্ততাক্রমে মনের ভাব সমস্ত গোপন করিয়া 
বাণীমাধব কিল আমি তোমার সমস্ত কাধ্যের সহায় । তুমি যখন টোলে পড়িতে 
আমি তোমার পুথি বহিয়! যাইতাম, তুমি এখন সন্ন্যাস কারবে আমি তোযারর 
দওকরঙ্গ খহিব। 

ধূর্ত লোকের ঢুইটী জিহ্বা; একজনের কাছে একরুকম বলে এবং অন্ঠের 
নির্কট অন্ত রকম বলিয়। অমন্ুল উৎপত্তি করে। তাহাদের হৃদয়ের কথ! শীন্ত 
পাওয়। যায় না। মুখটী মধুমাখা, হদয়টী:বিষে ভর! । বাণীমাধবের মিষ্ট কথ। 
শুনিয়া ব্রজনাথ কক্রিংলন, ভাই ! চিরদিন তোমাকে হাদয়সুছদ বলিয়। জানি। 
ঠাকুর মাস্ত্ীবুদ্ধি। গন্তীর বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র জান নাই। কন্া যুটাইয়। 
মামাকে সংসার-নিরয়েত্রফেলিবেন এই মানসে অনেক ছন্দবন্দ করিতেছেন, তুষি 
তাহাফে বুঝাইয়। নিবৃত্ত করিতে পারিলে আমি তোমার নিকট চিরমী হট । 
বামীমাধব বলিল শন্মীরাম থাকিতে তোমার ইচ্ছার বিরোধে কেহ ক্ষিছু করিতে 
পাজি না। দাদা, একটা কথা আমাকে হদদ খুলিয়া বল তবে আমি তোষার 
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পক্ষে ঘা] কর্তধা তাহ! করি। আমি জিজ্ঞাস! কৰি সংলারে তোমার দ্বণ। ফেন 
হইতেছে । কাহার পরামর্শে তুমি এরূপ বিরক্ত ভাখ ধারণ করিয়াছ। ব্রঙ্গনাথ 
আপনার বিরাগের সমস্ত ঘটন। বাঁণীমাধবকে বলিলেন। আরও কহিলেন, 
মায়াপুরের বন্ধ রঘুনাথদাস বাবাজী আমার উপদেষ্টা । সন্ধ্যার পর তাহার নিকট 
গির। মংসার-জাল! হইতে শান্তি লাভ করি। তিনি আমাকে বিশেষ কূপ করি- 
তেছেন। দুরভিপদ্ধিবুক্ত বাণীমাধব মনে মনে করিল, হ। ব্রজদাদায় যে বিষয়ে 
দৌর্বল্য তাহ! পাইলাম। এখন ছলে কৌশলে ইইার গতি ফিরাইর়া দিতে 
হুইবে। প্রকাশ্তে বলিলেন দাদা, আজ আমি গোপনে দিদিমার চিত ফিরাইয়। 
দির, এখন গৃ্থে চলিলাম। এই কথা বণিয়। প্রথমে নিজগুছে গমন করিলেন । 
কিয়ংকাল পরে ওল্ড পথ দিয়! শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনের দ্বারে উপস্থিত 
হষ্টলেন। বকুলতলায় বিয়া মনে মনে করিতেছেন এই বৈষ্ণব ব্যাটারাই 
জগতের মক! লুটিতেছে | কেমন ঘর, কেমন কুপ্স, কেমন চবুতরা, কেমন হুদ্দর 
প্রাঙ্গণ, একটা একটা ভজন কুটীরে একটী একটী বৈষ্ণব বসিয়। মাল! জপ করি- 
তেছে। ধশ্মের ধাড়ের স্ায় ইছারা নিশ্চিন্ত। পল্লীর কুলকামিনীগগ গঙ্গান্নান 
করিয়া ইহা্দিগকে জল, ফল ও নানাবিধ খাস্য দিয়া মাইতেছে। ব্রাহ্মণের! 
কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া এক্টরূপ লাভের পন্থা করিয়াছিলেন বটে, বিস্ত আজ- 
কাল বাবাজীর দলেই তাহার সার ভোগ করিতেছে । ধন্ট.কলিকাল! “রঘো। 
চতে, বল!, তিন কলির চেলা,* একথ| আজ এইখানে আসিয়া! ঠিক বুঝিতে 
পারিতেছি। হায়! আমার কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ কর! বৃথ। হুইয়াছে। 
আজকাল আমাদিগকে কেহ জলও দেয় না, ফলও দেয় না। বৈষ্ণব বেটার 
নৈয়ার্িক দ্বিগকে ঘটপটিয়া মুর্খ বলে, সে কথাটা! ব্রজদাদায় সত্য বলিয়! বিশ্বাস 
হয়। এতপ্পড়ে গুনে এই লেঙুটারা দুষ্ট লোকদিগের হাতে গড়ে গিম্াছেন। 
আমি বাণীমাধব ) দাঁদাকেও দোরস্ত করিব, এব্যাইৃিগরেও দোরত্ত হীরিঘ 9 
এই কথ! মনে করিতে করিতে তিনি এক্চটা কুটারে প্রবেশ করিলেন । ঘটনাক্রমে 
সেই কুটায়ে শ্রীরঘুনাথদান বাবাজী মঙ্তাশয় কলার পেটোর শাসনে বসিয়া হরিনাম 
করিতেছিলেন। মনুষ্যের যে স্বভাব তাহা! তাহাদের মুখে দেখিতে পাওয়া বায়। 
বৃদ্ধ বাবাজী মহাশর দেখিলেন যে, কলি মৃষ্তিমান হইর! এই ব্রাক্মণক্মারের বেশ 
ধারণ করিয্বা আসিয়াছেন। বৈষ্ণবের স্থভাবতঃ আপনাদিগকে ভূণ অপেক্ষ! হীন 
বলিয়! জানেন, সমস্ত শক্রপীড়ন সহ করিয়! তাহাদের মঙ্গল কামন। করেন, নিজে 
অমানী হইয়া অন্ত সকলকে মান বিধান করেন, দু্ভয়াং, রুনাথদাস '্বাজী, 
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মঙাশয় আদর করিয়! বাণীমাধবকে বলাইলেন। বাণীষাধব নিতান্ত অবৈফব। 
বৈষণবের মর্ধযাদা নাজানিয়া বুদ্ধ বাবাজীকে শূর্রবোধে জাগীর্ববাদ করিয়া! বলিলেন। 
বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা কর্পিলেন, বাবা তোমার নাম কি? এবং কি নিমিত্ত 
আপিয়াছ ? বৃদ্ধ বাবাজী তুম আ'ম বলিয়! কখ! কছিলেন, তাঙ্কাতে বাণীমাধবের 
চক্ষে একটু য়োষ আমিয়! উপস্থিত হষ্টল। বাণীমাধব একটু বক্তার সহিত 
বলিতে লাগিলেন । ওকে বাবাজী কৌপীন পরিলেই্ কি ব্রাহ্মণের সমান হওয়া 
যায়? সে যাহ! হউক, একটা কথা তোমাকে বলি। ব্রজনাথ গ্তায়পর্চাননকে 
ভোমর! জান। 


বাবাজী । অপরাধ ক্ষম! করুন| বুদ্ধলোকের বাগদোষ ধরিবেন না । ব্রজনাথ 
কথন কথন কৃপা করিয়া! আসেন। 


বাধী। সেলোকটী বড় সহজ নয়। ছুই চাগিদিন আদিলে বিনয়াদির দ্বার! 
তোমাকে বশীৃত করিয়া! তোমার যাছ! করিবার তাহ! করিবে। বেলপুখুরের 
ভট্টাচার্যের তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত বিরোধী । তাহার! পরামর্শ 
করিয়৷ ব্রজ্নাথকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছে। তুমি বুদ্ধলোক একটু সাবধানে 
খাকিবে।,'আমি মাঝে মাঝে আলিয়৷ তাহাদের কু-পরামর্শ সকল তোমাদের 
বলিয়। যাইবো। তুমি আমার বিষয় তাহাকে কিছু বলিবে না । বলিলে তোমার 
আরও অনিষ্ট করিবে। আমি অস্ত চপিলাম। এই বণিয়! বাণীমাধব শ্বগৃছে 
প্রস্থান করিলেন। 


মধ্যান্তে আহার করিয়া বাণীমাধব ব্রজনাথের কাছে গিয়া কথায় কথায় 
বলিলেন দাদা আমি কারধ্যগতিকে অস্ত প্রাতে মায়াপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে 
একটা বৃদ্ধ বৈষ্ণব দেখিলাম। সেই বা রথুনাথ দাস ব্বাবাজী হয়। তাহার 
সহিত একটু কথোপকথন রেরিতে করিতে তোমার প্রসঙ্গ হইল। তোমার 
সম্বন্ধে দে একট। এষত রঃ কথা বপিল যে পেরূপ বাক্য কেহ ত্রাঙ্গাণের প্রতি 
প্রয়োগ করে না। অবশেষে বলিল ব্রঙ্গনাথকে ৩৬ জাতির গ্রন্রাবশিষ্ট খাওয়াইকা 
তাছার বামনাই পেধ কি দিব। ছি! তোমার মত পঙ্ডিত লোক সেঙ্গপ 
লোকের নিকট গেলে আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মান থাকিবে না| বাদীমাধবের 
এর্থ সকল কথ শুনিয়া ব্রক্গনাথ কাশ্ঠিধ্যান্থিত হইলেন । বৈষণবদিগের প্রতি 
তীছার যে দৃঢ় শ্র্। হইগ্লাছিল এবং বৃদ্ধ বাবাজীর প্রতি তাহার যে ভক্কি হইয়া! 
ছিল র্ঘি না জানি কি কারখে দিুণ হইয়া উঠিল । ব্রজনাথ বলিলেন ভাগ 
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স্যা্জ আমি এস্টী বিশেষ বিষয় ব্যস্ত আছি, তুমি ঘরে যাও। কাল তোমার 
কথা শুনিয়া আলোচনা করিব। বানমীধত চলিয়া গোলন।। 

বাণীমাধবের দ্িহদর চরিত্র ব্রজ্নাথ ভালরূপ জানাতন। ব্রজগাথ অনেক 
সতায় পড়িয্লাছিলেন, তথাপি স্বভাবতঃ অসঙ্চেষ্টী ভাল বাসিতেন্‌ না! | সম্গযাসের 
সহায়তা করিবে বণিয়া বাণীমাধবকে একটু বন্ধুত্ব ভাব দেখাইয়াছিলেন এখন 
বুঝিতে পারিলেন ধে বাণীমাধব কোন প্রঙ্কার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবায় অঞজ্প্রায়ে 
তাহার বৈয়াগ্যের অনুকূল বাকা বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাঁবিতে শ্মরণ হইল যে 
প্রস্তাবিত বিবাহের সম্বন্ধে বালীমাধবের লত্য মাছ । তজ্ন্তই শ্রীমারাপুর গিয়া 
সে কোন দুরভিসন্ধর ভিত্তি পত্তন করিয়া আসিয়া থাকিবেক | মনে মনে 
ভগবানকে বলিলেন, ক্কে ভগবন্‌ গুরু বৈষুবে যেন আমার শ্রদ্ধা দৃঢ় হটতে থাকে । 
ধূর্ত লোকের দৌরাঝ্মে যেন কোন প্রকারে লঘু নাহয় | এইরূপ আলোচন! 
করিতে করিতে দিনটী অবশেষ হইল | সন্ধ্যার পরে ব্যাকুলচিত্তে শ্ীবাস 
অঙ্গনে গমন করিলেন। 

এদিকে বানীমাধব উঠিয়। গলে বুদ্ধ ধাধাজী মঙ্তাশন্ন মনে মনে করিলেন 
যে এই লোকট! ঠিক ব্রহ্ষরাক্গম। “রাক্ষসাঃ.ক পিমাশ্রিতা জায়ন্তে ব্রঙ্মাযোনিষু” 
এই শান্তর বাক্টী এই লোকে ফলিয়াছে ইহার বর্ণাহস্কার, বুথাভিগান, 
বৈধ্ঃববিদ্বেষ ও ধর্মধযজিত্ব ইহার মুখস্ীতে চিত্রিত আছে | ইভার .সন্বীর্ণ সব, 
মিটমিটে চক্ষু ৪ কথার চালাকি ইহার অন্তরের পরিচয় | আহা! ব্র্জনাথ কি 
মধুর স্বভাব ব্যক্তি আর এ ব্যক্তিই ঝা কি অনুর স্বভাব পুরুষ । হে কৃষ্ণ ! 
হে গৌরাঙ্গ ! যেন এইরূপ লোকের সহিত সঙ্গ আব না করিতে হয়। অন্য 
ব্জনাথ আদিলে তাহাকে ও সতর্ক করিয়া দিব । ৭ 

্রঞ্জনাথ কুটীরে প্রবিষ্ট হইলে বৃদ্ধ বাবাছী মহাশয় দ্বিগুণ স্নেহাবিষ্ট হইয়] 
“এস বাবা! এস” বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। র্থনাথু চক্ষে দর দর ভক্তি ধারার 
সহিত বাবান্ধীর চরণ রেণুচুষ্বন করিয়া! বলিধেন। তিনি লজ্জায় ঝেু্কথা 
উত্ধাপদ করিতে পারিলেন না। বাবাজী মাশর উ্ললেন একটা কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ 
অদ্য প্রাতে আঁনিয়। কতকগুলি উদ্বেগদায়ক বাক্য বলিয়। গেলেন। তুমি কি 
তাহাকে চেন। 

ব্র। প্রভো ! জগতে জীব অনেক প্রকার, আপনিই বলিয়াছেন । তন্মধ্যে 

পূর্ণ মসরতা নিবন্ধন কতকগুণি লোৌক অন্ত জীবে উদ্দেগ জন্মাইয় সখী হয়। 
আমাদের বানীমাধব ভার! (ভায়া বলিতে লচ্ছা! বোধ হয়) তন্মধ্যে একজন 
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প্রধান । তাভার কথা ম্মার বন্দি কিছুমাজ্র উল্লেখ ন1 হন্ন তাহ! হইলে আমি 
সুখী তঠট । আদল কথ! এই যে আমার নিন্দা আপনার ক'ছে ও আপনার নিজ্দা 
আমার কাছে করা এবং মিথা। পলোষার” করির। সুদ ভেদ জন্মাইয়! দেওয়া 
তাছার 'প্রন্ততি। তাহার কথ! শুনিয়া আপনিত কিছুই মনে করেন নাই? 
বা। হা রুষ! হা গৌরাঙ্গ! আমি বহুকাল বৈষ্ব সেবার নিষুক্ত ; আমি 
বৈষবাবৈষ্ঞব ভেদ করিতে তাহাদের কৃপায় শক্তি লাভ করিয়াছি । আমি 
লমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি। সে বিষয় তোমার আর কিছু বলিতে হইবে না। 
ব্র। সে লব কথা বিস্মরণ হইয়া] আমাকে বলুন, মায়াবদ্ধ জীব কিরূপে মুক্ত 
হয়? 
বা। শ্রীদশমুলের সপ্তম শ্লোক গশুনিলে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে। 
যদা ভ্রামং ভ্রামং উপ্িরসগগদ্‌ বৈষ্খজনং 
কদাচিৎ সংপশ্ন্‌ তদনুগমনে স্তাক্র'চরিক | 
তগ। কৃষ্ণাবুত্যা তাযজতি শনকৈর্মায়িকদশাং 
স্বরূপং বিভ্রাণে বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৭ ॥ 
সংসারে উচ্চাবচ যোনি সমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে বখন হরিরদ গলিত 
বৈধব দশন ভয়, তখন মায়াবন্ধ জীবের বৈষ্ণবান্থগমনে রুচি জন্মিয়। পড়ে। 
কষ্ণনামাদি আব্ুত্তি ক্রমে অল্নে অল্লে মাপ্লিক দশ! দূর হতে থাকে। জীব 
ক্রমশঃ গ্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কুষ্ণ সেবা রসভোগ করিতে যোগ্য হন। 
ত্র। এসম্বন্ধে ছু একটী বেদ প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি। 
ব1।, বেদ বলিয়াছেন। 
সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্রে! হানীশয়! শোচতি মুহামানঃ | 
জুষ্টং যদা পশতান্মীশমন্ মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 
ব্র। বখন সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পান তখন বীতশোক হইর়! জীব 
কীহান্বপ্মহিম! লাভ করেন । এই বাক্যহারা কি মুক্তিতে বুঝিতে হইবে ? 
বা। মায়াবন্ধন যোচর্নেরদ নাম মুক্তি। তাহ! সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত পুরুষের অবশ্রাই 
লভ্য কিন্তু মুক্ত হইলে জীবের যে মহিমা! লাভ হর তাহাই অন্েষণীয়। “মুক্তি 
হিন্ান্তথারূপং শ্বরূগেণ ব্যবস্থিতিঃ, এই বাক্যে অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া! 
বের শ্বরূপাবস্থিতিই প্রয়োজন । বন্ধন মোচন যে মূহূর্তে হয় সেই মুহূর্তে 
মুক্কির কার্য হইয়। গেল। কিন্তু স্বকূপে ব্যবস্থিত হইয়া! জীবের, অনন্ত ক্রি! 
আরম্ভ হইল। তাতাই তাহার মুখ প্রয়োষ্ন। অত্যন্ত ছঃখহানিকে মুকি 
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খলা বার কিন্ত মুক্তির পর চিংন্ুধ প্রাপ্িকপ একটী অবস্থা আছে, চাছ। 
ছান্দোগো বলিয়াছেন । 
একমেবৈমই ম্প্রসাদোছ্ম্মাচ্ছরীরাৎ সমুখাষ গরং 
ন্যোতিঝপ* সম্পদা স্বন বপেশাভ নিম্পদাতে | 
স উত্তম; পুক্ষঃ » ঠত্র পধ্যেঠি জক্ষন্‌ জ্রীডনমমাণঃ ॥ 
ব্র। মায়ামুত্ত' পুরুষ দিগের লক্ষণ কি? 
বা। তাভাদর আটটী এক্ষণ ছান্ধোগো ক।থখ ভতয়াছে | 


আতস্মাপভতপাপ্]া বিজ্ঞ বমু হাবিশোক। 
বাজঘৎসাহাপপাসঃ সঠ্যকামঃ সহাসঙ্কল্লঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ ॥ 


ত্র! মুল কাথন ভইয়াছে ষে সম্সাব ভৃমপ করতে করিতে জাব যখন ভরিরস 
ব সক বৈষুবেগ সঙ্গ লাহ করেন, তখনই তাাব মঙগলোদর ভয় একথায় আমার 
একটি পৃৰ্ব পক্ষ এই যে ব্রহ্মগ্ঞান মঙ্টাঙ্গ যোগ হত্যার শুভ কন্ম দ্বারা কি চরমে 
হরিন্ক্তি লাভ হই না। 
বা। ভগবান শ্রানুখ বলিয়াছেন । 
ম বোধয় মা মোগো ন সাধ্থ্য* ধন্ম এব বা। 
ন শ্বাধ্যায়ম্তপস্গযাগা নেটাপুর্ডত নদ ণা ॥ 
ব্রহ্যান যজ্ঞান্চন্াধাস শাথানি ।নয়লা যমা2। 
যথাবঞ্ন্ধে সংসঙ্গঃ সব্বসঙ্গাপাঠাভ মাণ॥ 
ভাৎপর্ধা এই যে যোগ, সাণখ্যজ্ঞান, শ্মারতীধন্য। বেদাধ্যয়ন, তপজ্!, অন্নযাস, 
উঠাপুর্ত, দাক্ষণা, ধবতলকল, যক্ঞ সকল, তীথ ভ্রমণ 9 যমনিয়ম আমাকে ততদুর 
বাধা করিতে পারে না, সব্ধসঙ্গবিনাশক সংসঞ্গ যেরূপ 'অবখোধ করিতে পারে। 
অষ্টাঙ্গ যোগণাদর দ্বাব! মামাকে গেণকপে সন্তষ্ট করতে পারে কিন্ত সাধুসনই 
আমাকে একান্ত অবরোধ করিবার একমাএকহেড। হ'রতক্ভি ইইধাদরৈ 
খলিয়াছেন ৭ 
যন্ত সঙ্গতি; পুণসা মণিবৎ জ্ঞাৎ স তদ্‌গুণং। 
সকুলোদ্ধৈস্ততে! ধামাণ সযুখ্যানের সংশ্রয়েৎ ॥ 
যে পুরুষের যেরূপ সর্দ তাহার সেরূপ মণিষ্পণের স্টান্ন গুণ হয় অতএব 
শুদ্ধ সাধু ০লোকেব সঙ্গ দ্বার শুদ্ধ সাধু হওয়া যার। সাধুসগ্ল* লকল প্রকার 
শুভদ। শাস্ে পঃসঙ্গ হবার মে পরামশ আছে তাহা তবর্খল লধুলঙগকেই 


ন্্৭ 
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বলে। সাধুমঙ্গ অভ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও তাহাতে বিশেষ উপকার যথা 
ভাগবতে 
সঙ্গে বঃ নংস্তেহেতুরসতনু বিছিতোহধিয়! | 
স এব দাধুষু রুতে নিঃসঙ্গতায় কল্পতে ॥ 
অজ্ঞানক্রমে অনাধূনঙ্গ করিলেও সংদারদূপ অসৎ ফললাভ হয়; সেই স্গ 
অজ্ঞানেও যদি সাধুতেও কৃত হয় তাহাই নিঃসঙ্গী । ভাগবতে। 
নৈযাং মতিস্তাপদুরক্রমাজ্বিং স্পৃশ্তত্যনথোপগমে। যধর্থঃ | 
মহীয়সাং পাদরজোভিযেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন বুণীত যাবৎ ॥ 


যে পর্যন্ত জীব নিষধিঞ্চন মহাস্ম। তগবশ্ুক্তের পাদরদদ্বার! অঠিষেক স্বীকার 
না করেন সে পধ্যস্ত সমস্ত অনর্থের অপগম শ্বরূপ ভগবচ্চরণে তাহার মতি 
হয় ন|। | 

ন হাম্ময়ানি তীথানি ন দেব! মুচ্ছিলাময়াঃ ) 
তে লুনস্ত্যরুকালেন দর্শলাদেব সাধবঃ ॥ 

গঞ্াদি জলময় তীথ সকল এবং মুৎ শিলাময় দেখত সকলক বনুদিন সেবা 
করিলে তাহারা পৰিজ্র করেন কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। 
অতএব" 

ভবাপবর্গে ভ্রমতো। যদ ভবেৎ জনন্ত তহাচযুতসৎসমাগমঃ। 
সৎসঙ্গমে। যি তদৈব লগতে পরাবরেশে বি জায়তে মাতঃ ॥ 

ধাবা এই সংসারে অনাদি মার়া-বদ্ধঙ্গীব কখন দেবযোনিতে, কখন পপ 
মোনিতে ম্মরণাভীত কাল হইতে কন্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন । বদি কখন সুক্কৃতি 
ধলে সাধুপঙ্গ হয় সেই সময় হইতেই পরাবরেশ্বর শ্রীকৃষে মতি জন্মে । 

ত্র শস্রকতি হইতে সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ন্ু্কতি কি? তাহা কি কণা 
মাজ্ঞান? 
বাঁ। শাস্ত্রে শুভকন্মকে নুকৃতি বলেন। সেই শুভকর্খ ঢুইপ্রকার। ভক্কি- 

প্রবর্তক ও 'বান্তরফলপ্রবর্তক। নিতা নৈমিত্তিক কর্ম, সাংখ্যাদিজ্ঞান এ সমক্জই 
অবাস্তরফলপ্রদ সুতি | সাধু দক্রিকর্ধ ও ভুক্তিজনক দেশ কালও দ্রব্য সংস্পশই 
ভক্তিগ্রদ স্থুরৃতি। ভঙ্জপ্রদ নুক্কতি লাভ করিতে করিতে তাহ বলবান্‌ উই! 
কষে ভক্তি উৎপর করে। অবাস্তর ফলপ্রদ নুক্কৃতি সকল সেই সেই ফণ দিয়! 
নরৃও হয়| সংসারে য হুপ্রক্কার দানাদি শু৬কণ্য হইতেছে, তাহার! ওুঁজিফপ পান 
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করে। ব্রহ্জ্ঞানাদি সুকৃতি মুক্তিফল দান করে; তাহার ভক্তিফল দান করিতে 
সক্ষম নয়। সাধুভক্ত ব্যক্তির সঙ্গ, একাদণী, জন্মাষ্টমী, গৌর পৌর্মান্তা'দি, 
সাধুভাবজনক কাল, তুলসী, শ্রীমন্দির, মহাপ্রসাদ, তীথাদি সাধু বস্তর দর্শন ও 
স্পর্শনবূপ ক্রিয়া সকল ভক্তিগ্রদ স্থুরুতি। 

ব্র। কোন ব্যক্তি সংদারের ক্লেশে অর্দিত হয়া অবিষ্যা যন্ত্রণা দুরীকরণার্থ 
বিবেক ক্রমে হরিচরণে য্দি শরণাপত্তি গ্রহণ করেন তাহার কি ভক্তি লাভ 
হইবে না? 

বা। যি মায় যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়! বিবেক দ্বার] জানিতে পারে যে সংসার 
ধন্ম সকলই অসাধু, ভগবচ্চরণ ও তুগ্নিকটস্থিত শুদ্ধ ভক্তগণই আমার একমাত্র 
আশ্রয়; এনূপ অনন্তগতি ভইয়া ভগবচ্চরণের প্রাতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই 
চরণাশ্রিত ভক্তদিগের পদাশ্রক্প অগ্রেই গ্রন্গ করেন। সেই পদাশ্রয় গ্রভণই 
তাভার ভক্তিপ্রদ মুখ্য সুরুতি হয়। তাহাতেই তিনি ভগবচ্চরণ লাভ করেন। 
প্রথমে যে বৈরাগ্য ও বিবেক লাশ করিয়াছিলেন, তাহা! কেবল গৌণরূপে ভক্কি- 
সাধক হইয়াছে । অতএব সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলানের মুখ্য উপায় আর নাই। 

ব্। গৌণ ভান্তসাধক হষ্টলেও কন্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেককে ভক্কিগ্রদ 
স্বককাত বলিবার আপত্তিকি? পু 

ধা। তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে। উহার! প্রায়ই জীবকে একটা অবান্তর 
ফলে আবদ্ধ রাখিয়! রিপা! পড়ে । কর্ম ভূক্কিফলে জীবকে ব্সাইয়! নিরশ্ু হয়। 
বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদ ব্রন্গজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে, 
্রঙ্মজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগব্চ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে। এইজন্য ইহ্া্দিগকে 
বিশ্বাস করিয়! ভক্তিপ্রদ নুকৃতি বলা যায় না । কদাচ কাহারো পক্ষে উহ্থার। 
ভক্তি পধ্যস্ত বাহক হয়। তাহা! সাধারণ বিধ নয়। শুদ্ধতক্তসঙ্গের অবান্তর 
ফল নাই। তা! অব্্যই প্রেম পর্যন্ত লইয়! যাইবে । যথা! ভাঙগরতে 4 


দতাং প্রপঙ্গান্মম বীর্যাসন্থিদো ভবন্তি হাৎবর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবস্্নি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনু ক্রমিষ্য তি ॥ 
ব্ব। সাধুসঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদ সুকৃতি। সাধুমুখে হুরিকথা শ্রবণ ও 
গরে ভক্তিলাভ, ইহাকেই কি ক্রম বলিব? 
বা। ক্রম যথাধথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে 
জীবের দৈধাৎ ভক্কিপ্রদ সুকৃতি হয়। শুদ্ধ ভক্তির যে সকল অগ নির্দি্সছে 
তাছার কোনটী ন। কোনটা কাধ) নরজীবনে দৈবাৎ কত হয়। বথ। ঘট্নারুদে 


২১২ জব ধর্ম | 


একাদঠ্যপ্দ দিবসে উপবাঁস। ভগবল্লীলাতীর্থ দর্শন ও সংস্পর্শ। অতিথি বোধে 
শুদ্ধভক্তের উপকার। নিক্ষিঞ্চন সাধুধিগের ব্দননির্গত হদ্রনামাদির কথা বা 
গীত শধণ। উক্ত সমন্ত কাধ্যে যাহাদের ভুক্তিমুক্কি ম্পৃহা থাকে, তাহাদের 
সম্বন্ধে উহার! তক্ষিপ্রদ শ্রুতি শয় না। অতত্বন্ত ব্যক্তি সকল ঘটনাক্রমে খা 
লোক দৃষ্টিতে যদি ভূক্তিমুক্তি স্পা বঙ্ত হয়া প্র সমস্ত কাম্য করে তাহা হইলে 
ঞঁ সকল কার্ধ্য ভক্তিপ্রদ সু্কৃতি তয় । সেই ভা প্রদ সুকৃতি বহুজন্মে পুজ পুজজ 
হইলে বল লাভ করিয়া অনগ্ঠ ভক্তিতে শ্রদ্ধ। উদয় করে। অনন্ত ভক্কিতে শ্রদ্! 
হইলে শুদ্ধছক্তসাধুপ্গ কারবার ম্পৃ জম্মে। ভক্তসাধুগণের সঙ্গ হইলে সাধন ৪ 
ভজন রোম ক্রমে হয়। ভজন করিতে করিতে অনর্থ সকল দূব হয়। অনর্থ দুর 
হইলে পুর্বে যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা নির্ল হইয়! নিষ্টান্ষপে পরিণত হয়। শিষ্ঠা 
ক্রমশঃ অধিকতর নির্মল হইয়া রুচি ভইয়া পডে। রুচি, ভক্তির সৌন্দধ্যে বন্ধ 
হয়৷ আসাক্ত পে পবিণত য়। আসক্তি ক্রমশঃ পূর্ণত লাভ করিলে ভাব 
ঝ|রতি হয়। রাত সামগ্রীধোগে রস হয়। ইভা প্রেমোৎপত্তির একমাত্র ক্রম) 
মূল কথ এই যে শুদ্ধ সাধু দর্শনে শকুত পু্ধবের সাধু অগ্ভগমনেৰ গ্ররত্তি জন্মে । 
সিদ্ধান্ত এই যে ঘটনাক্রমে প্রথমে সাধুসঙ্, পরে শ্রদ্ঝ৷ ও পবে 'দ্বতীয় সাধুলঙ্গ হয়। 
প্রথম সাধুরঙ্গের ফল শ্রচ্ধা। শ্রদ্ধার অপর নাম শরণাপাত্ত। হরিপ্রির দেশ, 
কাল, দ্রব্য ও পাত্র এই সকলের সান্নিকর্ষই প্রথম সাধুসঙগ। প্রথম সাধুপজের 
ফলে ষে শরণাপত্তিবুপ শ্রদ্ধা উদয় ভয়” তাহার লক্ষণ গীতার চরম শ্লোকে 
দেখিবে। 


সর্বধশ্ধান্‌ পরিত্যজ্য যামেকং শরণণ ব্রজ | 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষরিষ্যামি মা শুচ১ ॥ 


. পুতিপা্। অষ্টাহযোগ, সাংখা, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি ধস সকল সর্ব ধর্ম শঝে 
উঞ্জ হইয়াছে । সেক্ট সক ধর্মের দ্বারা জীবের প্রয়োজন সাধন হইতে পারে 
মা, এইবপ বুদ্ধির উদ্দেশে সেই সেই ধন্মত্যাগের কথার উল্লেখ । সচ্চদীনন্দ- 
ঘনস্বক্পপ আন ব্রজবিলামী কৃষ্ণহ জীবের একমাত্র গতি, ইহ! জানিয়া অনগ্ঠ- 
ভাবে (ভাগ-মোক্ষার্ি চিস্তারকিত হইয়া আমার শরণাগত হওয়াই গ্রপত্তিকপ 
শ্রদ্ধা । সেই শ্রদ্ধা উদয় হইলে জীব কীদিতে কাদিতে বৈষ্ঞব সাধুর আগমনে 
কত হ। এইবার যে সাধুর আশ্রয় করেন তিনিই ওক । 


জ1% জীবের অনর্থ কর প্রকার ? 


সপ্দ্গ অধ্যায় । ২১৩ 


বা। নর্থ চারি প্রক্ষার। ১1 স্বশ্ব্বপের অপ্রান্তি ২) ক্ষাসতৃঞ্চ। ৩। 'অপ- 
রাধ ৪1 হৃাদর পৌব্ধলা। আমি স্টপ চিতকণ রুষ্দাল উহ! ভুলিয়া শশ্ববাপ 
হইতে বদ্ধজীব দুরে পড়িয়ছেন, সেই শ্বন্বদূপের অগ্রী গু জীবের গ্রাথম আনর্থ 1 
জড বন্ততে অহং মমাদদি বুদ্ধি করিয়া অসৎ বিষয় সুখাদির তৃষ্ণাকে অসতৃষঃ 
বলি। পুত্রৈষণা॥ বিতৈষণা, শ্বর্গেষণা এই তিন প্রকার অপততৃঞ্কা । অপরাধ 
দশবিধ তাভা পরে বলিব। হৃদয় দৌর্বলা চঈ'তই শোকাদির উত্তব। এই 
চারি প্রকার অনর্থ অবিষ্ঠাবন্ধ জীবের নৈসর্গিক ফলা সাধুসলে শুদ্ধ কৃষণানু- 
শীলন ছারা এ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দুর হয়। যোগাদি অন্ান্ত পন্থায় প্রত্যাহার, 
যম, নিয়ম, বৈরাণাযাদি সাঁদন চতুষ্টয়েব যে বাবস্তা আছে তাহা উদ্বেগরভিভ 
উপায় নয়। তাঙাতে অনেক পঙনের আশঙ্কা! আছে এবং তন্দ্ার! চরমে শুভ 
হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধুসঙ্গে রুষণান্থণীলন উদ্বেগশৃন্ধ উপায়। অনথগুণ্ল 
বত যায়, মায়িক দশ! ততই তিরোছিত ভয়। মায়ক দশ! যে পরিমাণে 
তিরোছিত হর, জীবের শ্বূপ সেই পরিমাণে উদয় হইতে থাকে । 


ত্র। অনথক্ীন ব্যক্রিদিগকে কি মুক্ত বল! যায়? 
1 
বা। ভাগবতের এই পঞ্ঠটী বিচার কর। 


রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পাথিবৈরিত জন্তবঃ। 
তেষাং যে কেচনেহস্তে শ্রেয়ো বৈ সন্ুজাদয়: | 
প্রায় মুমুক্ষবন্তেষাং কেচনৈব স্বিজোত্বম। 
মুযুক্ষুণাং সহত্রেষু কশ্চিম্ুচোত সিষ্ধ্যতি ॥ 
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। 
গুছ: প্রশাস্তাত্মা কোটিঘ্বপি মভামুনে ॥ 


অনথমুক্ত ব্যকিগণ শুদ্ধভক্ত। ভক্ত অতি ছভ। কোটি কোিস্সুক্ত 
লোকের মধ্যে অস্থেষণ করিলে একটি কুষ্ণতক্ত পাওা যায়। অতএব কৃষ্ণ 
ভক্তের অপেক্ষা আর চন্ল'ভপঙ্গ জগতে মিলিবে না। 


ব্র। বৈষ্ণবজন বলিলে কি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে বৃঝিতে হইবে? 


১ 
শুদ্ধ কৃষ্ণ তক্তই বৈষ্ব। গৃহস্থ হউন বা গৃহত্যা্গী হউন) আক্ষণ হউন ঝ! 
উগ্ডাল হউন, ধনীমানী হউন বা দরিদ্র হউন তায় যে পরিমাণে শুদ্ধ ক্ৃষ্কভন্কি 
গাছে সেই পরিমাণে তিনি ক্ককঃভন্ধ । 


২১৪ জৈব বন । 


ত্র। মায়াকবলিত জীব পঞ্চ প্রকার তাহ জধাপদি বলিগ্লাছেন। সাধন ভক 
ও স্ভাবভক্তগণকে 9 মায়াবন্ধ মধ্যে পরিগণিত ঈন্রিযাছেন । ভক্তগণ কি 
অবস্থা পরাস্ত পৌছিলে মায়ামুস্ত মধ্যে গণিত হন ? 
বা। ভক্তজীবন আরম্ভ হষ্টলেই মায়ামুক্ত বলিয়! জীব অভিহিত ভন, 

কিন্তু বস্তগ মায়ামুক্কি ভক্তি সাধন পরিপক অবস্থায় আনিণ ঘটিতে 
পারে তাচার পুর্ব্বে কেবল ম্বরূপগত মায়ামুক্তি ঘটিয়। থাকে । ভীখেব স্থুল ও 
লিজশরীর সম্প্র্ণূপে বিচ্ছিন্ন হলে বস্তগত মায়ামুক্তি হয় । সাধন ভাক্তব 
অন্ুশীপন করিতে কারতে ভাব ভক্তির উদয় হয় | ভাবভক্তিতে জীব দঢরূপে 
অবস্থিত ভয়! জঙদেহ পারতাগানস্তর [লঙগদেভকে বিসঙ্জন দিয়া 1চচ্ছরীবে 
অবস্থিত হন। অতএব সাধনভক্কিকালে মায়িক দশা থাকে | ভাবভাক্তর 
প্রাবস্তেও সে দশ! সম্পূর্ণৰপে বিগত হয় না| এই দু অবস্থা বিচার কবিগা 
সাধনভক্ক ও শাবভক্তকে মায়াকবলিত পঞ্চ প্রকার জীবের মধ্যে রাখা হইযাছে। 
বিষয়ী ও মুমুক্ষুগণ এই পঞ্চ প্রকারের মধ্যে অন্ত পরিগণিত 1 মুক্ত'গণের 
মধ্যে মায়ামুক্তি হরিভক্তি দ্বার সিদ্ধ হয় | ভীব অপরাবী হহয়! মায়া 
হইয়াছেন, আমি কষ্ণপদাস এই বথা বিম্মুত হওয়াই মূল অপরাধ । বৃষ্টফপ| 
ব্যতীত অপরাধ যায় না সুতরাং তদ্যতীত মায়ামুক্তিবও সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানী 
সম্প্রদায়ে এপ বিশ্বান করেন যে কেবল জ্ঞানে মুক্তি হইবে। সেটী অমুণক 
বিশ্বাস। কুষ্ণকুপ! ব্যতীত মায়। মোচন কখন হইবে না। অতএব শ্রমগ্ভাগবতে 
দেবতা দিগের হট সিদ্ধান্তযুক্ত শ্লোক পাওয়া যায়। 

যেহন্যেরবিন্দাক্ষ খিষুক্তমাননস্তব্যস্তভাবাদ বিশুদববদ্ধয়ঃ | 

আক্হা কচ্ছেণ পরং পদ্দং ততঃ পততস্ত্যধোহনাদূতধুক্মদজ্য য়: ॥ 

তথ! ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্‌ জশ্থাস্তি মাঞাৎ ত্বয়ি বন্ধসৌহৃদাঃ | 

ত্বয়াভিগুপ্ত। বিটরস্তি নির্ভয়। বনায়কানীকপহুদ্ধগ্ছ গ্রভে। ॥ 


ব্র। মারামুক্তজীব কর্তাপ্রকার ? 

বা। মায্নামুক্ত জীব আদৌ ছুই 'প্রকার। নিতাবুক্ত ও বদ্ধমুক্ত | যে 
সকল জীব মায়াবদ্ধ হন নাই তাহার! নিত্যমুক্ত | তাহারাও ছুই প্রকার । 
রশ্বধ্যগত নিত্যমুক্তজীব ও মাধুর্যগত নিত্যমুক্ষজীব । পশর্ধ্যগত শনত্যযুক্ক- 
জীবের! পরব্যোমপতির পার্শদ এবং পরব্যোমস্থ মূল সন্বর্মণের কিয়পকণ। 
মাধুধ্যগত নিত্যমুক্তজীবগণ গোলোকবৃন্ধাবননাথের পার্থদ। তারা তদ্ধাসস্থ 
বলদেছের কিরণকপ। বন্ধমুক্তজীবগণ তিন্দ প্রকার পরপ্বধ্াগত, মাধুখ্য গত 
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ও ব্রদ্ধগ্যোতিগন্ভ | বাচার সাধনকালে রর্বধযপ্রিয়, তীছার! পরব্যোমনাথের 
[নতাপার্বদগণের লছিত সালোক্য লাভ করেন | সাধন কালে ধাক্কা! মাধুর্য 
প্রিয় মোক্ষলাতের পর নিত্য বুন্দাবনাদি ধামে সেবা-স্থখ ভোগ করেন । 
যাঙারা সাধনকালে অভেদ অনুসন্ধানে রত তার! মোক্ষলাভের সঠিত ব্রঙ্গ- 
সাধুজ্যরূপ সর্বনাশ প্রাপ্ত হন । 


ব্র। ধীহার গৌরকিশোরের একান্ত ভক্ত তাহাদের চরম গতি কি? 


বা। কষ ও গৌরকিশোর ইহার! পুথকৃ ৩ নন | উভয় মধুর রসের 
আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে মাধ্ধ্য রসে যে দুষ্টটী প্রকার আছে অথাৎ 
মাণুয্য ও গুদার্্য তন্ম'ধ্য মাধুধ্য যেখানে বলখৎ সেই খানে কুষধস্থরূপ ও উধাধ্য 
যেখানে বলবৎ সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ। মুল বুন্দাবনেও কৃষ্ণগীঠ ও গৌরপীঠ 
এই দৃটী পৃথক্‌ প্রকোর্ট আছে। ক্কষ্পীঠ যে সমস্ত নতাসধ্। ও নিশ্ামুক্ত 
পার্শদ মাধুণ্য-গ্রধান-গদার্ধ্য লাভ করিয়াছেন তীঙ্চারা কৃষ্চগণ | ইগোরপীঠে 
মেঈ মকল নিত্যসিদ্ধ ও নিশ্ামুক্ত পার্শবদগণ ওদার্ধ্য প্রধান-মাধুধ্য ভোগ 
করিতেছেন। কোন স্থলে উভয় পীঠে স্বঝপবৃহ দ্বারা তাহারা বর্তমান। 
আখাব কোনস্থলে এক স্বরূপে এক পীঠে আছেন অন্ত পীঠে থাকেন না। 
মাধনকাণে থাহারা কেবল গৌরোপাসক, দিদ্ধকালে তাহার কেখল গৌরগীঠে 
সেধা করেন। সাধনকালে ধাহারা কেবল $ঞ্চোপাসক সিদ্ধকালে তাহার! 
কঞ্জপাঠ অবণস্বন করেন। সাধনকালে যাহাবা রুষ্চ ও গৌর উভয়ের উপাপক 
দিদ্ধকালে তীহারা কায়ন্বয় অবলম্বনপুব্বক ডভয় পীঠে যুগপৎ বর্তমান। ইহাই 
গৌবক্ষ্জের অচিন্ত্য ভেদবাভেদের পরম রহস্ত। 


এতাবৎ মায়াধুক্ত অবস্থা বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করঙঃ এজনাথ আর থাকিতে 
না পারিয়া ভাবাবেশে বুদ্ধ বৈষ্বের ১রণে পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিলেন। বাহু 
মহাশয় কাদিতে কাদতে ব্রজ্নাথকে তুলিয়া দৃঢ় অঙ্গন করিলেন। রাত্র 
অনেক হস্ঈল বাবা মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হয়! ব্রজনাথ বাটা চলিলেন। 
পথে জীবের গতি-চিন্তা প্রবল হইয়া! উঠিল। গৃহে আদিয়৷ ভোজন করিবার 
সময় পিতামহীকে কহিলেন, দিদিমা, তোমরা যদ্দি আমাকে দেখিতে চাও ওবে 
আমার বিবাধের সম্বন্ধট! স্বগিত কর ও বাণীমাধবকে আর আশ্রয় দিবে না। 
সে আমার পরম শক্রু। কল্য হইতে আমি আর তাহার সহিত কথোপকথন করিব 
গা। তোমরাও আর তাহার যত করিও না। 


২১৬ জৈব খশ্ম। 


ব্রঙ্গনাগের পিচামনী বড় বুদ্ধিমতী | দিবলে বাশীগাধনের সঠিত যে কধোপ- 
কথন ভইয়াছিল সেই সব কথা ও ব্রপ্ননাথের কথা আঙোচন1 করিয়! স্থির 
করিলেন বিখাচের প্রক্মাবটা 'এখন থাকুক । ব্রজনাথের সেরূপ গাব দেখিতোস্ছ 
তাহাতে অধিক পীঢাপীডি করিলে সে ভয় কাঁনী, ন! হয় বৃন্দাবন চলিয়া! যাইবে। 
ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাতাই হোক । 


পপ পাপ পা শা 
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নিত্যধর্থ ও সধ্বন্কাভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমেয়ান্তর্গত ভেদাভেদ বিচার ) 


বানীমাধব অতিশয় নঈ প্রকৃতি | ত্রজ্গনাথের দ্বারা তিরক্কৃত হইয়া! মনে মনে 
করিল, ব্রজনাথ ও বাবাজীদের উভয়ের অমঙ্গল দাধন করা চাই । আর কতক- 
খুলি নষ্ট গ্ররুতি ব্যাস্তর সহিত জটলা ক'রয়া স্তির কাঁরল যে ব্রঙ্গনাথ রাত্রে 
শ্রীবাস অঙ্গন হইতে আসিবে তখন লক্ষণ টীলার নিকট নির্জন প্রদেশে তাভাকে 
প্রহার করিতে তইবে। ব্রদ্ধনাথ সে কথা একটু বুঝিতে পারি দিবাভাগে বৃদ্ধ 
বাবারদী মহাশয়ের সচ্িত যুক্তি করিয়া স্থির করিপেন খে আমার শ্রীাবাস অঙ্গনে 
গ্রুতিদ্দিন আসা হষ্টবে না এবং যখন আসতে ভইবে তখন দিবাভাগেই আসিতে 
হইবে। আর একটা মজ বুদ লোক সঙ্গে সঙ্গে রাখা চাই । ব্রজনাগের কতক- 
গুলি প্রজা! ছিল। তন্মধ্যে ভরিশ ডোম বলিয়া একজন পাক! লাঠিয়াল ছিল। 
হুরিশকে বলিলেন আমি আজকাল একটা বিষয়ে বিপদগ্রস্ত হইয়াছি তুমি যদ্দ 
আমার কিছু সহায়তা 'কর তবে আমি রঙ্গ পাই। তরিশ বলিল ঠাকুর, তোমার 
জ্ক্গে। আমি পেরাণ দিতে পারি$ আমাকে বলিলে আমি তোমার শক্রকে মেয়ে 
ফাল্বো। ব্র্জনাথ বর্গিলেন বাণীমাধব আমার অমঙ্গল চেষ্টা করিতেছে । ভাহার 
উৎপাতে আমি শ্ত্রীবাস অঙ্গনে বৈষ্ণবদিগের লিকট যাইতে সাম কার না। পথে 
আমাকে মারিবে এব্সপ যুক্তি করিয়াছে । হুরিশ উত্তর করিল ঠাকুর ! তোমার 
ক্ষ্শে থাকতে পরওয়। কি? এই লাঠি গাছটা বানীমাধব ঠাকুরের মুণ্ডে পড়িবে 
বোধ হুচ্চে। যাছোগ, ঠাকুর যেখন যেখন তুমি ছিগিবাস আগ্গিনায় যাবা তেখন 
তেখন থোকে লঙ্গে স্টার! $ দেখবো কোন্‌ ব্যাটা ক করে। মুঞ্চি একা 
একশো জন। 
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হরিশ ডোমের সহিত এইরূপ স্থির করিয়াও ব্রক্গনাথ ছুই চারি দিন অন্তর 
শ্রীবাস অঙ্গনে যান । অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না। তত্ব কথা হয় না বলিয়া 
মনে অত্ান্ত হঃখিত আছেন । ১০২০ দ্রিন এইরূপে অতিবাহিত না হইতে 
হইতে নষ্ট প্রক্কৃতি বাণীমাধচের সর্পাঘাত হুইল | বালীমাধবের মৃত্যু সংবাদে 
বৈষ্ণব ব্রঞ্জনাথ মনে মনে করিলেন বৈষ্ণব বিগ্গেষের কি তাহার এই ফল 
হইল। আবার মনে মনে করিলেন “অদ্য বাৰ' শতান্তে বা মৃত্যুবৈ' প্রাণিনাং 
ফ্রবংগ পরমাধু নাই মরিয়া! গেগ। এখন আমার প্র তাহ শ্রীবাস অঙ্গনে গমনের 
আর ব্যাঘাত কি? সেই দিনই ব্রঙ্জনাথ সন্ধ্যার পর শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়া 
বাবাজী মহ্াশয়কে দণ্ডবৎ করতঃ বলিলেন আজ হইতে আমি আবার প্রত্যন্থ 
আপনার চরণে আপসব। প্রতিবন্ধক বাণীমাধৰ এ জগতকে ছাড়িয়া গিপ্লাছে। 
পরম কারুণিক বাখাজী মহাশয় শন্দিত-বিবেক জীবের মৃত্যু সংবাদে প্রথমে 
দুঃখিত হইলেন | একটু স্থির থাকিয়! বলিলেন “শ্বকম্ ফলভুক্‌ পুমান্” | 
কষ্ধের জীব কৃষ্ণ যথায় পাঠাইবেন তথায় যাইবে | বাবা ! তোমার মনে 
আর কিছু ক্লেশ আছে। 

ব্র। আমার মনে ;,এই মাত্র ক্লেশ যে কয়েক ধিবস আমি আপনকার 
উপদেশামৃত পান করিতে না পাইয়া ব্যাঝুপ হুদ হইস্াছি | অদ্য শ্রীদশ- 
মূলের অবশিষ্ট উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

বা। আমি তোমার জন্ত সর্ববর্ধ। প্রস্তুত আছি। তুমি কি পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলে 
এবং তাহ শুনিয়া ঠোমার কি প্রশ্ন মনে উদয় হইয়াছে তাহা বণ। 

ত্র । শ্রীশ্ীগৌরকিশোর শগৎকে যাহা শিক্ষা পিয়াছেন সে শু মতের 
নামটা কি? অ্বৈতধাদ, দ্ৈতবাদ, শুদ্ধাস্িতখাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাগ্ৈতবাদ 
এই সকল মত পূর্ব পুর্ব আচাধ্যগণ শিখাইয়াছেন 1 শ্রীগৌরাঙ্গ দেব কি প্র 
সকল মতের মধ্যে কোন একটী মত স্বীকার করিয়াছেন কি অন্য প্রকার মত শিক্ষী 
দিয়াছেন ? সম্প্রদায় প্রণালীতে আপনি বলিয়াছেন যে শ্রাগৌরাঙ্গ, ব্রহ্গ-সম্প্রদায় 
ভুক্ত । তাহা হইলে তাহাকে কি শ্রীমন্মধবাচাধ্য প্রকাশিত দ্বৈতবাদের আচাধ্য 
বলিয়৷ মানিব, না আর কিছু? 

বা। বানা! তুমি শ্রীদশমুলের অষ্টম শ্লোক শ্রবণ কর। 


হরেঃ শঙ্তেঃ স্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ 
বিবর্তং নে! সত্যং শ্রতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলং। 
২৮ 


২১৮ জৈব ধশ্ম। 


ভরের্ডেধাভেদৌ শ্তিবিহিততত্বং সু বিমলং 
তত প্রেম্পং সিদ্িষ্ভবকি নিতরাং নিনাণ্বমমে ॥ ৮ ॥ 

সমণ্ট চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ধণক্কিব পরিণতি | বিবর্টনাদ সভা নয়। তাহা 
কপিকালের মল ও শনিহ্তান বিকদ্ধ । অচিন্মা গ্েদান্ডেদ তত্ব শ্রুতিসম্মত 
স্থবিমলতত্ব। অচিন্থয ভেদাভেদ ভত্ব ভইতে সববদা নিাতক্ে প্রেম সিদ্ধি ভষ। 

উপনিষদ্‌ বাক্য গুলিকে বেদান্ত বল! যায়। €সই বেদান্কে স্ুন্দররূপে 
অথ করিবার জঙ্ বিষয়বিাগকমে অধায় চতুঈটয সম্যুক্ত বঙ্ষক্ছনে নামে 
শ্রীবেদব্যাস যে সত্র সকল রচন! কবিয়াছেন, তান্ভাকেই বেদাস্ত ত্র বলা যায়। 
বিদ্ধত্জগতে বেদান্ত সুত্র গুলি বাশিষ সম্মানের সহিত ্বীকৃত তষইয়াছে। 
সাধাবণ সিদ্ধান্ত এই যে প্র সকল বেদান্ত স্ঞরে যাহা উপদিঈ আছে তাহাই 
যথার্থ ব্দোখ। মগচাচা্যগণ বেদান্ত হুর ভাত ্থীয় স্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত 
বাহির করেন | শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যা সেই সকল স্র্র ভইতে বিবর্তবাঁদ উপদেশ 
দিয়াছেন । তিনি বলেন যে বক্দের পবিণাত করিলে ব্রহ্গর বন্ধত্ব থাকে না। 
অতএব পরিণামবাদ ভাল নয় | বিবর্তবাদই ভ্ভাল। বিবত্তবাদের অন্য নাম 
মায়াবাদ। বেদমন্ত্র সকল আবশ্যক মত সংগ্রহ করতঃ বিবর্তবাদের পোষকতা। 
কবিয়াছেন | ইহাতে বোধ ভয় পরিণামবাদ পূর্বকাল হইতে প্রচলিত। 
শ্রীমদাঁচাধ্য বিবর্তবাদ স্কাপন করিয়| পরিণামবাদকে কু্টিত করিচান্ছলেন | 
বিবর্তৃবাদ একটী মতবাদ । তাহাতে সন্তুষ্ট না তইয়! শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য দ্বৈতখাদ 
স্ষ্টি করেন। গ্বৈতবাদ স্তাপক বেদমন্ধ সকল সজ্জিত হইয়! ভার মতের 
পোষক 5 করিয়া | এইকপে ্রীমদ্রামান্তজাচায্য কণ্তকগুলি বেদমন্ত 
অবলম্বন পুববক বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন | আবার ্রনিষ্বাদিনযাচীর্যয 
অনেক গুলি শ্রুতি বচন অবলঙ্ছন পূর্বক দ্বৈতা্বৈতবাদ স্তাপন করিয়াছেন । 
পুররীস শাবিষ্ুন্বামী কতকগুলি ঞুতি বচশ অরলগ্বন পৃব্বক সেই বেদান্ত সুত্র 
হইতে শুদ্ধাদৈতবাধ প্রচারক কবিয়াছেন। ্রীশঙ্করাচাধ্যের মতে যে মায়াবাদ 
প্রচলিত হইয়াছে, তা ভক্তিভন্ব খিকুত্ধ।। শ্ীমদ্রামাম্রজাদি আচীধ্য চতুষ্টয 
পুথক্‌ পথক মত প্রচার ক রয়াও শাহাদের সিদ্ধান্তকে ভাক্কমূলক করিয়াছেন। 
শ্রীমন্মহা প্র সমস্ত শত বচনেব সম্মান পৃব্বক যেমত পিদ্ধ হয় তাহাই শিক্ষা 
দিয়াছন। তাহার নাম অচিন্তা ভেদাভেদ তত | শমন্মধবাচার্যের সম্প্রদায় 
ভুতু হইযাও তাভাব মধ সারমান্র স্বীকার করিয়াছেন। 

ব। পরিণামধাদ কি প্রকার? 


" অষ্টাদশ অধ্যায়! ২১৯ 


থা। পপিণামবাদ টই প্রকার অর্থাৎ বঙ্গ পরিণামবাদ ও তৎশক্তি পার- 
এ[মবাদ। বদ্ধ পরিণামবাদের শিক্ষা এই যে আচন্ত্য নিবিশেষ তরঙ্গ পরিণত 
হষ্ট়া এক অনশে জীন সকল ও অপবাংশে ছাড় জগৎ হইয়াছেন। সেমে 
একমেবাদ্িতীয়ং এই শ্রুতি বাকা অবলম্বন পুব্ধক ব্রহ্ম খাঁলয়। একটী মাএ বস্তু 
শবীকৃত আছে । অ৩এব এ মতকেও অদ্বৈতপাদ বলা যায় । দেখ বিকারকেই 
পরিণাম বল! »ইল | শক্ভি-পরিণামবাদীগণ বলেন ব্রন্ষের বিকার সম্ভব নয়। 
বরন্ধের যে অবিচিন্তা শক্তি তাছাই পরিণত হইয়া জীবশক্তাংশে জীব নিচয়কেও 
মায়াশক্ক্যংশে জড জগৎকে গ্রকাশ করিয়াছেন। এবপ যানিলে পরিণামবাদে ও 
বঙ্গ বিকৃত হন না। 

সতন্বতোইগ্যথাবুদ্ধিধিকাব ইত্যুদান্গতঃ | 

বিকারাক ? ইভা সনাতন হইতে একটা অগ্তথ। বুদ্ধি মাপ্র। চগ্ধ দধিবপে 
বিকৃত হয়) ইহাতে একটা দুপ্ধবপকত্ব আছে। দধিবাপ স্টাহার মন্থথা হইল 
সেঈ অন্তণা বুদ্ধিকে তাহার বিকার বণে। ব্রঙ্ধ পরিণামধাদে জগৎ ও জীব 
বা্গীর বিকার । এই মটা নিতান্ত অবিশুদ্, ইহাতে সন্দেহ নাই । নিবিশেষ 
রঙ্ধ এক বন্ধ; ভাঙা বিকারের স্থল পাওয়া যায় না। তঙ্তাকে বিকারী 
বলিলে বস্তু [সি ইঘখ না । অতএব ত্রঙ্গ পারণামধাদ কোন মতেই 
ভাল নয়। শক্তি পরিণামবাদে সেরূপ দোষ ঘটে না। ত্রক্ধ অবিকৃত আছেন 
তাহার অঘটনঘটনপটায়পী শক্তি কোন স্থলে অনুকর্ে জীববণে পরিণত 
হইতেছেন, কোন স্থলে ছায়। কল্পে জড় ব্রহ্ধা্রূপে পরিণত হইতেছেন। 
্ধ ইচ্ছ। করিলেন যে জীব জগৎ হউক, অমান ভাঙার পরাশক্তিগত জাবশক্তি 
অনন্ত জীব প্রকট কারপ। ত্রন্ধ ইচ্ছ৷ কারলেন থে জড় জগৎ হউক অমনি 
পরাণক্তির ছায়ারূপ মায়াশক্তি এই অগীম জড় জগৎকে গ্রকট করিল। 
ইহাতে ব্রন্ষের শিজ বিকার নাই | যদি বগ ইচ্ছাই তাহার বিকার | ৯ 
৷ বিকার ত্রন্মে কিরূপে থাকে? শাহার উত্তর এহ তুমি জীবের ইচ্ছ! লক্ষ্য 
ঝারয়া বন্ধের ইচ্ছাকে বিকার ধণিতেছ। জীব ক্ষুদ্র, তাহার যে ইচ্ছা হয় 
: তাহ অন্ত শক্কি সংস্পশী। একট জন্য জীবের ইচ্ছাট। বিকার । ব্রদ্ধের ইচ্ছ। 
| দের নয়। ত্রদ্বের নিরস্কুশ ইচ্ছাই ব্রঙ্গের শ্বরূপ লঙ্গণ | ব্রঙ্গের শক্তি 
হইতে অপৃথক্‌ হইয়াও ভাঙ| পৃথক । অভএথ ব্রদ্দেঃ ইচ্ছা অর স্বরীপ ) 
তাঠাতে বিকারের স্থল নাই এধং তাহার৪ পরিণতি নাই। ইচ্ছা হইবাধাত্র 
পক্তি ক্রিয়াবতী &ন | পঙ্িরই পারণাম | এই কক্ষ বিভাগ জীবেন সতত 


২২০ জৈব ধর্ম । 


বুদ্ধির অভীত। কেবল বেদ প্রমাণ দ্বারাই জান] যাষঈটতেছে | এখন শক্কির 
পরিণাম কিরূপ তাছাই বিচারধা | ছুগ্ধ যেরূপ দধি হইয়াছে, তাহাই যে 
শক্তিপরিণামের একমাত্র পরিচয় তাহা নয়। যদিও গ্রাকৃতবস্ব অপ্রাকৃত তত্বের 
উদাহরণ সম্পূর্ণৰপে হয়না, তথাপি কোন অংশে উদ্াত তয়! অপ্রাকৃত 
তত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এবপ কথিত আছে যে প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্ব- 
রাশি গ্রসব করিযাও অবিরুত থাকে । অপ্রারূত তত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে (সইকপ 
মনে কর। অনন্ত জীবময় জৈব জগৎ এবং চতুর্দশ লোকান্তর্গত অনম্থ ব্দ্ধাও 
অচিন্তা শক্কিদ্বারা ইচ্ছামাত্র স্ক্জন করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকাৰ শরন্ত থাকেন। 
বিকার শুন্ঠ শব দ্বার! এব্প মনে করিও না যেতিনি কেবল নির্বিশেষ। বুহদস্ত 
্রঙ্গ সব্বদা ষডৈশ্বধ্যপৃর্ণ ভগবৎস্থরূ'প। কেবল নির্ব্িশেষ বলিলে তাছছাব চিচ্ছক্তি 
শ্বীকত হয় ন1। 'অচিস্ক্যশক্তি দ্বারা তিনি নিতা সধিশেষ ও নির্বিশেম। কেবল 
নির্বিশেষ মানলে অগ্বস্বৰূপ মাত্র মান! হয় এব* ভাঙ্কাতে পূর্ণতার হানি হয়। 
সেই পরতন্কে অপাদান, করুণ ও অধিকরণ রূপ তিনটা কারবত্ব বিশেষে 
ঞতিগণ কর্ভক খাঁণ৩ ভইয়াছ ।-- 
যতো বা ঈমান ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাানি জীবস্তি। 
যতগ্রযস্তাভিসংবিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তদ্ত্রঙ্গ ৷ 
ধাহা হইতে এই সমস্ত ভূতজাত হইয়াছে এতন্থারা ঈশ্বরের অপাদান 
কারকত্ব সিদ্ধ হয়। ধাহা কর্তৃক জাত হইয়! সমস্ত জীবিত আছে এই বাকা 
দ্বার করণ কার়কণ লক্ষিত হয়। ধাহাতে গমন ও প্রবেশ করে এই বাকা দ্বারা 
ঈশ্বরের অধিকরণ কারকত্ব বিচারিত হইয়। থাকে। এই তিন লঙ্গণ দ্বার! 
পরতত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন । উচ্ছাই ত্তাঙ্ার বিশেষ অতএব ভগবান সর্বদা 
সবিশেষ । শ্রীজীব গোস্বামী ভগবত্তত্ব বিচারে বলিয়াছেন 3- 
একমেব পরমং তত্বং স্বাভা বিকা চিন্ত্যশক্তযা সর্ধদৈবন্বরূপ, 
তদ্জরপনৈতব-জীব-গ্রাধানরূপেণ চতুদ্ধাবভিষ্ঠতে, 
হুর্ধ্যাস্তরমগ্লস্থিত তেজ টব মওল তত্থহিগ্গত তদ্রশি তৎ- 
গ্রতিচ্ছবিবপেণ। 
পরম্তত্ব এক । তিনি স্বাভাবিক অচিস্তাশক্তিসম্পন্ন । দেই শক্তিক্রমে 
সর্বদাই তিনি স্বন্নপ, তদ্রুপ বৈভব, জীব ও প্রধান রূপে চতুর্ধা অবস্থান ফরেন।। 
হূর্যামগুলস্ক তেজ, মণ্ডল, তাহার বাছিরে স্থিত হুরধ্যরশ্ি ও তীহার প্রতিচ্ছবি 
অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ স্থল। সঙ্িদ্বানপ 
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মা বিগ্রহই তাহার স্বরূপ । চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহ্থাধ্য উপ" 
করণই স্বন্মপবৈভর । নিতাযুক নিতাবন্ধ অনন্ত জীবগণই জীব । মারা প্রধান 
ও তৎরৃত সমস্ত জড়ীয় স্থল ও সল্ম জগতই প্রধান লব্বাবাচ্য। এই চতুদ্ধাগ্রকাশ 
যেরূপ নিত্য, পরমতত্বের একত্বও সেষ্টরূপ। নিতাবিকুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ 
থাকিতে পারে ? উত্তর এই যে জীববৃদ্ধিতে ইহ! অসপ্তব কেন না জীববুদ্ধি 
সদীম। পরমেশ্বরের অচিস্তয শক্তিতে ইহা! অসস্ভুঘ নয়। 

্র। বিবর্তবাদ কাহাকে বলি? 


বা। বেদে যে বিবর্ত সম্বগ্গে বিচার আছে তাহা বিবর্তধাদ নয় | 
জীমচ্ছ্করাচার্ধা বিবর্ধ শের যে প্রকার অর্থ বিচার করিয়াছেন তাঙ্ভাতে বিবর্ত- 
বাদ ও মাক়াবাদ এক হইয়। গিয়াছে । বিবর্জ শোর বৈজ্ঞানিক অথ এইরপ 


অতন্বন্তোন্টথা বুদ্ধিবিবর্ধ ইত়াদাহন্তঃ। 

যেবস্ত যাহা নন্প তাহাকে সেই বস্ত বলয় প্রীতি করার নাম বিবর্ত, 
জীব চিৎকণ বস্তব। জড়ীয় স্থল লিঙ্গে আবদ্ধ হইয়া তত্বত্রাম আপনাকে লিঙ্গ 
ও সুল শরীরের সহিত এক মনে করিয়! দেহকে আমি বলিয়া যে পরিচয় 
দেন, তাহাই ততজ্ঞান শূন্য অগ্ঠথ। বুদ্ধি। ইহাই বেদ সম্মত একমাত্র বিবর্তের 
উদ্দাহরণ। যথ। কেহ এনপ বুদ্ধি করিতেছেন ঘে আমি সনাতন ভু্রাচার্ষের পুত্র 
রমানাথ ভট্টাচার্য । কে বা মনে করিতেছেন আমি বিশে চাঁড়ানের পুত্র 
সাধু চাড়াল | এই বুদ্ধ নিতান্ত ভর । চিৎকণ জীবরমানাথ ভট্টাচার্য 
বা সাধু চাড়াল নন) তথাপি দেছে আত্ম বুদ্ধি করিয়া! €সরূপ প্রতীতি 
কইতেছে। রজ্ছুতে সর্প ভ্রম ও গুক্তিতে পঙ্জত ভ্রম শ্রী প্রকার | গ্মতএব এই 
সমস্ত উদাহরণ দ্বার! মার়িক দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবতত্রমকে দুর করিবার 
পরামর্শ বেদে দেখা যায় | মায়বাদীগণ বেদের যথার্থ ভাৎপধ্য পরিত্যাগ 
পূর্বক এক গুকার কৌতুকাবহ বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন 1” আমি, বঙ্গ 
ইহাই তাত্িক বুদ্ধি। তাহার অন্রথা আমি জীব এইট বুদ্ধকে তাহার! 
বিঘর্ত বলিয়াছেন | বস্তুতঃ ওরূপ বিবর্তবাদে সত্যের নির্ণর হদ্ন না। 
বিবর্তবাদ বস্ততঃ শক্তি পরিণামবাদের বিরোধী নয় কিন্তু মায়াবাদীয় বিবর্তবাদ 
নিতাস্ত হান্যাম্পদ । মায়াবার্দীর বিবর্তবাদ করেক প্রকার | তন্মধ্যে 
জীবন্রমক্রমে ব্রন্ধের জীবত্ব, গ্রতিবিদ্বিত হুইয় ব্রদ্ষের জীবত্ব এবং স্বপ্রে ব্রদ্ধ 
হইতে পৃথক্‌ জীব ও জড় জগতের ব্রহ্মেতর বুদ্ধি এই ভিন প্রকার বিবর্তবাদ 
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খিশেষকপে প্রচারিত আছে । এ প্রকার বিবর্তবাদ সত্য নয় বেদ প্রমাণ 
বিরুদ্ধ | 


ব্র। মায়াবাধ ব্যাপারট! কি ইহা আমার বুদ্ধিতে আসে ন।। 


বা। একটুস্ির হষ্টয়া বুঝিয়া লও | মায়াশক্জি ন্বরূপশক্তির ছণয়ামান্র। 
তাহার চিজ্জগতে প্রবেশ নাঠ। জড় জগতের সেই মায়া আধকএী। জীব 
অবিষ্থা। ভ্রমে জড় জগতে প্রবিষ্ট । চিদ্বস্তুর স্বতগ্ত্র সত্ব ও স্বতগ্্ শান্ত অন্য 
আছে। মায়াবাদ তাহা প্রকুণ প্রস্তাবে মানে না| মায়াবদ “লে যে চিৎকণ 
জীব, ব্রশ্মের অংশ 1 মায়ার বক্তা শাতিকে তাভ। পৃথক হইয়। পাড়য়াছে। 
যায়াসম্বদ্ধ পর্ধ্স্ত জীবের জীখত্ব 1 মায়াসন্বদ্ধ শূন্য ভইলে জীবের হন্ধত্ব। 
মায়া ৯ইতে পৃথক ₹ইয়। চিতৎকণের অবস্থিতি নাই । অঙএব জীবের মোক্ষ 
ত্রদ্মেব সঠিত নিব্বাণ | মায়াবাদ জীবকে ত এইঝপ অবস্থায় রাখিয়। শুদ্ধ 
জীবের সন্ত স্বীকার করিলেন না| 'আখার খপেন যে, ভগবান্কে মায়া শ্রত বলিয়। 
তাহাকে জড জগতে আসছে হইলে মায়ার আশ্রন গ্রহণ কারতে হয়। তিনি 
একটী মারিক শ্বকপ গ্রঙ্ণ না কারণে প্রপঞ্চে উদর হইতে পারেন না । কেন ন। 
্র্গাবস্থায় তাহার বিগ্র্থ নাই, ঈশ্বরাধস্তায তাঠার মায়ক বিগ্রহ হয়। অবতার 
সকল মায়ক শরার গ্র*ণ কৰি জগণত অবতীর্ণ হইয়। বৃ*ৎ বৃহৎ কার্য করেন। 
আবার মায়িক শরীরকে এইট জগতে গাখিয়া শ্বধাম গমন করেন । মায়াবাদী 
ভগবানের প্রতি এক টুকু অন্তর প্রকাশপুর্বক বলিয়াছেন যে জীব ও ঈশ্বরের 
অবতারে একটী তে? আডে। সেট ভেদ এই যে জীব কন্ধু পরতন্ত্র হইয়া স্থল দেহ 
লাভ কারয়াছেন। তাহার ইচ্ছার বিরোধে কন্মের শ্রোতবেগে জরা, মরণ, জন্ম, 
প্রাপ্ত *ইতে বাধ্য হন। ঈশ্বর শ্বেচ্ছাক্রমে মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক 
নাম, মায়িক গুণাপ্ি গ্রহণ করেন। তাহার যখন ইচ্ছ! হয় তিনি সেই সমস্ত 
পরিত্যাগু করিয়া শুদ্ধ চৈতন্ হইতে পারেন। ঈশ্বর কন্মু করেন বটে কিন্তু 
কম্মফলের পরতন্ত্র নয়। এই স্যন্ত মায়াবাদীর অসৎ সিদ্ধান্ত । 


ব্র। বেদে কি কোন স্থলে একপ মায়াবাদের উপদেশ আছে? 
বা। না। বেদের কোন স্থলে মায়াবাদ নাই । মায়াবাদ বৌদ্ধমত ॥ 
পুরাণে লিখিয়াছেন ১-- 
মায়াবাদমসচ্ছান্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। 
ময়ৈব বিহিতং দেবি কল ত্রান্মণমুরতিনা 
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উমাদেবীর জিজ্ঞাসীমতে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন হে দেবি । মায়াবাদ অত্যান্ত 
অসৎ শাস্ত্র, _শপৌদ্ধমত, বৈদিক বাক্যের আবরণে প্রচ্ছয় ভাবে আত্যদিগের 
ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে । কণিকালে আমি ব্রাহ্মণ মুর্ঠিতে এই মায়াবাদ 
প্রচার করিব । 
ব্র। প্রভে! দেব দেব মহাদেব বৈষ্ণব প্রধান । তিনি কি জন্ত এরূপ- 
কদর্ধা কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? 
বা। শ্রীমঙ্গাদে ভগবানের গুণাবতার। অন্তরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করতঃ 
সকামভাবে ভগবন্পাসনা করিয়া নিজ নিজ দুষ্ট উা্দগ্ত সফল করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। উভ। দেখিগা করুণাময় ভগবান সরল হর্দষে ভীবদিগে প্রি 
ভক্তবাৎপলা প্রযুক্ত এ অস্থুরগণ যাহাতে ভক্িপথকে ভ্রঈট না করিতে পারে 
তাহ চিন্তা! করিয়া! শ্রীনহাদদেবকে আহবান করিয়। বলিলেন হে শস্তে। ! তামস 
প্রবৃত্তি অস্তরগণেব নিকট আমাব শুদ্ধ ভক্তি প্রচার করিলে জৈব জগতের মঙ্গল 
হইবে না। তুমি অনুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমত একটি শাস্ত্র 
প্রচার কর, যাহাত্তে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশ তয়। অন্তর 
প্রবুত্তিগণ শুদ্ধ ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়। মেই মাঁয়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার 
সহ্থদয় ভক্তগণ শুদ্ধ তক্কি নিঃনংশয়ে গাম্বীদন কধিবেন। পরম বৈষঃব শ্রীমহ্াদেব 
এরূপ দারুণ ভার গ্রহণ করিশে প্রথমে ঢংখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
ভগবদাজ্ঞা শ্িবাধাধ্য করতঃ মায়াবাদ প্রচার করিলেন । অতএব জগদ্গুরু 
শ্রীমন্মহাদেবের হাতে দোষ কি? যে পরমেশ্বরের কৌশলে জগচ্চক্র চলিতেছে 
এবং যিনি জগতের সমষ্টি জাবের মঙ্গল সাধনের জন্য কৌশলরূপ স্ুদশনচক্র হস্তে 
ধারণ করিয়াছেন তীভার ম্সান্তার় যে জীবের কি ভাবী মঙ্গল আছে তাঙা তিনিই 
জানেন। অধিকৃন্ত দাসদিগর আজ্ঞা পালন করাই কার্ণা। এতমিবন্ধন শুদ্ধ 
বৈষ্ববগণ গায়াবাদ গ্চারক শিবাবতার শঙ্করাচার্ধোর কোন দোষ দৃষ্টি করেন 
না। ইহার শাস্ত্র গ্রমাণ বলিতেছি শ্রবণ ফর )--" 
ত্বমারাধা যথ| শন্ডে। গ্রাহিধামি বরং সদা । 
দ্বাপরাদৌ যুগে তৃত্ব! কলয়া মানুষাঁদিষু ॥ 
স্বাগমৈঃ কল্লিতৈত্বস্ত জনান্মদিমুখান্‌ কুরু । 
মাঞ্চ গোপয় বেন স্তাৎ স্থষ্টিরেযো ত্রোত্তরা ॥ 
বারাছে ;১-- এবযোহং হ্যঞ্জাম্যান্ড যো জনান্‌ মোহরিষ্যতি। 
তব রুদ্রমহাবাহো! মোহশাস্ত্রাণি কারয়। 


২২৪ জৈব ধর্মা। 


অতথ্যানন বিতথানি দশরগ্ব মহাভূজ | 
প্রকাশং কুরু চাত্মানম প্রকাশঞ্চ মাং কুক | 

ব্র। মায়াবাদ বিরুদ্ধে বেদ প্রযাণ কিরূপ পাওয়া যায়? 

ঝ। অখিল বেদশাঙ্সই মায়াবাদ বিরুদ্ধ প্রমাণ। অখিল বেদ অন্বেষণ 
করিয়! মায়ানার্দী তাহার পক্ষপাতী চার টী মহ্াবাক্য বাহির করিয়াছেন যথ| 
সর্বং থবিদং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন | ওজ্ঞানং ব্রহ্ম । তত্বমসি শ্বেতকেতো। 
অহং ব্রঙ্গান্মি। প্রথম মহাবাক্যে কি পাওয়া যায়। এই জীব-জড়াত্মক বিশ্বে 
সমস্তই ব্রহ্ধ। ব্রদ্ধ বাতীত আর কিছুই নাই | সেই ব্রহ্গেরকি পরিচয় অন্তত 
দিয়াছেন। 

ন তন্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিগ্কতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ততে । 

পরাস্তশক্কিবিবিখৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়! চ ॥ 

সেই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশাক্ত একত্রে ্বীরূত হইয়াছে । সেই শক্তিকে স্বাভাবিকী 

শক্তি বল! হুইয়াছে। দেই শাক্ততে বিচিত্রতা আছে। শক্তি, শক্কিমানকে 
একত্রে বিচার করিলে ব্রন্গের নানাত্ব হয় না। কিন্তু যখন ব্রহ্ষকে ও শক্তিকে 
পৃথক কারয়া জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তখন নানাত্ব কাজে কাজেই সিদ্ধ ভয। 
নিতো! নিত্যানাংশ্চেতনশ্চেতনানামেকে। বছুনাং যে! বিদধাতি কামান এই 
কঠবাকোো'বস্তর নানাত্ব এবং অনেক 'নত্যবস্ত শ্বীকৃত হইয়াছে | এক্টরূপ 
বাক্যে শক্তিকে পৃথক করিয়া তাহার জ্ঞান, বলও ক্রিয়! বিচারিত হইয়াছে । 
প্রজ্ঞানং ব্রঙ্গ এই বাক্যে যে প্রজ্ঞানকে ব্রদ্ষের সহিত এক্য করিলেন সেই 
প্রপ্তাকে বৃহধারণ্যক শ্রাত “তমেব ধীরে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাঙ্গণঃ* এই 
বাকা দ্বার! প্রজ্ঞাশব্েে প্রেমভক্তির শিক্ষা দিয়াছেন । তত্বমাস শ্বেতকেতে! এই 
বাক্যে যে ব্রন্গের সহিত এক্য শিক্ষা! দিলেন তছ্িষয়ে বৃহদারণ্যকে এইরূপ 
বলিয়াছেন ১ - 

এতদক্ষরং গার্গা বিদিস্থাহশ্মাল্লোকাৎ প্রেতি স কপণোহথ 

ধ এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা! হশ্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাঙ্গণঃ ॥ 

তন্বমসিজ্ঞান প্রাপ্ত বাক্তি অবশেষে ভগবদ্তক্তিলাভ করিয়! ব্রাঙ্ধণ হন। 

অহং ত্রদন্ধাশ্থি এই বাক্যে যে বিদ্যার প্রতিষ্ঠা সেই বিদ্যা বদ্দি চরমে ভত্তি- 
। জ্নূপিনী ন! হন তাহার নিন্মা ঈশাবান্তে এইরূপ কথিত হইয়াছে। 
অন্ধস্তমঃ প্রবিশন্তি যেইবিদ্যামুপাসতে । 
ততে। ভূয় ইব তে তমো যউ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ 


অষ্টাদশ অধ্যায় । ২২৫ 


অবিদ্য! উপাসন! পূর্বক ধিনি আত্মার চিন্মগ্র$ না জানেন, তিনি সৃতনাং 
গোর অন্ধকারে শ্রথিষ্ট। ধাছার! মবিগ্ত! পরিত্যাগ পুর্ব জীবকে চিৎকণ না 
জানিষা ব্রহ্ম মনে করেন, তীহারা অতিথিগ্ভায় পড়িস্না তাহা! হইতে অধিক 
অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। বাবা ! বেদশাস্ত্র অপার | প্রত্যেক উপনিষদের 
প্রতোক মন্ত্র পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিচীর করিয়। সমষ্টি বিচার করিতে পারিলে বেদের 
যথার্থ অর্থ অবগত হওয়া ধায় | প্রাদেশিক বাক্য লইয়৷ টানাটানি করিতে 
গেলে সুতরাং একট! একট! কদর্য) মত বাহির »ইয়! পড়ে । অঠথব 
রমন্সহাপ্রভূ বোদর সর্বাঙ্গ বিচার পর্বক জীব ও জডের শ্ত্রীইরি হইতে 
যুগপৎ ভেদাঙ্চেদ বপ পরমতন্ব শিক্ষ! দিয়াছেন । 

ত্র। অচিন্থ্য ভেদাভেদ-তত্ব যে শ্রতিবিহিত তাহা আমাকে একটু ভাল 
করিয়! দেখাইয়! দিন্‌। 

বাঁ। সর্বং থবিনং ব্রহ্ষ, আম্ম্ৈবেদং সর্বমিতি, সদেব সৌমোদমগ্র আসী- 
দেকমেবাদ্িতীয়ং, একঃ দেবো ভগবান বরেণো! যোনিস্ব হাবানপি- 
তিষ্ঠতোকঃ ইত্যার্দি খন্থবধিধ অভেদ পক্ষীয় প্রতি পাওয়া যায়; আবার «“ও* 
শরদ্মবিদাগ্জোতি পরং 7 * “*অগান্তং বিভূমাগ্রানং মত্ধ। ধীরে! ন শোচতি, * “সাং 
জ্ঞানমনত্ ব্রন্ধ।” “যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।” “লোহশ্সতে 
সর্বান কামান্‌ সহ ত্রহ্ষন! বিপশ্চিতা।” “্যম্থাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চি€্‌” 
“যন্থান্নানীয়ে। ন জ্যায়োইস্তি কিঞিৎ” “তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ববং* “প্রধান 
ক্ষেও্জ্ঞ পতিগুণেশ* “তত্তৈষ আত্মা বৃগুতে তন্ছং স্বাং" তমাহরগ্র্যং পুরুষং 
মহান্তং” যাথাতথ্যতোহথান্‌ ব্যদধাৎ* “নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতং যক্ষমিতি* 
“অসন্ব। ইদ্মগ্র আসীৎ । ততে! বৈ সদঙ্জায়ত। তদাত্মানং শ্বয়ং অকুরত। 
তশ্মাৎ তত সুকৃতমুচ্যতে |” নিত্য! নিত্যানাং” “সব্বহোতদ্রন্ষায়মাত্থা। ব্রহ্গ- 
দোহয়মাত্ম। চতুষ্পৎ। অয়ং আম্মা! সর্ধেষাং ভূতানাং মধু ইত্যাদি অসংখ্য বেদবচন 
ঘর! নিত্যন্েদ সিদ্ধ হয়। খেদশান্ সর্বাগনুন্দর। বেদের কোন অংশ পরিত্যাগ 
কর! যায় না। নিত্যভেদ সত্য । নিত্য অগ্রেদ৪ সত্য | যুগপৎ উভয় তত্ব" 
সত্য হওয়ায়, ভেদ ও অতেদ উত্তয় নিষ্ঠ শ্রুতি সকল বিদ্বামান । এই যুগপৎ 
দ্বেদাভেদ অিন্ত্য অর্থাৎ মানবচিস্তার অভীত। ইহাতে বিতর্ক করিতে গেলে 
প্রমাদ উপ্দ্থিত হয়। খেধবাকা যেখানে যেন্ধপ বপিঠেছেন তাহাই সত্য। 
আমাদের বুদ্ধির পারমাণ অন্ন খপিয়া বেধার্থের অবমানন। করা উচিত নয়। 
“নৈষা ওর্কেণ মঠিরপনেয়া,” « লাভ" মগ্চে হুবেধে।ও নো ন বেদেতি বেদ 51 
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এই সকল শ্রুতি বাকো স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের শক্তি অস্ত । 
তাহাতে ঘুক্তি যোগ করবে না। শ্রীমহাভারতে বপিয়াছেন ১-- 
পুরাণং মানবো ধর্ঃ সাঙ্গ! বেদং চিকিতৎসিতং | 
ব্মাজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি ক্েতুভিঃ ॥ 
অতএব অচিস্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধাস্তই শ্রুতিবিচিত স্বিমল তত্ব । জীবের চরম 
প্রয়োজন বিচারস্থলে ও অচিন্তা ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত বাতীত আর সতা সিদ্ধাস্ত দেখা 
যায় না। অচিস্তা ভেদাভেদ মানিলে ভেদ প্রত্তীতি নিত্য চনে । সেই প্রত্তীতি 
বাতীত জীবের চরম গ্রয়োজন যে গ্রীতি তাহ! কোনমতেষ্ট সিদ্ধ হইবে না। 
ব্র। গ্রীতি যে চরম প্রয়োজন ইঞার যুক্তি ও প্রমাণ কি ? 
বা। বেদ বলিয়াছেন 
প্রাণো হোষ যঃ সর্বভূতৈবিভাতি ধিজানন্‌ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। 
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ 
রক্ষবিন্দিগের বরিষ্ঠ ব্যক্তি আত্মরতি ও আম্মক্রীড় হইয়া প্রেমের ক্রয়! 
দ্বারা লক্ষিত হন। সেট রতিই প্রীতি । 
ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্ববং প্রিয়ং ভবতি । 
আত্মনস্ত্ব কামায় সর্ব প্রিয়ং ভবতি ॥ 
এই বুভদারণ্যক বাকো প্রীতিই যে জীবের যুখ্য প্রয়োজন ভাহ! জানিতে 
পারা যার। বাবা, এরূপ ব্দে ও ভাগবত পুরাণ প্রমাণ বুতর আছে। 
তৈত্তিরীপ্জ উপনিষদ্‌ স্পষ্ট বলিয়াছেন )-- 
কে] হোবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ 
আনন্দে! ন স্তাৎ। এষ হোবাননায়তি ॥ 
আনন্দ প্রীতি পধ্যায়। সকল জীবই আনন্দের জন্ত চেষ্টা করেন । মুমুক্ষু 
ব্যক্তির! মোক্ষকেই আনন্দ মনে করেন। এইজস্টিই তাহারা মোক্ষ মোক্ষ 
করিয়া-উন্মত্ত। বৃতুক্ষু ব্যক্তির বিষয় ভোগকেই আনন্দ বলেন। এইজস্তই 
তাহারা ভূক্ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ্থ ধাধিত। আনন্দ লাভের আশাই স্তাহাদিগকে 
সেই সেই কাধ্যে প্রবৃত্তি দেয়। ভক্তগণ ক্ৃষ্ঠসেবানন্দ জন্ত চেষ্টাবান্‌। অতএব 
সর্ধপ্রকার লোকে জীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন । এমত কি প্রীতির জন্ট দেহ 
পরিত্যাগেও প্রস্তত। দিদ্ধীস্ত এই ঘে প্রীতিই লকলের মুখ্য প্রয়োজন । ইহা! 
কেহই অস্বীকার করিবেন না। নান্তিকই হউন বা আন্তিকই হউন, কর্বাদীই 
হউন বা জ্ঞানবাদীই হউন, কামী হউন বা নিফামীই হউন দকলেই একমাত্র 
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প্রীতিকে অন্বণ করিতেছেন। অন্বেষণ করিলেই যে গ্রীতিকে পাওয়া যায় এমত 
নয়। কর্দরবাদী স্বর্গলাভকে প্রীতি প্রদ মনে করেন, কিন্ত ক্ষীণে পুণ্যে মর্তযযলাকং 


বিশগ্তি” এই স্থায়ান্ুসারে যখন স্বর্গ হইতে চাত হুন, তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে 
পারেন। মন্থযালোকে ধন, পুত্র, যশ ও বল লাভ করিয়াও তাঙ্নাতে গ্রীতি 
ন। পাইর! স্বর্গ হথ কল্পনা করেন | শ্বর্গচাতি সময়ে তদুত্র লোক সকলের 
স্থকে বু সম্মান করিয়! থাকেন। যখন জানিতে পারেন যে মর্ত্যলোকে স্বর্গে 
বা ব্রন্ষপোক পব্যন্ত সুখ অস্থায়ী ও অনিত্য তথন বিরাগ লাভ করিয়। ব্রহ্ম 
নির্বাণকে অনুসন্ধান করেন। ব্রহ্মনিবৃত্তি লাভ করিয়া যখন আর নুখসস্তোগ 
হয় না, তটস্থ হইয়া! পন্থান্তর অন্বেষণ করেন। নির্ভেদ ব্রহ্ষনির্ধাণে আনন্দ বা 
গ্রীতি কিরূপে সম্তব হয়। যখন আমিত্ব একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের 
তোক্ত1! কে? আবার যখন সমস্ত বস্ত এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই বা 
কোথায়? আনন্দের অন্ুভবই বাঁকে করিবে। আমার আমিত গেলে 
ব্রদ্ধকেই বাঁকে অন্ত করিবে। ব্রচ্গ আনন্দ হইলে ও ভোক্তার অভাবে 
নিরথক; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ের পিগ্ধাত্তই বাকি? আমিত্ব 
নাশের সহিত আমার' সব্বনাশ। আমার আর তখন কি রহিল যে, আমার 
প্রয়োজন লাভের অনুভব হইবে । আমি নাই ত কিছুই নাই। যাঁদ বল, ত্র্দবপ 
আমি রহ্িলাম, তাঙাও অকিঞ্চিংকর কেন ন। ব্রহ্মদপ আমি ৩ নিত্য আছে, 
তাহার সাধন ও দিদ্ধি অকর্মণ্য ও অযুক্ত। অতএব ব্রহ্গনির্বাণট। গ্রীতিসিদ্ধি 
নয়। জীবের পক্ষে একট! ভাগ মাত্র। সতা হইলেও থ পুণ্পের স্টায় অননুতূত। 
ভক্তিতন্বেই কেবল প্রয়োজন সিদ্ধি দেখা যায়। ভক্তির চরম অবস্থাই শ্রীতি। 
নেই প্রীতি নিত্য । গ্তদ্ধজীব নিত্য, শুদ্ধরুষ্ণও নিত্য, শুদ্ধ প্রীতিও নিত্য । 
অতএব অচিত্ত্য ভেদাতেদ অঙ্গীকারে প্রেমের নিতাতা সিদ্ধ হয়, নতুবা জীবের 
চরম প্রয্লোজন যে প্রীতি তাহাতে অনিত্যত! আসিয়। তাহার সব্বাকে নাশ করে। 
এভন্লিবন্ধান ষর্বশান্ত্রই অচিন্তযভেদাভেনরূপ সন্যদিদ্বান্তকে দৃঢ় করিতেছেন । 
আর সমস্ত বাদই মতবাদ। 

বরজনাথ প্রেমতত্ব বিচার করিতে করিতে পরমানন্দে পরিগ্ুত হইয়| গৃছে 
গমন করিলেন। 
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নিত্যধর্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয় বিচার ) 


ব্রজনাথ আছ্বারান্তে শয়ন করিলেন । তাহার জয়ে 'অচিন্তযভেদাভেদতত্ব 
সম্বপ্ধে নানাপ্রকার বিচারের ঢেউ উঠিতে লাঠিল। কখন কখন মনে করিতে 
লাগিলেন মে, অচিন্ত্যতেদাভেধতত্বটা এ একী মত-বাদ । আবার গন্তীর রূপে 
বিচার করিয়া দেখিলেন ঘষে এই মতের বিরুদ্ধ-শাঙা নাই | সকল শাস্ত্রের 
মীমাংসা ইহাতে পাওয়া যায় ॥ শ্রীমদেগীরকিশোর সাক্ষাঞ্থ পুর্ণ ভগবান্‌ । 
তাহার গম্ভীর-শিক্ষাতে কখনই দোষ থাঁকতে পারে লা। আমি আন সেই 
পরম প্রেমময় গৌরকিশোরের চরণ পরিত্যাগ করিব না ॥ কিন্ত হায়, আমি 
কাজে কিলাভ করিয়াছি! অচিস্ত্যভেদাভেদতত্বই যে সত এইমাত্র জানি- 
লাম। এরূপ জ্ঞানেই বা আমার কি লাভ হুইল। বাবাজী মহাশয় ঝলিলেন 
যে, গ্রীতিই জীব-জীবনের চরম তাৎপর্য ৷ কম্মীজ্ঞানীরাও প্রীতিকে অন্বেষণ করেন। 
কিন্ত লে প্রীতির শুদ্ধাবস্থা যেকি তাহা! জানেন না। অতএব সেই প্রীতির 
শুদ্ধাবস্থাকে লাভ করা আবশ্তক | কি উপায়ে তাহা লাভ কর! যায় এই 
প্রশ্নটা জিজ্ঞাপ। .করিয়! বাবাজী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব | এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা্দেবী ধীরে ধীরে তাহার চেতন অপহরণ করিলেন। 

অধিক রাত্রে নিদ্রা! হইয়াছিল বলিয়! ব্রজনাথের নিদ্র। একটু বেল! হইলে 
ভঙ্গ হইল। শয্যা পরিত্যাগ করতঃ শোচক্রিয়াদি সমাপ্ত রুরিতে কাঁরতে তাহার 
মাতুল বিজয়কুমার ভট্টীচাধ্য মহাশয় উপস্থিত হইলেন। অনেক দিলের পর 
শ্মোদদ্রম হইতে মাতুল মহাশয় আদিয়াছেন দেখিয়া ব্রজনাথ তাহাকে দওবৎ 
প্রণাম করিলেন । রি 

বিজস্গ কুমার ভট্টাচাধ্য শ্রামন্তাগবতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন 1 শ্রীমম্ারায়ণীর কপার 
সাহার শ্রীগৌরাঙ্গে আতিশয় প্রীতি জন্সিয়াছিল । তিনি দেশে দেশে 
শ্রীমন্তাগবত পাঠ করিয়া বেড়াইতেন। দেনুড় গ্রামে শ্রীমদ্রুন্দাবন দাস ঠাকুর 
মহাশয্জের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বিজয় কুমারকে শ্রীমায়াপুরের অচিস্ত্য 
যোগপীঠ দর্শনের উপদেশ দিক্লাছিলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহাকে কহিয়।- 
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ছিলেন যে কিছু দিনের মধ্য শ্রীমন্মঙচ প্রভূর লীল! স্থল সকল গুপ্ুপ্রায় হইবে | 
আবার চারিশত বৎসরের পর সেই সব লীলা স্তান পুনঃ গ্রকটিত হইবে। 
গৌরলীলা-স্থল শ্রীবুন্দাবন হইতে অভিন্ন তত্ব এবং ধান্ছার! শ্রীমায়াপুর আদি 
স্থানের চিন্পমত্ব দর্শন করিতে সক্ষম হন, তাহারাই ফেবল ব্রধাম দশন ফরেন । 
ব্যাসাবতার বুন্দাবন ঠাকুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিজয় কুমার শীমায়াপুর 
দর্শনের জগ্তঠ ব্যাকুল হুষ্টলেন | মনে মনে করিলেন বিল্বপুফষরনীতে স্থীয় 
ভগিনীও ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীমায়াপুর যাইব। তখন বিবপুফরণী 
ও ব্রাহ্মণ পুঞ্ষরণী সংলগ্ন গ্রাম ছিল। এখনকার মত বিবপুফরণী 
ব্রাহ্মণ পুক্ষবণী হইতে স্থদুরস্থিত ছিল ন1। শ্রীমায়াপুর ফোগপীঠ হতে অর্ধ 
ক্রোশের মাধ্যেই বি্বপুফপণীর সীম! পাওয়া যান্ত । পরিত্যন্ত বিবৃপ্রক্ষরলী 
আজকাল টোটা গু তারণ বাস নামে প্রচলিত । 

বিজয় কুমার ভাগিনেয়কে আলিঙ্গন করিধ! বলিলেন, বাবা, আমি শ্রীমায়া- 
পুর দশন করিয়া! মাসিতেছি। দিদি ঠাকুরাণীকে বলিবে যে আমি প্রত্যাগমন 
করিয়! এই বাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিব। ব্রজনাথ বলিণেন, মাম, আপনি 
কেন শ্্রীমায়াপুর। দর্শন করিবেন । বিজয় কুমার ব্রজনাথের বর্তমান অবস্থা 
জানিতেন না। তিনি জানিতেন যে, ব্রজনাথ ন্যারশান্ত্রের অভ্যাল পরিত্যাগ 
করিদ্লা আজকাল বেদাস্ত আলোচনা করেন। অতএব নিজ ভঙ্গন কথ! ব্রজ- 
নাথকে সহসা! বলা উচিত নহে। এই ভাবিয়া বলিলেন, মায়াপুরে একটী 
লোকের সঠিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। ব্রজনাথ জানিতেন যে তাহার 
মাতুল মহাশয় গৌরাঙ্গ ভক্ত ও ভাগবতে ব্যুৎপন্ধ। তিনি চিন্তা কারলেন যে, 
মাঞ্ল মহাশয় কোন পারমাথিক অনুসন্ধানে শ্রীমায়াপুর বাইতেছেন | তখন 
বলিলেন মামা, শ্রীমায়াপুরে শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় পরম শ্রদ্ধাম্পদ 
বৈষ্ণব। তাহার সহিত একটু আলাপ করিয়া! আসিবেন। বিজয় কুমার ব্রজনাথের 
এই কথ! শ্রবণ করতঃ বলিলেন, বাবা, তুমি কি এখন বৈষ্বমিগকে শ্রদ্ধা 
কর? আমি শুনিয়াছিলাম যে তুমি স্তায় পরিতাণগ করিয়া বেদাস্তাদি দেখিতেছ। 
এখন বুঝিতেছি যে তুমি ভক্তিমার্গে গবেশ করিতেছ। অতএব তোমার নিকট 
আর আমার কিছু গোঁপন করার আবন্তক নাই। বৃদ্ধবৃন্দাবন দাস ঠাকুর 
আমাকে শরষায়াপুরের যোগপীঠ দর্শন করিতে আক্ঞ! করিয়াছেন। আমি 
মানস করিয়াছি যে, শ্রীমায়াপুরের ঘাটে গঞ্গাঙ্গান করিয়া শ্রীযোগপীঠ দর্শন ও 
প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীবাস "্সঙ্গনে বৈষ্ণবদ্দিগের ঢরণ'রেণুতে একবার গড়াগড়ি 
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দিব | ব্রঞ্ননাথ কঠিলেন, মাম, কপ করিয়। আমাকে ও সঙ্গে গ্রহণ করল, 
চলুন একবার মার সন্হত সাক্ষাৎ কারয়া আমরা! উভয়েই শ্রীমায়াপুরে গমন 
করি' এরূপ কথোপকথনানন্তর উভয়ে শ্রজনাথের জননীকে বলিয়৷ শ্রীমায়াপুর 
গমন করিলেন | প্রথমে উভয়েই পরমাননো গঙ্গ্নান কারলেন। গান সময়ে 
বিজয় কুমার বাঁললেন, বাপু, আজ আমি ধন হইলাম যে ঘাটে শ্রাশচীনন্দন 
জান্কবী দেবীর প্রতি মপার করুণ! প্রদর্শন পূর্বক চ'ববশ বৎসর পর্যাস্ত জল ক্রীড়া 
করিয়াছিলেন, দেই জলে আজ মজ্জন করিয়া পরম সুখ লাভ করিলাম। 
ব্রজনাথ সেই উদ্দীপন বাক্যে কমার হইয়! বলিগেন, মাম, আজ আমি আপনার 
চরপান্থগত ভইয়া ধন্ত ভইলাম। উভয়ে স্নান সমাপন করতঃ শজগন্াথ 
মিশ্রের ভবনে উঠি মহাপ্রেমে অশ্রুধারায় বিভূষিত হষ্টগেন। বিজয় কুমার 
বণিলেন, ষিনি গৌড় ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মহাযোগপীঠ সংস্পর্শ 
না করিয়াছেন, তাহার জন্মটী বুথা গিয়াছে বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না। 
দেখ এই ভূম জড়চক্ষে সামান্য ভূমির ন্যায় পরিদৃশ্ত হইতেছে এবং তার্ণ 
কুটারে আচ্ছাদিত কিন্তু শ্ীগৌরাল কৃপায় আজ আমরা কি বৈভব দেখিতেছি 
বৃহৎ রত্বময় অট্রালিকা, পরম রমণীয় উগ্ঠান, তগ্চিভত তোরণ ইত্যাদি শোভ! 
পাইতেছে। এ দেখ গৌরাঙ্গ বিষুঃপ্রিক় গৃ্াড্যন্তরে দণ্ডায়মান । কি অপূর্ব 
ুত্তি! কি অপূর্ব মুস্তি !! বলিতে বলিতে মাতুল ও ভাগিনের স্তস্কিত হইয়া পাড়িয়! 
গেলেন। অনেক ক্ষণের পর অন্তান্ত ভক্তপিগের সহায়তায়, তাহার! উঠিঘা 
অশ্রধার। নিক্ষেপ করিতে করিতে শরীবান অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। উডপ্নে শ্রীবাদ 
অঙ্গনে লুষ্ঠন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন হা শ্রীবান! হ! অহ্ৈত ! হা! 
নিত্যানন্দ | হ। গদাধঃ গৌরাঙ্গ! ভোমরা আমাদিগকে দয়! কর,-__আমাদিগকে 
অভিমান শুন্ত করিয়া! তোমাদিগের চরণে গ্রহণ কর। ূ 

, আাঙ্গণন্ধরের এরূপ ভাব দেখিয়া! ভত্রন্থ বৈষ্ণবগণ জগ মায়াপুরচচ্জ! জঙ্ন 
অজিত গৌরাঙ্গ! জয় নিত্যানন্দ বলিয়! নৃত্য করিতে লাঞ্সিলেন। ক্ষণকাল 
মধ্যে ব্রজনাথ স্বীয় ঈষ্টদেব ই্ররঘুনাথ দাসের চরণে দেহ সমপ্র্ণ করিবেন। 
বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় ভাহাকে তুলিয়া আলিদন করিয়া বলিগেন, বাবা, আজ 
এ সয়ে কিরপে আাইলে এবং তোমার সঙ্গী মহাজনই বা কে? ব্রজনাথ 
বিনীত ভাবে সকল ক্থ| জানাইলে বৈষ্ঞবগ্ণ বন্ধুল চবুতগ্লা উপয় তাহাদিগকে 
যন পুর্ধ্ক বলাইলেন। বিজক্-কুমার জীমদ্‌ রঘুমাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট 
বিনীত ভাবে ছিজ্ঞাদ। করিলেন প্রতো, কি প্রকারে প্রয়োজন লাত করিব। 
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এবা। আপনার! পরমতক্ত । ক্সাপনার! সমস্ত লাভ জ্গিয়াছেন। তথাপি 
আমাকে অনুগ্রহ করিয়! বখন 'জিপ্তাসা করিবেন, তখন আমি যাহা জানি 
তাহা বপি। জ্ঞানকর্মশৃন্তা কৃষ্ণভাক্তই জীবনের প্রয়োজন এবং নেই প্রয়োজন 
দিদ্ধির উপায়। সাধনাবস্থায়। তাহার নাম সাধনভক্তি ও দিদ্ধাবস্থায় তাহার 
নাম প্রেমতক্তি। 

বিজয়। বাবাজী মহাশয় ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ কি? 

বা। শ্রীমন্মহাপ্রভূর আজ্রায় শ্রীমদ্রপগোন্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসি্ধু গ্রস্থ 
লিখিক্সাছেন। তাহাতে ভক্তির শ্ববপ লক্ষণ নিবপিত হষটয়াছে যথা,-_ 

অন্ঠাভিলাধিতাশুন্তং জ্ঞানকল্মাদানারতং ।' 
আন্বকূল্যেন কৃষ্ণান্ুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ 
এই শ্ত্রে স্ববপলক্ষণ ও তটস্ক লক্ষণ ব্ষদকবূপে বর্ণিত হইয়াছে । উত্তম 

ভক্তি শবে শুদ্ধাতক্তি। জ্ঞানবিদ্ধ1! ও কর্মবিদ্ধাভক্ত শুদ্ধাতক্তি নয়। কর্ম 
বিদ্ধ! ভক্তিতে ভূক্তি ফলের উদ্দেশ্ত আছে। জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তিতে মুক্তি ফলের 
উদ্দেশ্য আছে। ভুক্কি মুক্তি স্পৃহাশৃন্তা যে ভক্তি তাহাই উত্তমা। তাহ! অব- 
লম্বন করিলে গ্রীতি ফললাত করা যায়। সেই ভক্তি কি? কায়-মনোবাক্যে 
ককষ্ণানুশীণনরূপ চেষ্টা ও গ্রীতিময় মানসভাবই তক্তির শ্বরূপ লক্ষণ। সেই 
চেষ্টাও ভাব আনুকূল্যের সহিত নিয়ত ক্রিয়মাণ। জীবের যে নিজশক্তি আছে, 
তাহাতে কৃষ্ণরুূপ! ও ভক্তকুপাক্রমে ভগবানের স্বরূপশক্তি বুত্তি-বিশেষ উদ্দিত 
হইলে ভক্তির স্বরূপ উদয় হয়। জীবের শরীর, বাকা ও মন সকলই বর্তমান 
অবস্থায় জড়ভাবাপন্ন। ন্বীয় বিখেকশক্তি দ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত 
করেন, তখন জড় সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিযাগরূপ কোন শু ব্যবহার উদয় হয় মাত্র। 
উক্কিবৃত্তির উদয় হটতে পারে না। কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিবৃত্তি আবিভূর্তি হইয়া 
তাহাতে কিরৎ পরিমাণে ক্রিয়াংতী হইলেই শুদ্ধ ভক্তিবুত্তির প্রকাশ হয়। 
জ্ীকষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্ত|, অত এব কৃষ্ণানুগীলনই ভক্তি চেষ্টা । ব্রহ্গান্থুণীরন ও 
পরমাক্মান্থণীলনরূপ চেষ্টাসমূহ জ্ঞানকর্ম্ের অঙ্গবিশেষ,-ভক্কি নয়। চেষ্টা প্রাতি- 
কৃল্য সন্বদ্ধেও দেখা যার, অতএব আমুকুল্য-ভাব ব্যতীত ভক্কিত্ব সিদ্ধ হয় ন1। 
আহুকৃল্য শবে কুষ্কোন্দেশে একটী রোচমান! প্রবৃত্তি আছে, তাহাই বুঝিতে 
হইবে। এই অবস্থ! সাধনকালে কিছু স্থল নন্বন্ধ রাখে। সিদ্ধি কালে স্থূল জগ- 
তের মন্ন্ধ রহিত হইয়। পরিস্কত হয়। উভয় অবস্থায় ভক্তির লক্ষণ একই প্রকার । 
অতএব ম্মান্ুকুল্য ভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্কির স্বরূপ লক্ষণ ! ম্বন্ূপ লক্ষণ 
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বলিতে গেলে তটস্থ লক্ষণ বলিতে হর়। রামু গোস্বামী ভক্তির ছুষ্টটী তষস্থ 
লক্ষণ বলিয়াছেন । অন্যাভিলাধিতা শৃন্ভত| একটা তটগ্থলক্ষণ এবং জ্ঞান কর্ম্মাদি- 
দ্বারা অনাবৃত দ্বিতীয় তটগ্লক্ষণ | ভক্তির উন্নতি অভিলাষ বাতীত মন্ত যে কোন 
অভিগাষ হৃদয়ে দিত হয়, তাচাই ভক্তিবিরোধী। জ্ঞান, কর্খ, যোগ, বৈরাগ্য 
ইত্যাদি গ্রবলত| লাভ করিয়া লদয়কে আবত করিলে ভক্তির পকিত বিরোধ ভয়। 
অতএব উক্ত র্টটা বিরোধ লক্ষণ শুন্য হইলেই আহ্কূলা "ভাবে যে কষ্ণান্ুীলন 
তাহাকে শুদ্ধানক্কি বল! যায়। 

বিজয়। শক্তির দৈশিষ্টা কি? অর্থাং ভক্তির কি কি বিশেষ পরিচয় আছে ? 

বাবান্ধী | শ্রীমদ্ব্প গোস্বামী বলিয়াছেন শুদ্ধ ভক্তিতে ছয়টী বৈশিষ্ট 
দেখ! যাইবে অর্থাৎ ;-- 

ক্রেশদ্রী শুভদ1 মোক্ষলঘৃতারৎ সুঢুলভা। 
সান্্রানন্দবিশেষাস্মা শ্রীকুষ্ণাক্ষমী চ সা ॥ 
ভক্তি শ্বভাবতহ (১) ক্রেশদ্ীঃ (২) শুভদ1, (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান 

করান, (৪) 'মতিশয় ছুর্পনা, (৫ ) সান্ত্রানন্দবিশেষ স্বরূপ] ও (৬) শ্রীকষ্ণাকর্ষপী। 

বিজয়। ক্লেশস্রী কিরূপ? 

বাবাজী। ক্লেশ তিন প্রকার,__-পাপ, পাপবীজ ও অবিগ্ঠা। পাতক মহ- 
পাতক ও অতি পাতক প্রভৃতি ক্রিয়া সকল পাপ। ধার হৃদয়ে শুদ্ধাতক্তি 
আবিভ্ত1 হন, তাহার পাপকার্ধা শ্বভাবত থাকে না। পাপ করিবার বাসন! 
সকল পাপবীজ । ভক্তিপৃত হৃদয়ে সে সমস্ত বাসন! স্থানলাভ করে ন | জীবের 
স্বব্ূপ ভ্রমের নাম অবিষ্! । শুদ্ধাতক্কির উদয়ে আমি রুষ্দাস এই বুদ্ধি সহজে 
উদয় হয়। অতএব স্বরূপ ভ্রমস্বরূপ অবিষ্ঠা1! থাকে না। ভক্কিদেবীর আলোক 
হৃদয়ে প্রবেশ হইব! মাত্রই পাপ, পাপবীদ্দ ও অবিগ্যারূপ অন্ধকার স্থৃতরাং বিনষ্ট 
হয়। ভক্তির আগমনে ক্লেশের অদর্শন। স্ৃতরাং ক্রেশদ্সত্বই ভক্ষির একটা 
বিশেষ ধর্ম। 5 

বিজয় । ভক্তি গুভদ] কিরূপে? 

বাবাজী | দর্ধ জগতের অন্থরাগ সমস্ত সন্‌্গুণ ও যত প্রকার সুখ 
আছে এই সমস্তই শুভ শব্দের অর্থ । বাহার হৃদয়ে শুদ্ধাভক্কির উদয়, তিনি 
দৈন্য, দয়া, মানশূন্ততা! ও সকলের সম্মানদাতৃত্ব এই চারিটী গুণে অবস্কৃত। 
অতএব জগতের সকলেই তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। জীবের ঘত 
প্রকার সদ্‌গুণ আছে, ভক্তিমান পূরুধের সে সকল 'নামাসে উদয় হয়। শক্তি 


উনবিংশ অধ্যাপ্স । ইত 


মর্ধপ্রঙার স্থুখ দিতে পারেন। ইচ্ছা! করিলে বিষদ্নগত ছুখ, নিকিশের-হদ্ধমত 
সুখ, সমজ 'মিদ্ধি। ভূঙ্জি, যুক্তি গ্রভৃতি সকলই দিতে পায়েন, কিন্ত ভক্ত চতুবর্ধের 
কিছুই চান ম। বলিয়া নিত্য পরধানন্দ ভক্তির নিকট হইডে পাইয়া খাকেম। 

বিভ্য়। ভক্তি কিন্ূপে মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান ? 

বাবাঙ্জী। ভগবদ্‌ রতি সুথ হৃদয়ে কিছুমাত্র উদয় হইলেই ধর্-অথ-কাম-খোক্ষি 
সহফে লু হইব! পডে। 

বিজয় । তক্তিকে স্ুভুরভ। বল! হয় কেন? 

বাবাজী। এই বিষয়টী একটু ভাল করিয়। বুঝিতে হইবে । সহজ নয 
সাধন করিলে ও ভজন চাতুর্ধ্যাভাবে সহজে ভক্তি লাভ কর! যার না । হরি 
তুক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তষ্ট করেন। বিশেষ অধিকার না 
দেখিলে ভক্তি দেন না । এই ছুষ্ট প্রকারে ভক্তি সুলতা হইয়াছেন । জ্ঞান- 
চেষ্টা দ্বারা অভেদ ত্রন্ধজ্ঞানরূপ মুক্তি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বাসনা 
ভূক্তি অনায়াসে লাভ হয়। কিন্তু ভক্তিযোগ-সংষোগরূপ নৈপুণ্য যে পর্যযস্ত 
ন1 হয়, সে পর্যস্ত সশ্র সহস্র সাধন করিলেও ভরিভক্তি লাভ হয় ন। 

বিজয় । ভক্তির সান্দ্রানন্দবিশেষ স্বরূপ কিরূপ? 

বাধাজী। ভক্তি ডিৎসথ, অতএব 'আনন্দ। সমুদ্র । জডভজগতে ব! তাহার 
বিপরীত চিনতাম জগতে যে ত্রহ্মানন্দ আছে, তাহা পরাদ্বগুনীকৃত' হইলেও 
তক্তিম্থথসম্মাদ্রর এক বিন্দুর সহিত তুলনার স্থল হয় ন1। গড়ন তুচ্ছ। জড় বিপরীন্ত 
সৃথ নিতান্ত শুফ। সেই দই প্রকার স্থখট চিৎস্থ হইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। 
বিজাতীয় বস্তর পরস্পর তুলন! নাই | এওন্সিবপ্ধন বাহার! ভক্তিনুখখলাত 
করিয়াছেন তাহারা এরূপ একটা গাঢ় আনন্দের শ্বপ্ূপ ভোগ করিতে পান যে 
্রাঙ্মানদি সুখ তাহার নিকট গোস্পদ বলিয়া! বোধ ভয়। সে সুখ যে অন্থুতর* 
করিতেছে সেই জানে, অপরকে বপিতে পারে না । 

রিষ্নয়। ভক্তি কিরূপ শ্রীরুষ্ণাকধণী। ূ 

বাবান্ধী । ধাছার ভ্বদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার নিকটে প্স্ত' 
প্রিযবর্দ সমন্বিত শ্রীরুষণ প্রেমন্ধার! বনীভূত হইয়া! আকৃষ্ট হন। অগ্ত কোন 
উপায়ে তাহাকে বশীভূত কর! যায় না । 

বিজয়! ভক্তি যদি এরূপ উপাদেয় তাহা হইলে যে সবল ব্যক্ষি অগ্নিক 
শান গড়েন, তাহারা কেন ভক্কি সংগ্রহে বন্ধ পান না। 

বাধান্মীঁ। মুল কথা এই দে মানবের ধুতি সীগাধিশিটী | গাহার দ্বারা: 

ও 


২৩৪ জৈব ধন্দর। 


বুঝিপ্না লইতে গেলে, ভক্ষি ও কষ্ণতত, শ্বভাবতঃ জড়ানীতত্ব নিবন্ধন, গুদরব্তী 
হুয়া পড়েন | কিন্তু পূর্বন্থুকূতিবলে ধাহান্র খিদ্দুমাত্র রুচির উদয় ভয় 
তিনি ভক্িতত মজে বুঝিতে পায়েন । সৌভাগ্যবান ব্যতীত ভক্ষিতত্ব 
বুঝিবার শক্তি কেচ লাভ করেন না) 

বিজয়। ঘুক্কি কেন অপ্রতিঠিত হইয়াছে? 

বাবাজী । চিৎস্থথ বিষয়ে মুক্তির অধিকার নাই । এই জন্ত "নৈষ! তর্কেণ” 
বেদবাক্যে এব* “তর্কাপ্রাঠিঠানাৎ” ইত্যাদি বেদাস্ত বাক্যে যুক্তিকে চিবিয়ে 
অকর্মণ্য বলিয়া স্কির করিয়াছন। 


ব্রজনাথ 1 সাঁধননক্তি ও প্রেমতক্তির মধ্যবওঠ কোন প্রকার ভক্তি আছে 
কিনা? 

ধাবানী। ঠা আছি। সাধন ভক্তি, ভাব তক্তি ও প্রেম ভক্তি ইঠার! 
ভক্তির অধন্গ| ভেদে ত্রিবিধন | 

্রঙ্গনাথ। সাঁধন ভক্তির বিশ্বে লক্ষণ কি % 

বাবান্দী। থে ভক্তি সাধ্যভাবসম্পন্ন। তাহাই প্রেমভক্তি | তাকে বদ্গীবের 
ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যে কাণ পন্যন্ত সাধন করা যায় সেট কাল পর্য্যস্ত সেই ভক্তিকে 
সাধন ভক্তি বলা যায়। 

ব্রনাথ। আপনি বলিয়াছেন, প্রেমভক্তি নিত্য সিদ্ধভাব। তবে নিত্য 
'সিদ্ধভাবের সাঁধাত| কিৰপ ? 

বাধাজী। নিতা সিদ্ধভাব বস্ততঃ সাধা নয়। হৃদয়ে তাহাকে 'পকট করার 
নাম সাধন। হদায় এ পর্ণান্ত উদয় হন নাই বলিয়! ভটগ্ক ভাবে কিয়ন্দিনের জন্ত 
তাহীর সাধ্যতা আছে,-- ম্ববপতঃ তা। নিনা সিদ্ধ ভাব। 

ব্রজনাথ। এইট দিদ্ধান্থুটা আব একটু স্পট করিয়া বলুন । 

বাবাজী। প্রেমতক্তি ম্ববপশক্কির বূত্তিবিশেষ। দানা অবশ্তা্ট নিত্য সিদ্ধ । 
জভবন্ধ-জীবের হাদয়ে তা! প্রকট হুষ নাই। কায়মনোবাক্যে তাহাকে হৃদায় 
প্রকট করিবার যে চেষ্টা কর! যায়, তাহাই তাহার সাধনা । যে কাল পর্যাস্ত 
তা! সাধিত হইাতিছে, সে কাল পধ্যন্ত তাহা সাধাভাব প্রাপ্ত। প্রকট হইবাযান্্ 
তাহার নিত সিদ্ধতা স্পষ্ট হয়। 

ত্রজনাথ। সাধনার লক্ষণ কি? 


বাবাজী। মে কোন উপায়ে কষে মনোনিবেশ করান যা, তাহাই বাঁধন 
তক্তিব গক্গণ। 


উনবিংশ অধ্যায়। ২৩৫ 


্র্জনাথ। সেই পাঁধন তক্তি কর প্রকার ? 
বাবান্সী। ছুট প্রকার অরাৎ বৈধী ও রাগাগ্তগ!। 
ব্রঙ্গনাথ। ফাচাকে বৈধী সাধন তক্তি বলে? 
বাবাজী । জীবের ছুট প্রকারে প্রন্নতি উদয় হয়। বিধি অনুসারে যে প্রাবৃতি 
উদয় হয় তাহাকে বৈধী প্রবৃত্তি বলে। শাজই বিধি। পান্থ শাসনক্রমে যে ভক্তি 
উদয় হয় তাহ বৈধী প্রবৃত্তি হইতে জাত হওয়ায় বৈণী ভক্তি বলিয়! উক্ত 
হইয়াছে । 
ব্রজনাথ। রাগের লক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কবিব। এখন আজ্। করুন 
বিধির লক্ষণ কি? 
বাঝাজী। শাস্ব যাহা কর্তব্য বলি নির্ণৰ করিয়াছেন তাহাই বিধি। শাস্ত্র 
যানাকে অকর্তব্য বলিয়া নির্ণয় কবিধাছন, তাহার নাম নিষেধ । বিধি পালন 
ও নিষেধ পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধ ধন্ম। 
ব্রক্নাথ। আপনি যাঠা আজ্ঞ|! করিলেন, তাহাতে বুঝিতেছি যে, সমস্ত ধর্ম 
শাস্ত্রের বিধানই বৈধধর্ম। সমস্ত বিধি নিষেধ পড়িয়া! নির্ণয় করিতে হইলে, 
কলির জীবেব অবসর থাকে না। অতএব সংক্ষেপে বিধি নিষেধ নির্ণয় 
করিবার শান্ত্র-সঙ্গেত কি? 
বাবাজী। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছ্েন )-- 
স্র্তব্যঃ সততং বিষুবিন্মর্তব্যে ন জাতুচিৎ। 
সব্ধে বিধিনিগেধাঃ সুযুরেতয়োরের কিন্করাং ॥ 
ভগবান বিষুকে জীবনের সব্ধবসময়ে ম্মরণ কারবে ইছাই মুল বিধি। আ্বীবের 
জীবনযাত্রায় বর্ণাশ্রমাদি ব্যবপ্তা এই বিধির অনুগত্ড। ভগ্ববানকে কখনই 
বিন্মরণ কর বাইবে না, ইহাই সুলবিধি। পাপ নিষেধ ও বহিথুখতা বঙ্জ্ন ও 
পাপের প্রায়শ্চিতাদি এ নিষেধ বিধির অনুগত । অশুএব শাস্ত্রোজজ সমস্ত বিধি 
নিষেধই ভগবৎন্মরণ-বিধি ও বিশ্মরণ-নিষেধের চির কিন্কর | ইহা হইতে 
বুঝিতে হুইবে যে, বর্ণাপ্রমাদি সমন্ত বিপির মধ্যে ভগখৎ-্মর্ণ বিধিই নিত্য 
বথ একাদশে ১ 
মুখবাহ্রুপাদেত্যঃ পুরুষস্তামৈঃ সহ। 
চত্বরে! জক্তিরে বর্ণা গুণৈবিপ্রাদয়ঃ পৃথক্‌ ॥ 
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মগ্রভবমীম্বরং | 
ন ভজন্তবজানন্তি স্থানাদ্লষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ 


২৬৬ জৈব ধন্খ । 


ব্র্ননাণ। বণাশ্রমবিধিগত পুক্ষেরা সকপেই কেন তৃঞ্চভত্তির সাধনা! ন! 
করেন ? 

বাখাজছী। শ্রীব্পগোস্বামী বলিয়াছেন যে, শান্স্রধিধি পরিচালিত নয়গণের 
মধো যাচাব শুক্কিবিষয়ে শ্রচ্ধ! জন্মে, তাহারই তক্কিতে অধিকার হয়। তিনি 
বৈধজীবনে আসক্তি কষেন না! ও বৈরাগাও করেন না। জীবনযাত্রার জন্ত 
সংসার-বিধি রাখেন এবং জাভশ্রদ্ধ হইয়া শুদ্ধতক্তির সাপনে প্রবৃত্ত তন। 
এইকপ অধিকার বহু জন্মের গ্ঞ্তি ফলেই বৈধ জীবছ্িগের দধ্যে উদঘঘ হয়। 
শরদ্ধাবান্‌ ভক্ত্যধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ 2েদে ত্রিবিধ | 

ব্রজনাথ। গীতা-শান্ত্ে আর্ত, জিজ্ঞাস, অর্থাী ও জ্ঞানী এই চারিবিধ 
ধ্যান্ত ভক্তি করির1 থাকেন, এঝপ কথা আছে । তাহার! কি ভক্তির 
অধিকারী ? 

বাবাজী । আন্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থাধিতা ও জ্ঞান এই চাঁরিটী যখন সাধুসঙ্গ- 
বলে দুর হইয়া অনন্টভক্কিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তখনই তাঁহারা ভক্তির অধিকারী 
হুন। গজেন্দ্র, শৌনকাদি, প্রুব ও চতঃসন ইভার উদ্বাহরণ। 

বজনাথ । ভক্তদিগের কি মুক্তি ভয় না? 

* বাবাজী । গালোক্য, সার্টি, সামীপ্য, সান্ূপায ও সাধ্জ্য এই প্ঞ্চবিধ 
মুক্তির মধ্যে সাধুজ্য মুক্তিই ভক্তিতন্ধের নিতান্ত বিরোধী ৭ অ৩এব ভক্তগণ 
তাহা কখনই শ্বীকার করেন না। সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই 
চারিবিধ মুক্তি তক্তির অত্যন্ত ধিরোধী না হইলেও কোন অতশে তাহাদের 
প্রতিকূলতা আছে 1 কৃষ্চভক্তগণ নাবায়ণ-ধাম-গত এ চারি প্রকার মুক্তি ও 
কদাচ স্বীকার করে না। এ মুক্তি সকল কোন কোন স্থলে স্ুখৈশ্বধ্যোত্তরা 
এবং কোন কোন স্থলে প্রেমসেবোত্বরা | যেস্থলে ন্খৈশ্বধ্যই তাহাদের 
চরম ফল, সেই স্থলে তাগার! ভক্তদিগের ত্যাজা। মুক্তি কথা দূরে থাকুক, 
কুষ্ণাক্্-মানসরূপ উকাপ্তিক ভক্তর্দিগের পক্ষে শ্রানারায়ণের প্রসাদও মন হরণ 
করিতে পারে না; কেন না, শ্রীনারায়ণ ও প্কৃষনবন্ধপে সিদ্ধাস্ত স্থলে কোন 
ছেদ না থাকিলেও কুষ্ণরূপে রসের উৎকর্ষ আছে। 

ত্রজনাথ। আধ্যকুলজ্বাত বর্ণাশ্রমবিধিব্যবস্থিত শিষ্টপুরুষেরাই কি ভক্তির 
অধিকারী হইতে পারেন ? 

বানাজী। তঞ্জিতে নরমাঠেরই অধিকার লাভের যোখ্যত। ছে। 

এজনাঁথ |, ধর্ণাশ্রস ব্যণাস্থিত ব্যক্িদিগের বর্ণাশম বিধিপাপন ও শুদ্ধ" 
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ভক্তিধন্থের যাঁজন এই ছুইটী কর্তব্য দেখিতেছি | যাহার! ব্ণাশ্রম-বাধস্থিত 
নয়, তাহারা কেবল ভক্কি্র অঙ্গ পালন করিতে ধাধ্য। এরূপ হইলে বর্ণাশ্রম 
ধর্ম-বাবস্থিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কনম্মা্গ ভক্তযঙ্গ উভয়ই পালনীয় হওয়ায় কষ্ঠা- 
ধিক্য দেখিতেছি। একূপ কেন? 

বাবাজী । শুন্ধভক্ত্যধকারী ব্যক্তি ব্ণাশ্রম ধর্মে ব্যবাস্থত থাকিলে ৪ 
কেবল ভক্তাঙ্গ পালন করিতে বাধ্য | ভক্তযঙ্গ পালনে হথুভরাং কর্মমা্গপাপিত্ত 
হয়। যেস্থলে কল্মান তক্তাঙগ ছহতে স্বতন্ত্র ও বিরোধী হয় সে সবলে বর্দাাজর 
অননুষ্ঠানের জন্ত কোন দোষ হইবে না। ভক্তাধিকারীর অবন্ম ও বিকর্ধা 
স্পৃহা ম্বভাবতঃ থাকে না। তবে বদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয় 
তজ্জন্ প্রায়শ্চিত্ত কর্্মাঙগ তাহার পালনীয় নয়। যাহার হৃদয়ে ভক্ত আছে, 
তাহার দৈবাৎ কৃত কোন পাপ, তাহার জদায় স্থির হইতে পারে না। শীত 
সহজে বিনষ্ট হয়। অতএব প্রায়শ্চিত্তের গ্রয়ো্গন নাই। 

ব্রজনাথ। ভক্ত্যধিকারীর দেখখণ খবিখণ (প্রভৃতি খণ সকল কিরূপে 
পরিশোধ হইবে ? 

বাবাজী । বাবা, একাদশ স্বান্ধর একটী গ্লোকার্থ বিচার কর।__ 

দেখধিভৃতাপ্তনৃণাং পি$ণাং ন বিষ্করে! নায়মুশী চ রাজন্‌। 
সব্বাত্মন! যঃ শরণং শরণাং গতে। মুকুন্দং পরিহতা কত্ত" ॥ 

সমস্ত ভগবদসী তার চরম তাৎপধ্য এই যে, যিনি সমস্ত পন্মের তবপাঁ পৰি” 
তাগ পুব্বক আমার শরণাপন্ন হন, আমি তাহাকে সর্বপাপ ভতে মুক্ত করি) 
গ্রীতার তাৎপর্য এই যে, অনগ্ভ তক্তিতে ঘখন অধিকার জন্মে তখন জ্ঞানশাস্্ 
ও কর্ণশান্ত্ের বিধির তিনি বাধ্য হুদ না। ভক্তির অন্থশীলন মাত্রই তাহার 
সর্বসিদ্ধি হয়। অতএব, “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ততি” এই ভগবৎ প্রতিজ্ঞা সর্যোপরি 
বলিয়! জানিবে। 

এন পর্যাস্ত শ্রবণ করিয়! ব্রঙ্গনাথ ও বিঙয়কুমার উভয়েই এক বাক্যে 
কহিলেন আমাদের ছদয়ে ভক্ত সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই । জানিলাম, জ্ঞান 
ও কণ্ম অতি তুচ্ছ বস্ত। ভক্তি দেবীর কপ! ব্যতীত জীবের কোন প্রকার মঙ্গল 
মান হয় না। প্রভো, কৃপা করিয়। শুদ্ধাতক্তির অঙ্জ সকল বর্ণন করুন্‌। 
আমন্লা রুতাথ হই? 

বাবাজী | ব্রজনাথ, ভুমি প্রীদশমূল্র অষ্টম গ্লোক পর্যন্ত শ্রবণ করিয়াছ। 
যেই কল তোমার পুক্তনীয় মাতুল-মহাশয়কে সমন্বাত্তাপপ বলিবে। উহাকে 
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(দিয়া শামার চিন প্রচুল্প হইয়াছে | এখন নবম শ্লোক শ্রবগ কর,-- 
শ্রতিঃ কৃষ্কাধ্যানং শ্রয়ণনতিপুজা বিধিগণাঃ 
তথা দাস্তং সথ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদমং | 
নবাঙ্গান্তেতানীহ বিধিগতভক্কেরগুদিনং 
ভজন্‌ শ্রদ্ধাযুক্তঃ শ্রবিমলরতিং বৈ স লভতে | 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, ছষ্চন, দাপ্ত, সথা ও আত্মনিবেদন এই নববিধ 
বৈনীভাক্তি যিনি শ্রদ্ধ। সহকারে মহ্ুদিন অন্ণীলন করেন তিনি বিমল কৃষ্চরতি 
প্রাপ্ত হন। 
ট্রষ্চের নাম, দূপ, গুণ ও জীল| সমবস্বীয় অপ্রারৃত বর্ণনাদির শ্রোত্র 
স্পর্শের নাম শ্রবণ । শ্রবণের দুই অবস্থা) শ্রদ্ধ! উদয়ের পুর্বে সাধূুগণের মুখে 
যে কৃষ্ণ গুণানুবাদ শ্রধণ করা যায় তাত! এক প্রকার শ্রবণ সেষ্ট শ্রবণ হইতেই 
শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত কুষ্ণনামাপ্ি 
প্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে । তদনন্তর গুরু বৈষ্ণবের মুখ নিঃল্যত যে কৃষ্চনামাদি 
শ্রবণ কর! যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ। শ্রবণস্ট শুদ্ধভক্কির একটা অগগ। 
মাধন কালে গুরু বৈষ্ণবের মুখ ৯ইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধকালের শ্রবণ 
উদ্দূয ভয়। শ্রবণই ভক্ভির প্রথমা । 
ভগবন্নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় শব্দ সকলের জিহ্বা! স্পর্শের নাম কীর্ডন। 
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম সামান্ধত বর্ণন, শান্তর পাঠ দ্বার অপরকে শুনান ও গীত দ্বার! 
সকলকে আকর্ষণ, তথ! দৈন্টোক্তি, বিজ্ঞপ্তি, স্তব পাঠ ও প্রাথনাদি এই সকল 
কীর্ভনের প্রকার। অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্ভনকে শ্রেষ্ঠা বন্ধ বর্ণিত 
ভইয়াছে। বিশেষতঃ কলিধুগে কীর্ডনই সকল জীবের মঙ্গল সম্পাদনে সক্ষম 
ইহা শানে তৃয়ে। ভূয়ঃ কথিত ছটয়াছে। 
ধ্যায়ন কুতে যজন্‌ যজৈস্ত্রেতীয়াং ছাপরেইচুন। 
যদাপ্রোতি তদাপ্লোতি কলৌ সংকীর্ভ্য কেশবং ॥ 


হি কীর্তনে যেরূপ চিত্তের নৈশ্বল্য সাধিত হয় এরূপ আর কোন উগায়েই 
হয় না। অনেক ভক্ত একত্রিত হইয়! যখন কীর্তন করেন তখন সংকীর্তন হয়। 

রুষ্ণের নাম রূপ গুণ লীল! স্মরণের নাম ন্মরণ | ম্মরগ পর্চবিধ। যৎকি ঞ্চিৎ 
অনুসন্ধানের নাম স্মরথ। পুর্ব বিষয় হইতে চিন্তকে আকর্ষণ করতঃ সাম্যা” 
কারে মনো-ধারণের নাম ধারণা । বিশেষ্পে রূপাদি চিস্তনের লাম ধ্যান 
অমৃত ধারার ভ্তায় অনবচ্ছি ধ্যানের নাম এরবাহথস্মতি। ধ্যেযসাত্ শর্ত নাম 
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সমাধি । শ্রবণ, কীর্তন, শরণ, এই তিনটা ভক্তির প্রধানাঙগ। অন্য সকল অঙ্গ 
ইঞার অস্তভৃতি। শ্রবণ, কীর্তন ও স্রণ এইট তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সর্ধ- 
প্রধান । যেহেতু, শ্রবণ ও শ্মরণ কীর্তনের অন্তভূত হইয়া থাকিতে পায়ে। 

শ্রীভাগবতোক্ত "শ্রবরণং কীর্ভনং বিষ্ণোরিতি" বচনাহুসারে পাদসেবা বা 
পরিচর্ধয| ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ । শ্রবণ, কীর্তন ও শ্ররণ সহকারে পাদসেবা কর্তব্য । 
পাদসেব! কার্ষো নিজের অকিঞ্চনত্ব ও সেবা-যোগাত্ব বুদ্ধি এবং সেব্য বস্তুর সচ্চিদা- 
নন্দঘনত্ব বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন । পাদ-সেখা-কার্যে শ্রমৃত্তি দর্শন, স্পর্শন, পর্রি- 
ক্রেমা, অনুব্রজন, ভগবন্ধন্দির-গলা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবদীপাদি-তীথস্ান 
দর্শনাদি অন্তর্ভাব্য। শ্রীপগ্োস্ামী ভক্তর ৬৪ অঙ্গ প্রসঙ্গে এই বিষয় সকল 
পরিফার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসীসেবা ও সাধুসেবা এই অঙ্গের অন্তত ত। 

পঞ্চম অঙ্গ অর্চন | অর্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়। বিচার অনেক । 
শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণে নিবুক্ধ ভইয়াও যদি অর্চনসার্গে শ্রদ্ধ! উদয় হয়, তাহ! 
হইলে ই্রগুরু-পাদপ্নাশ্রয়-পূর্ববক মন্ত্-দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অর্চন প্রক্রিয়া করিবে । 

ব্রজনাথ। নাঁম ও মকত্রে তেদ কি? 
বাবাজী । শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন। নামে নমঃ শব্ধাদি সংযোগ করতঃ 

ভগবানের সহিত কোন সন্বন্ধ বিশেষ স্থাপন পুব্বক খধিগণ কোন শক্তি বিশেষ 
নাম হইতে উদধাটন করিয়াছেন | নামই নিরপেক্ষ তত্ব, তথাপি দেহাদি সম্বন্ধে 
জীব কদর্ধ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত সঙ্কোচ করণাভিপ্রায়ে 
মর্ধযাদামার্গে সমস্ত্ার্চন বিধি নিরূপিত হউয়াছে। বিষয়ীলোকের পক্ষে দীক্ষার 
নিতান্ত প্রয়োজন । আকষ্ণ-মন্ত্রে "সাধ্য সিদ্ধ স্ুসিদ্ধা'র” বিচারের প্রয়োজন নাই। 
কক মস্ত দীক্ষার্ট জীবের পক্ষে অত্যান্ত শুভকর। জগতে যত মন্্ আছে, নকল 
মন্ত্র অপেক্ষা কষ্মন্ত্র প্রবল। সদগুরুর় নিকট মন্ত্র লাভ করিবামান্র অধিকারী 
জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। ্রাগুরুদেব জিজ্ঞান্্রকে অর্চনাঙ্গ সকল বলিয়া! থাকেন। , 
দে সমস্ত এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপতঃ ইহা জ্ঞাতবা যে স্ত্রীর” 
জন্ম, কার্তিক ব্রত, একাদশী ব্রত, মাঘ শ্নানাদি অচ্চনমা্গের অন্থর্গত। কৃষ্ণা্চন 
বিষয়ে এফটী বিশেষ কথা আছে। কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণতক্তের অর্চন নিতান্ত 
প্রয়োছন। 

বন্দনই বৈধ ভক্তির ষষ্টাঙ্গ। পাদসেব৷ কীর্তনাদির মধ্যে বন্দন অস্তভূর্ত 
থাকিলেও ভাহা পৃথক অঙ্গ বলিয়৷ কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন। সেই 
পনস্কার স্বিবিধঃ--একাঙগ ,লমন্কার ও অষ্টান্গ নমঙ্কার। নমস্কারে এক হস্ত কৃত 
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নযস্কার, বন্ধার ভদেছের সহিত নসঙ্ক'র। ভগবানের অথ, পৃষ্ঠে ও বাঁমভাগে বং 
মন্দিরের অত্যান্ত নিকট গর্ভে নমস্কার অপরাধ রূপে গণ্য ভষ্টঘাছে। 
দাস্তই সপ্থম অঙ্গ। আমি কৃষঃদাস এইকপ অভিমানই দা্ঠ। গ্ান্ত 
সম্বন্ধের সহিত যে ভজন তাই শ্রেষ্ঠ । নমঃ, স্বতি, সর্ববর্ম্া্পণ, পরিচর্যা, 
আচরণ, স্বৃতি, কথা শ্রবণ ইত্যাদি দাস্তের অন্তর্ভাব্য। ৃ 
সধ্যই আটমাঙ্গ। কৃষ্ষের হিত চেষ্টাময় বন্ধুভাব লক্ষণষ্ট সখ্য। মধ্য ছুট 
প্রকার। বৈধাঙ্গ সখা ও ঝাগাঙ্গ সখ্য। এস্থপে কেবল বৈধাঙ্গ সখ্য গ্রহণ 
করিতে ছইবে। অর্চামৃত্তি সেবায় যে সখ্য সম্ভব ভন্প তাচাই বৈধ নধ্য। 
আত্মনিখেদনকে নবমাঙ্গ বলা যায়। দেহাদি গুদ্ধাম্মা পধ্যন্ত কৃষ্চার্পণ 
করার নাম আত্মনিব্দেন। নিজের জন্য চেষ্টা শৃন্ঠ হইয়া কৃষের জন্য চেষ্টাময় 
হওয়া! আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত-গে! যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে 
না, তন্রপ। কৃষ্ণের ইচ্ছার অন্থগত থাক। এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদ্ধীন করাও 
তত্নক্ষণ ; বৈধ আত্ম নিবেদনের উদাহরণ যথ!,-- 
দ বৈ মনঃ কষ্চপদারবিনয়োর্বচাংসি বৈকুষ্ঠগুণানুবর্ণনে। 
কৌ হরেমনিরমার্জনাদিযু শ্রতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকখোদয়ে ॥ 
যুকুন্দপিঙগালযদর্শনে দুশৌ তত ত্যগাতর্পর্শেকসঙ্গমং 
শ্রাণঞ্চ তৎপাদসরৌজসৌরভে' শ্রীমত্ত,লস্তাং রসনাং তদ পিঁতে ॥ 
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদান্র্পণে শিরো হৃধীকেশপদ্দাভিবন্দনে । 
কামঞ্চ দাস্তে ন তু কামকামায়! যথোত্তমঙ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ 
ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাবৎ শ্রবণ করিয়! পরমানন্দে বাবাজী মহাশয়কে 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়। বলিলেন, প্রভে!, আপনি সাক্ষাৎ ভগবত পার্শদ, আপনার 
উপদেশামৃত পান করিয়া আমগা ধন্ত হইলাম। বুথ! বর্ণাহন্কারে ও বিদ্বাহগ্কারে 
আযাদের দিন যাপন হষঈতেছিল। বহু জন্মের পুষ্জ পুন -সুক্কৃতিবলে আপনার 
চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছি । বিজয়কুমার বলিলেন হে ভাগবত প্রবর | শ্রীরন্দাবন- 
ঘাস ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ দর্শনের জন্ত উপদেশ দিপ্লাছিলেন। 
তাহার কৃপাতে অস্ত ভগবন্ধাম দশন ও তগবৎ পারদ দন দূপ সফল লাভ হুইল। 
রূপা হয় ত আগামী কল্য দন্ধ্যার সময় এথানে পুনরায় আনিব। 
বৃদ্ধ বাবাজী বুন্দারন-দাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ কণিবামাত্র দণ্বৎ পড়িক! 
তাকে গ্রণাম করিলেন ও বলিলেম আমার শ্চৈতন্ঠ লীলার ধিনি ব্যাঙ্াবতার 
তাহাকে আমি বার বার প্রণাষ করি। 
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বেলা অধিক কষটল। ব্রক্নাথ ও জধকূমার ব্ূজনাথের বাটীহে গমন 
করিলেমএ 


বিশ অধ্যায় । 


নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
প্রমেয়ান্তর্গত অভিধ্যে বিচার-_বৈধসাধনভক্তি 


বজনাথ ৭ বিজন্কুমাব ই পগ্রভরেব মপ্যে দাটীন্জে পৌছিলেন। ব্রজ- 
মাগের মাতা লাভাকে পিশেম যন্রপতকাবে অসেব্য প্রসাদান। সেবন করা” 
ইঈলেন। আহীল্লান্তে মুল ৭ ভাগিন্ষ পরস্পর অনেক প্রকাৰ প্রেমাপাপ 
করিতে লাগিলেন । ব্রক্ষণাথ যে সকল উপাদশ পুনৰ শ্রধণ করিধাছেন, (সে 
সমস্ত ক্রমে ক্রেমে শ্ীয় মাহুল মভাশর়কে বললেন | বিজয়কমার ভৎশবণে 
আননদমগ্ন ইয়া ভাখিনেয়কে বলি-লনঃ হোমার্‌ বড সোখাগা। এই সকল 
ভত্বকথা তুমি মহত্জনের নিকট শ্রবণ করিয়াছ 1 ভান্তীকথা ও হরিকথ! অ্রবণে 
মঙ্গল উদয় হয় বটো কন্ত মহত সুখনিঃস্যত শ্রী সকল কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে 
অতি শীঘ্র ফলদ হয়। লাখা, তুম সর্ধশান্ত্রে প্ডিত। বিশেষতঃ ন্যারশান্ত্রে 
অন্থিতীয়; বৈদক্ষ ত্রাঙ্গণের মধো কুলীন ও নিপর্পি নও ; এই সমস্ত সম্পত্তি 
এখন তোমার অলঙ্কারপ্বূপ ভষ্য়া,ছ। যেহেতু সাধুবৈষব পাদাশ্রয় পূর্বক 
শ্রীকুষ্চকথায় তুদ্ম রতিলান্ করিতেছ । 


চত্ডীমগুপে বসিয়া মাঠ়ুল ও হাগিনেয় পরমাথ বিষয়ে এইবপ আলো” 
চনা করিততোছিলেন, এমন সমন্ন ব্র্গনাথের মাহা পাশ্বগুজে আসয়া দীরে 
ধীরে বিজয়কুমারকে বলিতিত লাগিলেন, ভাই, অনেকাদন পথে তুমি আপসি- 
গাছ, তোমার ভাগিনেয়কে মহ্র করিয়া গুচস্ত ক'রয়া দেও। ত্রঙ্গনাথের 
খাবচার দেখিয়া আমার বিশেষ ভয় ভষ্ক্াছে মে অঙজনাণ গুঠস্ত হঈলে না। 
ঘটক ভট্রাচাশ্য অনেক মন্বদ্ধা আনিছেছন বিজ্ঞ বঙ্গলাথের ধঞ্ওশপণ যে সে 
বিবাহ করিবে ন।। শাশুড়ী ঠাকুরাণা 9 এ বিষয়ে ম্ কপিণেন, কিছু করিতে 
পারলেন লা। ভদ্দীর ্ সকপ কথ শু'নগ্। বিজনবুমার কভিলেন, আম 
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এখানে ১০।১৫ দিন থাকিব। ক্রমশঃ যুক্তি করিয়া তোমাকে এ বিষয়ে যাহ! 
হুয় তাহ! বলিব। এখন তুমি অন্দরে প্রবেশ কর। 

ব্র্নাথের জননী অন্দরে প্রবেশ করিলে বিজয়কুমার পুনরায় পরমাথ 
আলোচন! করিতে লাগিলেন। আলোচনা করিতে করিতে সে দিবস অতি- 
বাছিত হইল। পরদিন আহ্ারান্তে বিজয়কুমার ব্রজনাথকে কহিলেন, অস্য 
সন্ধ্যার সময় শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়! পুজাপাদ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে ই্ীরূপ- 
গোম্বামীর চতুঃবষ্টি অঙ্গ ভক্তির বিবরণ শ্রবণ করিতে হইবে। ব্রজনাথ, তোমার 
সাধুসঙ্গ যেন আমার জন্মে জন্মে হয়। তোমার সঙ্গ ন! পাইলে বোধ হয় আমার 
উপদেশামৃত লাভ হইত ন1। দেখ বাবাজী মহাশয় বলিয়াছেন যে, বৈধমার্গ ও 
রাগমার্গ ছুই প্রকার সাধন ভক্কির মার্গ আছে । আমর! গাকৃত প্রস্তাবে বৈধমার্গের 
অধিকারী,রাগমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্বেই বৈধমার্গ ভালরূপে বু'ঝয়! 
লইয়! সাধন কার্য আরম্ভ করিব। গত কল্য বাবাজী মহাশয় ষে নববিধ তক্তির 
বিচার করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়। কিবপে কাধ্যারস্ত করিব তাহ! বুঝিতে 
গারিতেছি ন1। অগ্য সে সৰ কথ! ভালরূপে বুঝিয়! লইতে হবে । এইরূপে 
নানাবিধ কথোপরুথন হইতে হইতে অংগুমালী অস্তাচলে গমন করিবার উদেষাগ 
করিলেন । আমাদের ভক্তযুগল ধীরে ধীরে “হরিবোল” “হরিবোল” এই কথ। 
বলিতে বলিতে শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া বৈষুব মখলীকে দণ্ডবৎ প্রণাম 
করণানন্তর বুদ্ধ বাবাজীর কুটারে প্রবেশ করিলেন । 

বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাস ভক্তাদ্দগকে দর্শন করতঃ পরমানন্দে তাহাদিগকে 
আলিগন করিয়! কলার পেটোর আসনের উপর বসাইলেন। ভক্তদ্বয় দণ্ডবৎ 
প্রণামানস্তর উপবিষ্ট হইয়! তাঁহাদের অন্তান্ত কথার পর অভীষ্ট প্রশ্ন করিলেন। 

বিজল্প। প্রভে।, আমর আপনাকে অনেক কষ্ট দিতেছি । আপনি ভক্তবৎসল। 

রূপা করিয়া! সে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন । আমর! অগ্ক আপনকার শ্রীমুখ হইতে 
শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বুঝিয়া লইব। যদ্দি ক্ক্পা করিলেন, তবে 
ভাল করিয়া! কূপ কফরুন। যাহাতে আমর! অনায়াসে শুদ্ধাভক্তি অনুভব 
করিতে পারি। টি 

বাবাজী মহাশয় সহাশ্ত ব্দনে বলিলেন । শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিত ভক্ষির 
চতুবেষ্টি অঙ্গ বলিতেছি। চতুঃষ্টি অঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটা প্রারস্তর্ূপ যখ1-_ 

১। গুরুপাদাশ্রয়। 

২। গুরু নিকট হইতে কৃষ্ংদীক্ষা্দি শিক্ষা । 
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৩। বিশ্বাসের সহিত গুরুসেব! | 

৪1 সাধুবন্মেক্ন অন্ধবর্ভন। 

৫। সন্ধ্ম জিজ্ঞাসা। 

৬। দ্ষ্চ উদ্দেশে ভোগাদি পরিত্যাগ । 

৭] স্বারক! প্রভৃতি ধাম ও গঙ্গার সঙ্পিকটে বাস। 

৮। ব্যবহার বিষয়ে ধাবদর্থানুবন্টিতা। 

৯। ভরিবাসর সম্মান। 

১০। ধাত্রী-অশ্বখাদদির গৌরব। 

উহার পরে যে দশটী অংঙ্গর কথা বলিতেছি সে গুলি বাতিরেক ভাবে 
নিষেধরূপে শিতাস্ত পালনীয় 

১১। কৃষ্ণ বহিম্মথ ব্যাক্তর সঙ্গ দুরে পরিত্যাগ করিবে। 

১২। শিষাদির অগ্নবদ্ধ পরিত্যাগ । 

১৩। মহারস্তাদির উদ্যম ত্যাগ। 

১৪। বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাঝাদ পরিত্যাগ । 

৯৫। ব্যবহারে অকার্পণ্য। 

১৬। শোকাদি ছারা অবশ ন! হওয়া 

১৭। অন্ত দেবতাকে অবজ্ঞ! না কর। 

১৮। ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া। 

১৯। সেবা ও নামাপরাধের উদ্তব না হয় এরূপ সাবধান হওয়!। 

২০। ক্ুষ্ঃ ও কৃষ্ণতক্কের বিদ্বেষ ও নিন্দ! সহিতে ন। পারা । 

এই বিংশতি অঙ্গ ভক্তি প্রবেশের দ্বার ম্বপ্ূপ জানিবে। তন্মধ্যে গুক্ক- 
পাদাশ্রয়াদি প্রথম তিনটী প্রধান কার্ধ7। 


২১1 বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ। ২৯। পরিক্রমা! । 
২২। হৃত্সিনামাক্ষর ধারণ। ৩০। অগ্চন। 
২৩। নিম্মাল্যাদি ধারণ। ৩১। পরিচর্যা । 
২৪। কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য। ৩২। গান। 
২৫। দগুবন্তি। ৩৩। সংকীর্তন। 
২৬। অভ্যরথান। ৩৪। জপ। 
২৭1 অনুব্রঙ্গয। ৩৫। বিদ্ঞপ্তি। 


২৮। কৃষ্ঝস্থানে গমন। ৩৬। ন্তবপাঠ। 
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৩৭। নৈবেগ্তাশ্বাদন | ৫৪1 তীয় জানে ভাগবত 
৩৮1 পাগ্ভের আশ্বাদন। শাস্মাদি সম্মান । 
৩৯ ধুপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ। ৫৫ তীয় জ্ঞানে জন্মস্থান 
৪০1 শ্রমর্তি ম্পশন । অথাৎ মথুবাদিসেবন | 
৪১। শ্রমমুত্তি ঈক্ষণ | ৫৬। অর্দীয় জ্ঞানে বৈষুব সেব। 
৪২1 আরাএকোৎসবার্ধি । ৫৭। যথা বৈভৰ সামগ্রীর সাঁহত 
৪৩। শ্রবণ । সাধুগোষ্ঠী লইয়া মচোত্সব। 
881 ব্ষেঃর কৃপোবাগতা দশন | ৫৮ | কান্ডিক মাসের সমাদর | 
5৫1 ম্মরণ। ৫৯ । জান্সাদনা তে সাঞা। 
১৬। ধ্যান। ৬০ | আদ্ধাপুব্ষক ই্মুন্টিপাবচধ্যা | 
৪৭। দাস্ত। ৬১। বাসকজানের সহিত 
৪৮। সখা । শ্মন্টাগবতের অথান্বাদন। 
৪৯। আত্মশিবেদন। ৬২। শ্বজাঁতীয়াশয় নিগ্ধ অথচ 
৫০ প্রিক্নবস্ত রুষ্কে সমর্পণ । আপন! হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ । 
৫১। কৃষ্টোন্দেশে অখিল চেষ্টা । ৬৩। নাম সংকীর্তন। 
৫২1 সর্বশাবে শরণাপত্তি। ৬৪1 মথুর। অথাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে 
৫৩ তীয় জ্ঞানে তুলসী সেখন। অধস্থিতি । 


শেষ পাঁচটা যদিও পুব্ব পুব্বাঙ্গে বর্ণত আছে । কিন্তু তাহার। অন্ত্ন্ত শ্রেষ্ট 
বলিয়! তাহাদিগকে পৃথক অঙ্গে নির্ণয় করা গেল। এই সমস্ত অঙ্গ শরীর, উন্দরিয় 
ও অন্থুঃকরণের দ্বারা কৃঞ্চোপাসনা বালয়া জানিবে। ২১ হইতে ৪৯ এই উন" 
[ত্রশটা অঙ্গ কুষ্ণদীক্ষা্ধি শিক্ষণবূপ িতীয়াজের অন্তগত । 
বিচ্গয়। প্রভো গুরু পাদাশ্রয় সম্ঘপ্ধে আমাদিগকে একটু বিশেষ করিয়া 
উপদেশ করুন্‌। 
বাবাজী । [১11 শিষ্য অনন্ত কুষ্ণ ভক্তির অধিকারী হইয়া, উপযুক্ত 
খুরুদেবের নিকট ক্ুষ্ণতত্ব জানখার জগ্ঠ শ্রাগুরুচরণাশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্‌ 
হুইলেই ভীব কৃষ্ণভক্কির অধিকারী ভন । পুব্ব পুব্ব জন্মের সুতি বলে সাধুদিগের 
মুখ হইতে হরিকথা প্রধণানভ্তর হারবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বান জনে তাহাই শ্রদ্ধা। 
শর্ধ। উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়। শ্রদ্ধা ও শক্পণাপত্তি 
প্রায় একই তত্ব । জগতে কৃষ্ণতক্তি সর্বোপরি । কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহ, 
তাহাই আমান কর্তঝা, শ্রীক্কষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল যাহ! তাহাই আমার বর্জনয়ী, 
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রুষ্ষই আমার একমাত্র রক্ষা কর্তা, আমি কুঞ্চকে একমাত্র পালন কণ্ড! বালয়া 
বরণ করিলাম; আমি অতান্ত দীন ও আকঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছ! ভাল 
নয়। কৃষের ইচ্ছার আন্ুগতাই ভাল এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, তিনি 
অনন্ঠ ভাঁক্তর অধিকারী । অধিকার লাভ করিবামাত্রই ভাক্তশিক্ষার জন্ট ব্যাকুল 
হইয়া! যেখানে সদ্গুক্ণ পান তাহার চরণাশ্রয় করেন। বেদ বলিগ়াছেন,-- 


তথিজ্ঞানার্থং সদ গুরুমেধাভিগচ্ছেৎ। সমিতপাণিঃ 
শ্রোত্রিয় ব্রহ্মানষ্ং । আচাধ্যবান্‌ পুরুষো বেদ ॥ 


শ্রীহরিভক্তিবিলসে সদ্গুরু লক্ষণ ও শিষা লক্ষণ বিস্তৃত রূপে বলিয়াছেন 
মুল কথ। এই শুদ্ধ চরিত্র শরদ্ধাবান্‌ পুরুধই শিষ্য হষ্টবার যোগা এবং শুদ্ধ ভাঁক্ত- 
বাশষ্ট, ভক্তি-তত্বঅবগত, সাধু-চরিত্র, সরল, শিলোভী, মায়াবাদ শৃন্ঠ ও কা ধ্যদক্ষ 
ব্যক্তিই সদ্গুরু। এখভুত গুণবিশিষ্ট সব্বলমা্গ মান ব্রাঙ্গণ হইলে অন্ত বর্ণদিগের 
গুরু হইতে পারেন। ব্রাঙ্গণাভাবে শিষ্য ভইতে অন্তবর্ণে শ্রেষ্ঠ বাক্তিও গুরু হইতে 
পারেন । এই সমস্ত বিধানের মুল তাৎপর্যয এই যে, বণাশ্রম বিচার পৃথক্‌ রাখিয়া 
যেখানে কষ্ণতত্ববেদ্তা পাওগা যায়, তীাহাকেই গুরু বপিয়া গ্রহণ করিতে পার! 
যায়। ব্রাহ্ণ মধ্যে সেৰপ পাষ্টলে আর্্যবংশজাত বর্ণাভমানী সংপারে কিছু 
সুবিধা হয় এই মাত্র। বপ্ততঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু । শান্সে গুরু শিষ্য, পত্ীক্গার 
নিয়ম ও কাল নির্ণয় করিয়াছেন । তাহার তাৎপর্য এই যে গুরু খন শিষাকে 
অধিকারী বলিয়া জানিবেন এবং শিষা বখন গুককে শুদ্ধ ভক্ত বালয়া শ্রদ্ধা ফ্রিতে 
পারিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা করিবেন। 

গুরু দুই প্রকার, দীক্ষাুরু ও শিক্ষার | দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ 
ও অর্চন প্রণালী শিক্ষা করিবে। দীক্ষাগ্ডর, একমাত্র, শিক্ষা গুরু অনেক হইতে 
পারেন। দীক্ষাগ্ডরু ও শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষ। দিতে সক্ষম । 


বিজয় কুমার। দীক্ষা অপরিত্যজা। তিনি যদ্দি সংশিক্ষাদানে" 
অপারক হন, তবে কিরূপে শিক্ষ। দিবেন। 


বাবাজী । গুরুবরণকালে গুরুকে শব্দোস্ততত্বে ও পরতত্ব পারঙ্গত দেখিয়। 
পরীক্ষা! কর! হয়। সেরূপ গুরু অবশ্ত সর্বপ্রকার তত্বোপদেশে সক্ষম । দীক্ষাগ্ডর 
অপরিত্যজ্য বটে, কিন্তু দুইটা কারণে তিনি পরিত্যজ্য হইতে পারেন। শিষ্য 
যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণব গরু পরীক্ষা না করিয়া 
থাকেন তাহা হইলে কাণ্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন হার্য হয় না বলিকক! 


২৪৬ জৈব ধর্ম । 


তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হর। ইছার বছতর শান্ত প্র্মাণ আছে। যথ! 
নারদ পঞ্চরাত-_ 
যো বস্তি স্যায়রভিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। 
তাবুভো নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং 
অন্ত্র,--গুরোরপ্যবলিগুস্ত কাধ্যাকার্যমজানত:। 
উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ 
পুনস্চ,-অবৈষ্ণবোপপিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। 
পুনশ্চ বিধিন1 সমাক্‌ গ্রাতদ্নেদৈষ্বাদ্‌ গুরোঃ ॥ 
দ্বিতীয় কারণ এই যে গুরুবরণ সময়ে গুকু, বৈষ্ণব ও তত্বজ্ঞ ছিলেন কিন্তু 
মঙগদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দ্বেধী হইয়া যান; একপ গুরুকে পরিত্যাগ 
করা! কর্তব্য । গৃহীতগুরু যদি মায়াবাদী | বৈষ্ণবণেমী বা পাপাসক্ত না হন, 
তবে ত্বাভাকে অল্পজ্ঞান প্রযুক্ত পরিত্যাগ কর! উচিত নয়। সে গলে তাহাকে 
গুরু সম্মানের সহিত তাহার অনুমতি লইয়া অন্ত ভাগবত জনের যথাযথ সেবা 
পুর্ববক তাহার নিকট হইতে তত্বশিক্ষা করিবেন। 
বিজয়। (২) কষ্ণদীক্ষা্দি শিক্ষা কিরূপ? 
বাবাজী । শ্রীগুরুর নিকট হইতে ভগবদচ্চন ও বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্দ শিক্ষা 
করতঃ সরলভাবে অন্ুবুত্তির সহিত কুষ্ণসেবা ও কৃষ্ণান্ুশীলন করিবে। পরে 
অর্টনের অঙ্গ সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপদিষ্ট হইবে। সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয়জ্ঞান ও 
প্রয়োজন জ্ঞান শ্রীগুরুচরণে শিক্ষাকরার নিতান্ত প্রয়োজন । 
বিজয়। (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুদেব! কিরূপ ? 
বাবাজী । শ্রীগুরুকে মর্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সামাগ্ত জীববুদ্ধি না করিয়| তাহাকে 
সর্ব-দেবময় জানিবে। তাহাকে কখন ও অবজ্ঞা করিবে না। তাহাকে বৈকু্ 
তনবান্তরবর্তী বলিয়া! জানিবে। - | 
বিজয়। [৪ ] সাধুবস্মণনুবর্তন কিরপ? 
বাবাজী । যে কোন উপায়ে কৃষ্ধে মনোনিবেশ করা যায় তাহাই সাধন ভক্কি 
বটে, কিন্তু পূর্বমহ্াজনগণ যে পন্থা! অবলম্বন করিয়া! গিয়াছেন তাহাই অন্ুসন্ধেয়। 
যেহেতু মেই পদ্থ। সর্বদা সম্তাপশুন্ত ও সমস্ত মঙ্গলের হেতু ॥ অথচ বিন! 
শ্রমে পাওয়। যায় । যথা! স্কান্দে,_ 
স মৃগাঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ গন্থাঃ সম্তাপবর্জিতঃ। 
অনবাণ্তশ্রমং পূর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥ 


রঃ 
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এক ব্যক্তি দ্বার! পশ্থ! স্থন্দররূপে নির্গীত হয় না । পূর্বমচাঞ্জনগণ পর 
পরক্রমে সেই ভক্তিযোগরূপ পন্থাকে পরিষ্কার করিয়াছেন | তাহাই অবলগ্বন 
করা কর্তব্য। ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন ;১-_ 
শ্রুতি-স্বৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিন । 
প্রকাস্তিকী হরের্ডক্তিকৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ 
বিজয়। হরিতে প্রীকান্তিকী ভক্তি কিরূপে উৎপাতের হেতু হয়, স্পষ্ট 
করিয়! আন্ত! করুন্‌। 


বাবাঙ্ী। শুদ্ধ ভক্তির একাস্তিক ভাব পুর্ববমহাজনরূত পন্থা! অবলস্থনেট 

লভা হয়। গন্থাস্তর স্যষ্টি করিলে বস্তৃতঃ তাহা পাওয়! যায় না| এই জন্টট 
দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ প্রস্ততি অর্বাচীন প্রচারকগণ শুদ্ধতক্তি বুঝিতে ন! পারিয়। 
কিয়ৎপরিমাণ ভাবাভাসের সঠিত কেহ মায্লাবাদমিশ্র কেহ নান্তিকত! মিশ্র 
এক এক প্রকার করদর্য গশ্থ! প্রদর্শন পূর্বক তাহাতেই প্রকাস্তিকী হরিভসক্তি 
কল্পনা মাত্র করেন, তাতা বস্ততঃ হরিভক্তি নয় ;-_ কিন্তু উৎপাত বিশেষ । 
রাগমার্গের ভজনে শ্রুতি-স্বতি-পুরাণ পঞ্চরাত্রা্দ বিধির অপেক্ষা নাই, কেবল 
ব্রজনাহুগমনের অপেক্ষা আছে, কিন্তু বিধিমার্গের অধিকারীদিগকে ঞুব-প্রহনাদ- 
নারদ-ব্যাস-গুক প্রভৃতি পূর্বমহাঁজন নির্দিষ্ট একমাত্র ভক্তিযোগরূপ পন্থা! অবশ্থয 
অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব সাধুবঞ্ম্ণনুবর্তৃন ব্যতীত বৈধ ভক্তিগের কোন 
উপায় নহি। 

বিজয়। [৫] সদ্ধপ্ম জিজ্ঞাসা কিরূপ? 

বাবাজী। সন্ধন্্ বুঝিবার জন্য ধাহাদের নির্বন্ধিনী মতি তীহাদ্দের অতি 
শীঘ্ব সর্বার্থ দিদ্ধ হয় | নির্বদ্ষিণী মতির অর্থ এই, বিশেষ আগ্রহ সহকারে 
সাধুদিগের ধর্ম জানিবার জনা জিজ্ঞাস৷ করা । 

বিজয়। [৬] ্রারুষ্চউদ্দেশে ভোগাদি পরিত্যাগ কিরূপ? ৫ 

বাবাজী । আহার-বিহারাদি দ্বারা ম্থখভোগের নাম ভোগ। সেই সমস্ত 
ভোগ অনেক স্থলে ভজন বিরোধী | কৃষ্ণচভজনোদেশে তাছা পরিত্যাগ 
করিলে ভজন সুলভ হয় । ভোগাসক্ত পুরুষের, আসবাসক্ত ব্যক্তির হায় 
ভোগলিগ্। প্রবল হইয়! শুদ্ধভন করিতে দেয় না। অতএব ভগবৎ প্রসাদ 
মাত্র সেবন ও সেবোপযোগী শরীর সংরক্ষণ এবং হরিবাসরাদিতে সমন্ত 
ভোগ ত্যাগ এই সকল আকারে ভোগত্যাগ কর্তব্য । 

বিজন্ব। [৭] ছ্বারক! প্রভৃতি ধাম ও গঙ্গার নিকট বাম কিরূপ? 
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বাবাজী। মে স্তানে ভগবানের জন্মালীলাপ্দ ভইয়াছে, সেই স্থানে শরবং 
গঙ্গাদি পুথা নদীর নিকট বাস করিলে ভক্তিনিষ্টা জন্মে । 
বিজয় শ্রীনবদ্দীপে নিবান কেবণ গঙ্গার সান্লিধা জন্য পবিত্র না আর কিছু 
আছে? 
বাবাজী । আহা ! শ্রীনবন্ধীপের যোলক্রোশের মধ্যে যেখানেই বাদ করা 
যায় তাহাতে শ্রীপুন্দাবন বাস হয় ;--বিশেষন্ঃ শ্রীমায়াপুরে । অযোধ্যা, মথুরা, 
মায়া, কাণী, কাধ, অনন্থী ও প্জারাব্ভী এহ সাতটা মোক্ষর্দায়িকা পুরীর মধ্যে 
এই শ্রীমায়াপুর 'তি প্রধান তীথ। বিশ্ষেঠঃ শ্রীমভা প্রভূ শ্বীয় শ্বেতদ্বীপকে এই- 
স্থানে প্রকটকালে অবশীর্ণ করিয়াছেন। শ্রিমহা প্রভুর চতুথথ শতাবীর পরে 
জগতের সকল তীর্থ শপেক্ষা এই শ্বেতদ্বীপ তীর্থ সকলের প্রধান উবে । এন্কলে 
বাস কারলে সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া শুদ্ধভক্কি লাঁত তয়। শ্রীপ্রাবোধানন্দ সরম্বতী 
এই ধামক নুন্দাবন হইতে অভিন্ন বপিয়াও কোন বিষয়ে ইচার মাহাত্ম অধিক 
করিয়! বর্ণন করিরাছেন। 
বিজয়। [৮1 যাবদর্থান্থৃবহ্ি্কা কিরূপ? 
বাবাজী | নারদীয় পুবাণে লিখিত আছে 3-- 
| বাবসা স্তাৎ শ্বনিব্বাহঃ স্থীকরধ্যাত্তাবদখবিদ্‌। 
আধিক্যে শ্যুনতায়াং চ চ্যবতে পরমাথভঃ ॥ 
বৈধী-ভক্কির অধিকারী সংসারে ধর্মজীবনের সহিত বর্ণাশ্রমসন্মত সহুপায় 
দ্বার অথোপার্জন করতঃ শ্বনিববাত করিবেন। আবশ্তাকমত শ্বীকার করিলে 
তাহার মঙ্গল হয়। অধিক গ্রহণ করিবার লালস! করিলে আসংক্রক্রমে ভজন 
থর্ব হয় । গ্আবশ্তক্ষের নান শীকার করিলে অভাব ক্রমেও সেই দোষ 
আগিয়৷ উপস্থিত তয়। শুতরাং দে পর্যন্ত নিরপেক্ষ হইবার অধিকার না হয় 
সে পর্যান্ত যাবদানুবন্তী শইফ! ধশ্মজীবনে গন্ধ তন্তির অনুশীলন করিবে। 
বিজয়। (৯) হরিবাসর সম্মান কিপ? 


বাবাজী । শুদ্ধ! একাদশীর নাম হরিবাসর। বিদ্ধা একাদশী পরিহাজ্য | 
মহথান্বাদশী উপস্থত হষ্টলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া মহান্বাদতরী করিবে । 
পূর্্বদিবসে বহ্মতপ্য ; ভরিবালব (দবলে নিবন্ধ উপনাস ও রাত্রি জাগন্রণেক নহিত 
নিরন্তর ভজন ও পরদিবসে ব্রহ্গচণ্য ও উপধুক্ সময়ে পারণ ইহাই হরিখাসরের 
সম্মান। মহাগ্রসাদ পারভঠ্যাগ বাতীত নিরম্থু উপবাস হয় না । অশক্ত স্থলে 
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প্রতিনিধি ও অন্কল্ের বাবস্থা । প্নক্কং ভবিষ্যাক্ল” প্রভৃতি বচনে অন্কলের 
ক্রম আছে। 
বিজয়। [১০ ]ধাত্রী অশ্বখাদ্দির গৌরধ কিবপ ? 
বাবাজী | স্কান্দে লিখিত আছে,_ 
অপ্থথ তুলসী-ধাী-গো-ভূমিশূর-বৈষ্বাঃ | 
পৃজিতাঃ গ্রতা ধ্যাঠাঃ ক্ষপয়ন্থতি নৃণামঘং ॥ 
বৈধী ভক্তির অধিকাপী সংসারে অবস্থিত হয়া জীবন যাত্র। নির্বাহোপ- 
যোগী 'অশ্বথাদি ছায়াবুক্ষ, ধাত্রীত্যাদি ফপবুক্ষ, তুলসীভজন বৃক্ষ, গে। জগড়প- 
কারী পণ্ড, ব্রাহ্মণ অথাৎ ধন্ম শিক্ষক ও সমাজ রক্ষক এবং তক্ত বৈষ্বদিগের 
পূজা, প্রণাম, ধ্যান করিতে বাধ্য। এই সকল কাধ্য দ্বার তিনি সংসার 
ক্ষণ করিবেন। 
বিজয়। [১১] কৃষ্ণ বহিম্মুথের সঙ্গশাগ কিৰপ? 
বাবাব্দী। ভাব উদয় হইলে ভক্তি গা তয়। যে পর্যন্ত ভাব উদয় হয় 
নাই গে পগ্যন্ত ভক্তর বিরোধী সঙ্গ পরিভ্যাগ কর! আবগ্তটক। সঙ্গ শবে আসক্তি 
কাষ্যগতিকে অন্তান্য বাক্তির সহিত যে দন্গিকর্ষ ভয়, তাহাকে সঙ্গ বলে না। 
অন্তের সঙ্গিকর্ষে স্পৃত। জন্মিলে সঙ্গ হয়। ভগবদিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জনীয়। 
ভাবোদয়ে বহিন্ু'খ সঙ্গ স্পৃা কখনই জন্মে না। বৈধীতুক্তি অধিকারীর পক্ষে 
(সৰপ সঙ্গ ঘত্পূর্ব্বক বর্জন করা চাই। বুক্ষলতা। যেকপ মন্দ বাধুতে ও বিশেষ 
উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণ বিমুখ সঙ্গ ক্রমে সেইবপ ভক্কিলত। শুক হইয়া পড়ে। 
বিজয় ॥ কৃষ্ণ বিমুখ কাহার! ? 
বাবাজী । কৃষ্ণ ভক্তিশূন্ঠ ব্যক্তি, বিষয় ও স্ত্রী সঙ্গী র্থাৎ বিষয়ে ও স্ত্রীলোক 
সঙ্গে আসঙ্জি মানাদেব, মায়াপাদ ও নান্তিক্য দোসে দূষিত হৃদয় এবং কর্ড, এই , 
টারি প্রকার বাক্তি কৃষ্ণ বিমুখ ॥ ইঞ্াদের সঙ্গ দূরে পরিতা।গ করিবে। 
বিজয় [১২] শিষ্যাদির অন্ধ্বন্ধ পরিত্যাগ কিষপ? 
বাবাজী । অর্থলোর্ভে বত শিষ্য সংগ্রন্গ একটা প্রধান দোয। বশুশিষ্য 
গ্রহ করিতে গেলে অঞাওশ্রন্ধ ব্যক্তিকে শিষা কপিতে হয়, তাহাতে একটী 
অপরাঁধ হইয়। উঠে । জাত শরদ্ধ পুরুষ ব্যতীত আর কে শিস্য হইবার গোগ্য 
হন না। 
বিজয় | [-91 মঙ্চারস্তাদির উতানত্যাণ কিপপ ? 
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বাবাজী । সংক্ষেণে জীবন নির্ব্বাহ করিয়! ভগবন্ডদ্ধন করিবে। বুহৎ বাপার 

আরম্ভ করিলে তাহাতে এরূপ আসক্তি হয় ষে তঙ্গনে আর মন যায়ন!। 

বিজয়। | ১৪] বন্ুগ্রস্থের কলাভ্যাস ও ব্যাথ্যাবাদ পরিত্যাগ কিনূপ? 

বাবাজী । শান্ত সমুদ্র বিশেষ । ঘে বিষয়ে শিক্ষা করিতে কইবে, সে 
বিষয়ের গ্রন্গুণি আদ্যোপান্ত বিচার পৃর্ববক পাঠ করা ভাল। বহু গ্রন্থের একটু 
একটু পাঠ করিলে কোন বিষয়েই ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না | বিশেষতঃ ভক্কি- 
শাস্ত্রের গ্রস্থগুপি বিশেষ যত্ব সহকারে সম্পূণণ পাঠ না করিলে সম্বন্ধ তব্ধুদ্ধি 
উদয় হয় না। আবার গ্রপ্থের সরল অর্থ করাই ভাল; অর্থবাদদ করিতে গেলে 
বিপরীত দিদ্ধাপ্ত আসিয়া পড়ে। 

বিজয় । [১৫] বাধচারে অকার্পণা কাহাকে বলে? 

বাবাজী । শরীর যাত্রা! নিব্বাহের জন্য ভক্ষ্যাচ্ছাদনোপযোগা দ্রব্যের আব- 
হ্যক। দ্রব্য না পাইলে কই, পাইয়া বিনষ্ট হইলেও কষ্ট। এপ কষ্ট উপ- 
স্থিত হইলে ভক্তজন ব্যাকুলচিত্ত না ভইয়! মনে মনে হরিকে স্মরণ করিবেন । 

বিজয়। [১৬] কিরূপে শোকাদির বশবন্তী না হইয়া থাক! যায়? 


বাবাজী । শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মাতসর্ম্য উত্যাদ দ্বাৰা যে চিও 
আব্রণন্ত থাকে, সেই চিত্তে কিৰপে শ্রীরুঞ্চের ন্দুত্তি হইতে পারে? সাধকের 
আত্মীয়-বিচ্ছে্ধ, কামনা-বিরোধ, প্রভৃতি কারণ হহতে শোক-মোহ ইত্যাদি 
উদয় হইতে পারে, কিন্তু দেই শোক মোহ ইত্যাদি ঘ্ার। অবশ হইয়া পড়া ভাল 
নয়। পুত্রবিয়োগাদি উপস্থিত হইয়াছে, শোক অবশ্য ভইবে ॥ হরিচিস্তা দ্বার! 
তাাকে প্রীপ্ব দূর কর! প্রয়োজন। এইরূপে চওকে হরিপাদপঞ্সে স্তির করিতে 
অত্যান করা উচিত ॥ 

বিজয় [১৭] অগ্ঠ দেবতাকে অবজ্ঞ। না করা উচিত এই বাক্য ঘর! 
দেই সেই অগ্ত দেহ্তাঁর পৃজ। কর! উঠত ইহাই কি সিদ্ধান্ত? 


বাবাঙ্গী। কৃষ্ণে অনগ্ ভক্তির প্রয়োজন |. কুষঃ হইতে স্বছন্্র জ্ঞানে অগ্ত 
দেবভার পূজা করিবে না। কিন্তু, অপর লোকে অন্ত দেবতার পুজা করিতেছে 
দেখিয়া সেই সেই দেবতার প্রাত অবজ্ঞা করিবেনা। সকল দেবতাকে সন্মান 
পূর্বক তাঞাদের উপাস্য একমাত্র শ্রীকষ্চকে সর্বদ| স্মরণ করিবে। যতদিন 
জীবচিত্ত নিগুণ না হয় ততদিন অনক্ত তষ্তি উদয় হয় না। ধাহাদের চিও সঃ 
বঙ্গ তম গুণের বণীত৯, তাহারা সমশীণ দেবতার পুজা! সুতরাং করিয়! থাকেন। 
দেই দে দেবতার শি করায় হাহাদের পক্ষে অধিবার। অতএব স্টাহাদের 
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উপাস্ত ব্যাপারে কোন গুকার অসন্মান প্রদশন করিবে না। সেই সেই দেবতার 
পাক ক্রমোব্লতি অবলম্বনে তাহাদের চিন্ত কেন সময়ে নিগুণ হইবে। 

ব্জয়। (১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ ন! কর! কিরূপ ? 

বাবাভ্ভী। অন্য জীবের প্রতি কুপাবিষ্ট তইয়। যিনি অন্ত জীবের উদ্দে 
জানে বিরত থাকেন, তাহার প্রতি উরুষণ শীঘ্র সন্তষ্ট হন। দয়াই বৈধবের 
প্রধান ধন্ম। 

বিজয়,। , (১৯) সেবা ও নামাপরাধের বজ্জন কিরূপ? 


বাবাঙ্গী। অর্চন ধিষয়ে সেবাপরাধ ও সাধারণ ভক্তি বিইয়ে জামাপরাধ 
বিশেষপে বঞ্জরনীয়। যানাঁরোহণে, পাদুকা গ্রহণে, ভগবন্মন্দিরাদি প্রবেশ প্রভৃতি 
বরিশটা সেখাপরাধ | সাধুনিন্দা প্রভৃতি দশটা নামাপরাধ অনশ্ঠ বঙ্জন করিবে। 

বিজয় । (২০) রুসঃ ও বৈষ্ঞবের নিলী| শ্রণণ করিয়! সহ করিবে না এই 
উপদেশ দ্বারা কি তৎক্ষণাৎ বিবাদ করিবার বিধি হইয়াছে ? 

বাবাজী । যাঁতারা কু ও বৈষ্ণবের নিন্দা করে তাক্কার! কষ্ণ বিমুখ । কোন 
উপরোধে তাত। সহ না করিয়া তাচাদের সঙ্গ দুরে বর্জন করিবে। 

বিজয়। প্রথম বিংশতি অঙ্গের সঠিত অগ্ অঙ্গের কি সম্বন্ধ ? 


বাবাজি । ভাহার পর যে 8৪টী অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই এই বিংশতি 
অঙ্গের অন্তভূতি। বিস্তুতবূপে বুঝিবার জন্য দে লকলকে পৃথক্‌ অঙ্গ বলিয়া 
লিখিত হইয়াছে । বৈষ্ঞবচিহ্ণ ধারণ হইতে প্রিয়বস্ত শ্রীরুষ্ণকে সমর্পণ পধ্যপ্ত 
ত্রিশটা অঙ্গ, অচ্চন মার্গের অন্তভূতি (২১) সাধক কণ্ঠে ত্রিকণ্ি তুলসী মালা ও 
দ্বে্ছে দ্বাদশ তিণক ধারণ করিবেন । উহারই নাম বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ। [২২] 
হবে কুষ্ণাদি নাম অগব! পঞ্চতন্বের নাম ইত্যাদি চন্দনৈর দ্বার! উত্তমাঙ্গে ধারণ 
করার নাম হরিনামাক্ষর ধারণ। [২৩] “ত্বয়োপধুক্তঃ শ্রগগন্ধ বাসোহলস্কারই 
চচ্চিতাঃ। উচ্ছি্-ভোজিনে। দাসান্তথ মায়াং জয়েমছি |” এই ভাগবত শ্লোকে 
শ্রীউদ্ধব বচনে নির্দ্াল্য ধারণের প্রক্রিয়া আছে [২৪ ] কৃষ্ঠাগ্রে নৃত্য, [২৫] 
দবন্নতি [২৬] অভ্যু্থান অথাৎ শ্রীগ্রতিমার আগমন দৃষ্টে উদ্িয়| দণ্ডায়মান 
হওয়া, (২৭ )অন্থব্রজ্য। অথাৎ ্রীমৃস্তির পশ্চাৎ গমন (২৮) কৃষ্ণ মন্দিরে গমন (২৯) 
পরিক্রম! অর্থাৎ শ্ত্ীমুস্ঠিকে দক্ষিণে রাখিয়া বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণ, (৩০) অচ্চন অথাৎ 
উপচার ছার! শ্রীমুস্তির পূজ। করণ, এই কয়েকটা অঙ্গের পৃথক্‌ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই 
(৩১) পরিচর্ধা তু সেবোপকরণাদি পরিক্রিয় । তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবা দিতাদৈত 
কুূপাসনা।” এই গ্লোকে পরিচর্যার ব্যাখ্যা হইয়াছে । [৩২] গান, [৩৩] সন্কীর্তণ, 
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[৩৪] জপ, | ৩৫ ] বিভ্প্ঠি অথাৎ দৈষ্ভঘোষক বাঁকা প্রয়োগ, [৩৬] শত পাঠ, 
| ৩৭ ] নৈবেদ্যান্বাদন, [ ৩৮] পাদ্যের আম্বীদন অর্থাৎ চরণামুত ধারণ [ ৩৯ ] 
ধপমাপ্যাদির সৌরভগ্রণ, [৪০ ] শ্রীমৃত্তি স্পর্শন, | ৪৯] শ্রীমৃত্তি নিরীক্ষণ, 
[ ৪২] আ'রাত্রিকোতৎসবাদি [ ৪৩ ] কুষ্ণ নাম চারত গুণাদি শ্রবধণ, [৪8৪1]. 
কষ্। রুপ দর্শন, [৪৫ ] স্মরণ, [ ৪৬] ধ্যান, এই কএকটী অঙ্গ প্পষ্ট। 
| ৪৭ | কন্মার্পণ ও কৈক্বর্য এই ভইঈ প্রকার দাস্ত [৪৮] বিশ্বাস ও মিজ্বুত্তি 
এই দুই প্রকার সখ্য । [৪৯] আত্মনিবেদন শঙ্ষের অর্থ এই যে, আত্মশন্দে 
দেহী নিষ্ঠ অহংত| ও দেনিষ্ মমতা! এই ভুইটা কৃষে। নিবেদন কবিবে। 

বিজয় । দেভা-নিষ্ঠ অহংতা ও দৌহনিষ্ঠ মমতা এই দরষ্টটী আরও স্পট 


করিয়া ব্যাথা করুন্‌। ৰ 
বাবাজী । দেহের মধ্যে ধেজীব আছেন তিনি দেহী ও আহং পদবাচ্য। 


তাঙাকে অবলম্বন করিয়! ঘে, আমি বুদ্ধি তাতাই দেহীনিষ্ঠ অহংতা। দেকতে 
যে আমার বলিয়া বুদ্ধি তাহাই দেহনিষ্ঠ মমত|। | এই দুইটা শ্রীকষ্ণকে 
নিবেদন করিবে। দেশী অর্থাৎ দেচীগত আমি ও দেহগত আমার এই বু 
পরিতাাগ পুব্বক, আমি কৃষ্ঃপ্রসাদভোজী কষ্খদান এই দেহ কৃষ্ণের দাস্য 
উপযোগী যন্ত্র বিশেষ এইরূপ বুদ্ধির সহিত শরীর যাঁত্রানির্বাহন করার নাম 


আম্মনিব্দেন॥ 
বিজয়। প্রিয়নস্্র কিরূপে কুষ্ণকে সমর্পণ করিতে হয়? 


বাবাজী (৫০) জগতে যে বস্তুতে গ্রীতি জন্মে তাহাই কৃষ্ণ সন্বন্ধী করিয়া 
হ্বীকার করার নাম প্রিয়োপহরণ । 

বিজয়। (৫১) কষ্ঠোন্ধেশে অথিল চেষ্টা কিরূপে করিতে ভয়? 

বাবাজী । লৌকিকী ও বৈদিকী যত প্রকার ক্রিয়া আছে, সে সুমন্ত 
ক্রিয়াকে হরিসেবানুকূল করিলে, রুষ্ণের জন্ত অখিল চেষ্টা হইয়া থাকে। 

বিজ্য়। (৫২) সর্বভাবে শরণাপত্তি কিরূপ? 

বাবাজী। ছে ভগবন্! “আমি তোমার” এরূপ মনোবাক্যের গ্থারা বল! 
এবং “হে ভগবন্‌ আমি তোমাতে প্রপর হইলাম” এইক্প ভাবকে শরণাপত্তি 


বলে। 
বিজয় । (৫৩ )তুলসী সেবন কিরূপ? 


বাবান্ী। তুলসী সেব! বয় গ্রকার। তুলসী দর্শন, তুলসী ম্পর্শন, তুলসী 
ধ্যান, তুলসী কীর্ডন, ভুলসী নমস্কার, তুল মাহাস্থ্য শ্রবণ, তুলসী রোপণ, তুলসী 
মেবন ও তুলসীকে নিত্/পুজন এই নয় প্রকার ইরিসেবার উদ্দেশে তুলসীমাহাস্মা 
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বিজয়। শাস্ত্র সান কিকপ? 

বাবাজী । ভগবদ্ুক্তি গ্রতিপাদক শান্তর শান্্। তন্মধ্যে এ্রীম্ভাগবত 
সর্ধবোপরি। যেঙ্েতু ইনি সর্ধ বেদাস্তসার। ইহার রসামৃত-তৃণ্তপুরুষের অন্ত 
কোন শাস্ত্রে রতি হয় ন1। 

বিজয় । (৫৫) হরিজন্ম্থান মথুরার কিরূপ মাহাত্মা ? 

বাবাজী । মথুর। নিয় অখণ, স্মরণ, কীত্তন, তঞ্র গমন বাসনা ও তীথ 
দশন, স্পশন, তথায় বাস ও তাহার সেবা এই সকল ক্রয় দ্বারা অভীষ্ট 
লাঁভ ভয়। শ্রীমায়াপুরও তদ্রপ জানিবে। 

বিজয় (৫১) বৈষ্ণব সেনা কিন্ধপ? 

বাবাজী । বৈষ্ণব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। খৈষ্ঞ$বসেব! করিলে ভগবানে 
ঙক্তি হয়। শাস্ত্রে কথিত ৯ইয়্াছে, সধ্বদে 'আরাধন অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধন 
শ্রেষ্ঠ । তাহার আরাধন1 অপেক্ষাও তার দাস বৈঝুবের সমচ্চন সমধিক | 

বিজয় (৫৭) যথা বৈভব মহোত্নবাররূপে করা যায় ? 

বাবাজী । ভুরিগৃহে যথাসাধা দ্রধ্যাদ্দ সংগ্রহ করিয়! ভগবৎসেব! পূর্বক 
শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবার নাম মহোৎসব । ইভ অপেক্ষা শ্রেষ্ট উৎসব 'আর জংতে নাই। 

বিজয় । [৫৮ কান্ঠিকমাসের সমাদর কিরূপে হয়? 

বাবাজী। কান্তিকমাসের নাম উঞ্জাী। সেই মাসে নিষ্মিতরূপে শ্রবণ 
কীগুনাদি অঙ্গের দ্বার! শ্রীদামোদরের সেবা করার নাম উষ্জাদর | 

বিজ্রয় [ ৫৯] জন্মদ্দিন যাত্র! কিরূপে পালনীয়? 

বাবাজী । যে দিবসে কৃষ্ণের জন্ম সেই ভার কৃষ্ণাষ্মী ও ফাল্গুনী পৌর 
মালীতে যথাযথ উৎদব করার নাম শ্ট্রীজন্মযাত্র! | প্রপন্নদিগের ইছ! পালনীয় 

বিজয়! ( ৬০) শ্রদ্ধাপুর্ববক শ্রমুত্তির পরিচধ্য! কিরূপ? 

বাধাজী। শ্ররীমূর্তির পরিচর্যা! কাধ্যে প্রীতিময় উৎসাহ সর্বদ! হৃদয়ে রাখা 
আবশ্তক। ধিনি এরূপ করেন, কৃষ্ণ তাহাকে কেবল মুক্তিরূপ তুচ্ছফল ন! দিয়, : 
ভক্কিরূপ মহাফণল পধ্যন্ত দান করেন। 

বিজয়। (৬১) কিরূপে রসিকজনের সহিত ভাগবতাথ আশন্বাদন করিতে 
হয়, ভাহা বলুন ? 

বাবাজী । নিগম কল্পতরুর সুমিষ্ট রসই উনতাগবত। রস বহিশ্দু্ ব্যক্তির 
সহিত ইহার আস্মাদনে ইহার রসোদয় হয় | বরং অপরাধ হয়! বাহার! 
শ্ভাগবত বসন্ত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইয়া কৃষ্ণলীলাযসের পিপান্ 
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সাঙ্চাদের সঙ্তিত বসিয়। শ্ভাগবত শ্লোক পাঠ পূর্বক রসান্বাদন করিবে। 
মাদারণ সভায় শ্রী তাগবতের পাঠ বা! শ্রবণ করিলে শুদ্ধ ভক্তির কার্ধয হয় না। 
বিজ্লয্ ( ৬২) স্বজাতীয়াশয় নিগ্তক্তমঙ্গ কিরূপ হয়? 
বাবাজী । তক্তসঙ্গের নাম করিয়! অভক্ত সঙ্গ করিলে তক্কির উন্নতি হয় 
না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকতঙগীলায় সেব৷ প্রাপ্ত হওয়াই ভক্তদিগের বাদন।। সেই 
জাতীয় বামনা যে সকল লোকের আছে, তাহার্দিগকে ভক্ত বলা বায়। তন্মধ্যে 
ধাঠার! আমা হইতে শ্রেষ্ঠভক্ত তাহাদের সঙ্গ করিলে আমাদের ভক্তি হয়। 
নতুবা! ভক্তি স্তপ্তিত হইয়া যে শ্রেণীর লোকের সহিত সঙ্গ কর! বায় তাহার স্যার 
হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে লিখিয়াছেন ১--- 
য্ত যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্তাৎ স তদ্গুণঃ। 
শ্বকুলদ্ধো ততো! ধীমান্‌ ্বযুখ্যানেৰ সংশ্রয়ে ॥ 
বিজয়। (৩৬৩ ) নাম সম্কীর্তন কিরূপ? 
বাবাজী । নাম অপ্রাকৃত চৈতন্য রস। তাহাতে জডগন্ধ নাই । ভক্ত 
জী”বর সেবাম্পৃহ! হইতে ভক্কি-শোধিত জিহ্বাদিতে নাম স্বয়ং শ্বুঙ্তি লাভ করেন। 
নাম উন্দিয় গ্রাহা নছে। এইরূপ নাম সর্ধদ। শ্বয়ং ও অপরের সকিত মিলিত 
হইয়! সন্কীর্ভন করিবে। 
বিজয় । (৬৪) মথুরা! অর্থাৎ জন্পুস্থানে অবস্থিতি সম্বন্ধে আমার আপনার 
কৃপায় বুঝিয়াছ। এখন ইহার পার বলুন ॥ 


বাবাজী । শেষোক্ত পাঁচটা অঙ্গ সর্বোপরি । ইহাতে অপরাধ শুন্য চইয়! 
গব্পমাত্র সন্ধপ্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, ইাদের অদ্ভুত বীধ্যঞ্রমে ভাব অবস্থ! 
উদয় হয়। 
বিজয় । এই সমস্ত সাধন সম্থদ্ধে আর যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য তাহ! আজ। 
, করুন? 7 
বাবাজী। এই সকল ভক্তার্জের কিছু কিছু অবান্তর ফল শাস্ত্রে বর্ণিত 
আছে। তাহা কেখল খহিম্মথ জনের প্রবৃত্তি জন্মা্টবার জন্য । কৃষ্ণরতিই এই 
সকল অঙ্গের মুখ্যফল। ভাক্ত বিজ্ঞদিগের সকল কার্যের ভক্তাঙ্গত্ই সম্মত, 
কন্মাজস্ব পরিত্যজ্য। জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বার। কাহারও ভক্তি মনির প্রবেশে 
ঈীষগ্ুপযোগিতা হয়, তথাপি জ্ঞান ও বৈরাগা ভক্তির অঙ্গ মধ্যে £পরিগণিত নয় 
যেছেতু, তাহার! চিত্তের কাঠিগ্ত উৎপত্তি করে) ভক্তি সুকুমার শ্বভাব!। অত এব 
ভক্তি ছইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তাহাই শ্বীকৃত। জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
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ভক্তির হেতু হইতে পারে না । জ্ঞান ও বৈরাগা যাহ দিতে পারে না, ভক্তি 
ঘর] তাহ! অনারাসে লব্ধ হয়। সাধন ভক্কি হপিভজনে এরূপ রুচি উৎপন্ন 
করেন ষে অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষয় রাগ বিলীন হয়। সাধকের যুক্ত-বৈরাগ্যই 
প্রশ্নোন্ধন | ফন্তু বৈরাগ্য পরিত্যজা। সকল বিষয়ই কৃষ্ণ সন্বপ্ধ যুক্ত করির! 
অনাসক্তরূপে যথাযোগ্য বিষক় স্বীকার করার নাম যুক্-বৈরাগ্য । হরি সন্বস্থী 
বস্তু সকলকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মুক্তি লোভে পরিত্যাগ করার নাম ফন্ত বৈয়াগ্য। 
অতএব আধাত্মিক জ্ঞান ও ফন্ত বৈরাগ্য পরিত্যাগ কর! উচিত। ধন শিষ্যার্দির 
উদ্দেশে যে ভক্তি প্রদশিত হয় তাহা শুদ্ধ ভক্তি হইতে সুদুরবন্ত, অতএব তাহ! 
ভক্তির অঙ্গ নতে। বিবেক্ণাদ গুণগণ ভক্ত্যধিকারীর বিশেষণ, অঙ এব তাহার! 
তক্তির অঙ্গ নয় । যম, নিয়ম, শৌচাচার প্রতি কৃষ্টোন্ুখী পুরুষের স্বয়ং আসর! 
উপস্থিত হয়। তাহার! ভক্তির অঙ্গ নয়। অন্তঃশুদ্ধি, বাহঃশুদ্ধি, তপ শাস্তাদি 
যে গুণ স্ল তাহ! কুষ্ণভক্তাত স্বয়ং আশ্রয় করে, যত্ব করিয়! সংগ্র$ করিতে হয় 
না। ভাক্তর যে সকল অঙ্গ কথিত হইল তাহার মুখা একাঙ্গ সাধনে ব অনেকাঙ্গ 
সাধনে নিষ্ঠ। থাকিলে সিদ্ধি লান্ত ২য়। আমি বৈধী-সাধন-ভক্তির সমস্ত কথাই 
ংক্ষেপে বলিলাম । তোমর! হৃদয়ে ভাবনাপুব্বক ভালরূপে বুঝিয়! পইবে এবং 
সাধ্যমত অনুষ্ঠান করিবে । 
এজনাথ ও বিজয়কুমার এতাবদ্‌ উপদেশ শ্রবণপুব্বক সাষ্টাঙ্গে গুরণপাদপন্সে 
পড়িয়া জানাইলেন। প্রভো ! আপনি কুপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর্ষন্‌। 
আমর! অভিমান গর্ডে পড়িয়! হাবুডুবু খাইতোছ । থাবাঙ্দী বণিলেন, কৃষ্ণ অবস্থাই 
তোমাদিগকে কুপা করিবেন। রাত্র অধিক হইল, মাতুল ও ভাগিনেয় স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন। 
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নিত্যধর্ম ও সহ্ন্ধীভিধেয় প্রয়োজন । 
প্রমেষান্তর্গত অভিধেয় বিচার-_রাগান্ুগ সাধনভক্তি | 


বিজয় কুমার ও ব্রজনাথের চিত্তে একপ্রকার আশ্চধ্য ভাব উদয় হইল। 
উভয়ই এক মনে স্থির কারলেন, যে সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করা আবশ্তক | বিজয় কুমার শিশুকালে কুলগুরুর নিকট দীক্ষ/ লাভ করিরা" 
ছিলেন। ব্রন্থনাথের গায়ত্রী পীঙ্গার পর অগ্ কোন মন্রদীক্ষ। হয় নাই। 


২৫৬ জৈব ধন্ম। 


বাবাজী মহাশয়ের উপদেশে জানিতে পারিলেন, যে অবৈষ্ণব গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ 
করিতে করিতে জীব নরক গমন করে। বিবেক্ক ভইলে পুনরায় স্মাক বিধি 
অগ্থপারে বৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত । বিশেষতঃ সিদ্ধতক্কের 
শিষাতা পাভ করিলে অতিশীত্্ মন্ত্র সিদ্ধিছয়। এই বিবেচনাক্ উভয়েই স্থির 
করিপেন যে, কল প্রাতে শ্রীমারা পুরে গঙ্গা্মান করতঃ পরমারাধ্য বাবাজী 
মহাশঞ্জের নিকট দীক্ষা লাভ করিব। এষ বিষয় মনে মনে করিয়া উভয়ে পরদিন 
প্রাতে গঙ্গাঙ্গান সমাপ্তি করতঃ পৃর্ধো পিষ্ট দ্বাদশ তিলক ধারণ পূর্বক শ্রীল রুনাথ 
দাস বাবাজী মহাশয়ের চরণে গিয়! সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম ধরিলেন। বাধাজী 
মহাশয় সিদ্ধবৈষ্ণব ; তাভাদের মনের কথ! জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আগ্ঠ প্রথতে কি মনে করিয়া আপিয়াছ ? উচ্ভয়ে বলিলেন, প্রভো। আমাধিগকে 
দীন অকিঞ্চন জানিয়া রূপা করুন। বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে পৃথক পৃথক 
করিয়। কুটারে লইয় প্রীমাষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দান করিণেন। মন্ত্র জপ করিতে 
করিতে উশুয়ে মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া “জয় গৌরাঙ্গ'” বলিয়। নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের গলদ্দেশে তুলসীমাল। ও সুন্দর যক্ঞোপবীত, দ্বাদশতিলক, 
উজ্্ল মুখশ্রী, কিছু ক্ছিসাত্বিক বিকার, চক্ষে দর দর অশ্রু দেখিয়া বাধাজী 
মহাশয় তাহার্দিগকে আলিঙ্গন করিয়া! বলিলেন, আজ তোঁমর! আমাকে পরিশ্র 
করিলে। তাহারা বারম্বার বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি আস্বাদন পূর্বক মন্তকে 
ধারণ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ বাটা হইতে আনিবার পুর্বে শ্রীমন্ুষ্ঠা প্রভুর 
ভোগ সামগ্রী আনিবার যেব্যবস্ত। করিয়। আসিয়াছিলেন, ত৭দন্ুসারে তাহার 
গৃহভৃতাত্বয় অনেক স্থান দ্রব্যাদি আনিয়। উপস্থিত করিল। বিজয় কুমার ও 
এজনাথ করযোড় পুর্বক খৈষ্ণবদিগকে জানাইলেন যে তাহাদের আনীত ভোগ 
দ্রব্য সকল মগাপ্রভুকে নিবেদন করুন। শ্রীবাস অঙ্গনের অধিকারী মহাশয় 
,পু্জাবী দ্বারা ভোগ পাক করাইয়া শ্পঞ্চ ওকে সমর্পণ করিলেন । 


শঙ ঘণ্টা বাজিয়। উঠিল। বৈষ্ণবগণ করতাল মুদ্গ লইয়! শর ্ীমহা গ্রভুর 
সন্মখে ভোগারত্রিক গান করিতে লাগিলেন । অনেক বৈষ্ণবগ্রণ ক্রমশঃ আসিরা 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । মহাসমারোছে ভোগ হইয়া গেল। নাট- 
মন্দিরে বৈঝবদিগের প্রসাধ পাইবার স্থান হইল। “ভরের্নম” এই শব্দ উচ্চৈংস্বরে 
পঠিত হইল সমত্ত বৈধ আপন আপন জলপাত্র লয়! একাত্রত হইলেন। 
প্রসাদ সেবার কবিতা সকল পাঠ হইতে পাগিপ। বৈষ্ণবগণ নেবায় খদিগেন। 
শ্রজনাথ নদ শিয়কুমাধ পরে সপরাহ্গ পাইন মনে করিয়া বাপিন্তে চান না। প্রধান 
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প্রধান বাবাজীগণ তীহাদিগকে বলপুর্বক বসাইয়া দিয় বলিলেন, যে, তোমর| 
গৃহস্থ বৈষ্ঞবঠ তোমাদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পারিলে ধন্ট হই । 
বিজয় কুমার ও ব্রজনাথ বলিলেন, আপনার! মহান্ত, ত্যাগী বৈষ্ণব । আপনাদের 
. অধরামৃত পাওয়াই আমাদের সৌভাগ্য । আপনাদের সঙ্গে বসিলে আমাদের 
অপরাধ হয়। বৈষ্ধগণ বলিলেন বৈষ্ণবায় গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী কোন ভেদ 
নাই। কেবল ভক্তির পরিমাণ অনুসারে বৈষ্ণবের তারতমা । একপ কথাবার্তার 
সঙ্গে সকলেই প্রসাদ সেবায় বসিলেন। গুরুদেবের প্রলাদ লাভ করিবার আশায়, 
বিজয় ও ব্রজ্জনাথ প্রসাদ কোলে করিয়! অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বৈষ্কবগণ 
গ্রমাদ পাইতে পাইতে তাহা দেখিতে পাইয়াস্রীল রঘুনাথদাস বাবাজীকে কহিলেন 
হে বৈষ্ণবপ্রবর ! আপনার শিষাদ্ধয়কে কপ! করুন্‌, নতুবা তাহারা খ্রসাদসেব! 
করিতেছেন না । তচ্জবণে বুদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাহার শিষ্যঘয়ের তস্তে ভুক্ত 
প্রসাদ অর্পণ করিলে তাহ্থার৷ পরমা জ্ঞানে তাহা! প্রাপ্ত ভইলেন। শ্রীগুরবে 
নমঃ” বলিয়! তাহার! প্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন । মধ্যে মধ্যে “সাধু সাবধান” 
ও প্রসাদমাহাআ্ময বচন সকল উচ্চারিত ভইতে লাগিল। আহা ! তখন শ্রীবাস।- 
ঙ্গনের নাট মন্দিরে কি শোভা উদয় তইল। তখন ভক্তগণ দেখিতে লাগিলেন 
যেন শ্রীশটী, সীতা, মালিনী প্রসাদ আনয়ন করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রহ্ন সপরিকরে 
প্রসাদ সেবা করিতেছেন । “মায়াপুরে নিত্যলীলা করে গৌররায় ১ সুকৃতির বলে 
কোন কোন ভক্ত দেখিবারে পায়।” এই শ্ীজগদানন্দকৃত প্রেমবিবর্তের পদ্য 
বৈষ্কবগণের স্মরণপথে আসিল। যে পর্যন্ত সেই লীল! দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল 
সে পর্যাস্ত জ্স্তত তইয়! বৈষ্ণবগণের গ্রসাদসেবা বন্ধ ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, 
দেই লীলা অপ্রকট হইলে ভক্তগণ পরম্পরের মুখ দেখিয়া জরন্দন করিতে 
লাগিলেম। তখন প্রসাদান্নেরকি অপুব্ব আম্বাদন হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করা! 
যাঁয় না। সকলেই বলিতে লাগিলেন এই ঢু ব্রাহ্মণকুমার মহা'গ্রভুর নিতান্ত, 
কুপাপানত্র। ইহাদের' মহোৎসবে গৌরলীল। পুনঃগ্রকট হইল। বছজনাথ ও, 
বিজপ্নকুমার কাদিতে কীদিতে বলিলেন, আমরা দীন, অকিঞ্চন, কিছুক্ট জানিন1) 
এ সমস্ত শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবক্কপায় আমরা দেখিতে পাইলাম। 
প্রসাদ-সেবাস্তে বৈষবদিগের আজ্ঞ! পাইয়া বিজয় ও ব্রজনাথ গৃচে গমন 
করিলেন । সেই দিন হইতে প্রত্যহ গঙ্গাগ্ানানন্তর গুর চরণে প্রণাম ও ভগধদ্দশন, 
তুলসী পরিক্রমণ ইত্যাদি দৈনিক নিয়ম করিয়া তাহারা পালন করিতে লাঁগ- 
লেন। এইকপ প্রত্যৎই কিছু নাক শিঙ্গ) করেন। 51৫ দখল পরে সহধ্যার 
ত 


ব 


২৫৮ জৈব ধন্ন। 


সময়ে উভয়ে শ্রীবাসঅগনে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত করিয়া! আরাতিক নাম সংস্বীর্তনের 
গর বৃদ্ধবাবাজী মহাশয়কে তাহার কুটারে বসিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন; গ্রভো আমরা 
বৈধীভক্কিসাধন ভালরূপে, আপনার কৃপা, জানিতে পারিয়াছি। এখন 
আমাদের প্রার্থনা, যে আপনি কূপ করিয়। রাগান্থগাভক্তির বিষয়টা এই 
নরাধমদিগকে বুঝাইয়। দেন। বাবান্ী আনন্দের সহিত বগিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ 
তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তোমাদিগকে অদেয় কিছুই নাই, বিশেষ 
যত্ব সহকারে শ্রবণ কর। আমি রাঁগান্ুগাভক্কি ব্যাখ্যা কগিতেছি। 

ধাহাকে দেই পরাৎপর প্রভূ যবন সঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়। প্রয়াগক্ষেত্রে 
রসতত্ব শিক্ষ। দিয়াছিলেন সেই শ্রীরূপগোস্বামীর চরণে আমি বারবার প্রণাম করি। 
বাভাকে সেই করুণাময় প্রভূ বিষয়গর্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শ্ন্বরূপগোশ্বামীর হস্তে 
সমর্গণ করতঃ সব্ধসিদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রঙ্গরসত্রমর ।গাস্বামীরঘুনাথের 
চরণে আমি একান্ত শরণাপন্ন হইলাম। রাগান্গাভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে 
প্রথমে রাগাম্মিকাভক্তিস্বরূপ বর্ণন করিতে হয়। 

ব্রহ্গনাথ। রাগ কাহাকে বলে পূর্বে জানিতে ইচ্ছা করি? 

বাবাজী । বিষ্যীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয় 
প্রেমাকারে রাগ হয়। সৌনধ্যাদি দখনে যেপ্প চক্ষু আদির হইয়! থাকে। এস্লে 
বিষয়ে রঞ্জকতা থাকে ও চিন্তে রাগ থাকে । সেই রাগের যখন শ্রারুষ্চ একমাত্র 
বিষয় হন তখন তাহাকে রাগভক্কি বল! যায়। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে 
ইষ্ট বিষয়ে শ্বারপিকা পরমাধিষ্টতাকেই রাগ বলা যায়। কৃষ্ণভক্তি যখন সে 
রাগমমী হন, সেই ভক্কিকে রাগাত্মিকাতক্কি বলে। স্বল্না্গরে বলিতে গেলে 
কুষের প্রতি প্রেমময় তৃষ্জাকেই রাগাত্মিকাঁভক্তি খল যাসপ। যে ব্ক্তিতে এরূপ 
রাগ উদয় হয় নাঈ, তাহার পক্ষে শান্ত্রবিধিই ভক্তির প্রবর্তক | সন্ত্রম, ভয় ও 
শ্রদ্ধা ইহার! বৈধী-ভক্তিতে ক্রিয়া করে। কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগা কআ্মকাভক্তিতে 
ক্রয় করে। 

ব্রজজনাথ। রাগমম্নীভক্কির অধিকারী কে? 

বাবাজী বৈধীশ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ৬ক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী- 
শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকাডক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। ব্রজবানীগণের নিঞ্জ- 
নিজ রসভেদে ঝাগাঝ্মিক| শিষ্ঠ। গ্রবল | ব্রঞ্জবাসীপিগের শ্রীকৃষ্চে, যে ভাব তাহ! 


লঙ্গা করিয়। যিনি সেই ভাব প্রাপ্তির জগ্ত পু হুন তিনিই রাগাম্থগাভক্তির 
আধিকানী। 


একবিংশ অধ্যায় । ২৫৯ 


বজনাথ। এস্কলে সেই লোছের লক্ষণ কি? 

বাবাজী । ব্রজবাদীদিগের ভাবাদি মাধুর্য শ্রবণ করিম! তাহাতে প্রবেশ 
করিবার জন্ত বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে তাহাই তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণ । বৈধভক্তা- 
পিকারী কৃষ্ণকথ! শ্রবণ করিয়! বুদ্ধি, শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে। কিন্তু 
রাগান্ুগামার্গে শান্তর ও ঘুক্ষিকে বুদ্ধি অপেক্ষা! করে না কেবল দেই ব্রজবাসীদিগের 
ভাবের প্রতি যে লোভ তাভাকেই অপেক্ষা করে। 

ব্রজনাথ। রাগান্ুগাভক্তির প্রক্রিয়। ফি? 

বাবাজী। সাধক, ব্রজজনের মধ্যে ধীভার সেবা চেষ্টাতে তাহার লৌভ 
হইয়াছে তীহ্থাকে সব্বদ। স্মরণ করা এবং তাহার প্রিয় শ্ীরুষ্চকে এবং তাহাদের 
পরম্পর লীলাকথায় রত হইয়া সশরীরে বা মানসে সব্বদ| ব্রজে বাস করেন। সেই 
ভাব প্রাপ্ত হইবার লোভে ব্রজনের অনুগত হইয়া! সব্বদা ছইপ্রকার সে! করিয়। 
থাকেন, অথাৎ বাহ্যে সাধকরূপে পেব| করেন ; অন্তরে সিদ্ধদেহছ অভিমানে দেব! 
বরেন। 

ব্রজ। বৈধীভক্তযন্গ সকলের সহিত রাগান্থগাঁভক্তির কি সম্বন্ধ ? 

বাবাজা। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ভনাদদি যা যাহ! উপদি্ট 5ইয়াছে, সে 
নমন্তই রাগানুগামাধকের সাধকরূপ ক্রিয়ায় বর্তমান থাকে । অন্তরে ব্রুজজনৈর 
অনুগত হইয়া যে সমন্ধে নিত্যসেবার আম্বাদন করিতে থাকেন সেই সমক্কেই 
বাহ-দেছে বৈধী-ভক্কির অঙ্গ সকল লক্ষিত হয়। 

ব্রজনাথ। রাগান্ুগাভক্তির মাাত্্য কি? 
বাবাজী । বৈধীনিষ্টার সহিত বহুকাল সেবা করিলে থে ফল না হয়, রাগান্থগা- 

তক্কিতে শ্বল্পকালেই মেই ফল উদয় হয়। বৈধমার্গের তক্তি খিধি-নাপেক্ষ হওয়ায় 
দ্রব্বলা। রাগাহ্থগাতক্কির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি থাকায় ম্বভাবতঃ প্রবল । অতএব 
ব্রজজনের আহ্থগত্যাভিমান লক্ষণ ভাব বিশেষের ছ্বারায় যে রাগ উাদত হয় তা 
হইতে শ্রবণকীর্ডন-শ্মরণ-পাদ-সেবন-বন্দনাত্ম-নিব্দনাত্মক প্রক্রিয়া সর্বদাই 
অবলম্বিত হয়। বাহার হৃদয় নিগুণ তীহারই ব্রজঙ্গনের আহ্গত্যে রুচি জন্মে। 
অতএব রাগান্থগা ভক্তিতে লোভ বা রুচি একমাত্র সন্বন্মপ্রবন্তক। রাগাম্মিকা- 
ভক্তি যত প্রকার, রাগানুগাঙ্ক্তিও ততপ্রকার। 

ব্রজনাথ। রাগাক্মসিকাভক্তি কত প্রকার? 

বাবাজী । বাগাত্মিকাভক্তি দুষ্ট প্রকার। কামরূপা ও সম্বন্বরূপ!। 

্রজনাথ। কামকপা ও সন্বদ্ধকপা ভেদ ধলুন? 


২৬০ জৈব ধর্ম । 


বাবাজী । স্তম স্ন্ছে। লিখিত আছে, 


কামাদ্দেষাতয়াৎ ননহাদযথা ভক্ত্যেশ্বরে মন । 

আবেগ্ত তদঘং হিত্বা ববন্তদ্গতিং গতাঃ ॥ 
কামাদেগাপ্যে। ভয়াৎ কংসে দ্বেষাৎ চৈদ্াদয়ে| নৃপাঃ।, 
সন্বন্ধাৎ বৃঙুয়ঃ ন্নেহাৎ যুন্নং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ 


ইনার তাৎপধ্য এই যে, কাম, দ্বেষ, ভয় ও ন্নেহ ক্রমে ঈশ্বরে মনকে 
তলক্ত্যাবেশ কাঁরয়! ভভ্ছাখগ5 দোষ পরিত্যাগ পূর্বক অনেকেই ভগবাকশত লাভ 
কফরিয়াছেন। কামদ্বারা গোপা কল, ভয় দ্বারা কংস, দ্বেষ দ্বারা শিশু পালাধি 
নৃপগণ, সম্বন্ধ থারা বৃষ্ধিবশীয় মহাত্মাগণ, স্নেহ দ্বার তোমরা পাওবা'দ এবং 
আমরা যে খাযগণ ভ্ঞি দ্বারা তদ্গতি পাঁ৬ করিতেছি । কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ, 
স্নেহ ও ভক্তি এই ছয়টার মধ্যে আনুকূল্য ভাবের বিপরীত হওয়ায়, তয় ও ছ্েষ 
অনুকরণ যোগ্য হয় না। স্নেহ একাংশে সথ্যভাব যুক্ত হওয়ায় খ্ধৈভক্কির অন্থু- 
বর্তী; অপরাংশে প্রেমভাবযুক্ত হওয়ায় সাধনপব্র তাহার উপযোগিতা! নাই | 
অশুএব, শ্ষেহ রাগমার্গায় সাধনভক্তিতে স্থান পায় না। “ভক্ত্যা বয়ং* এই 
শো বৈধীভক্তি বুঝিতে হইবে। ভক্তি শব্দে খযিদিগের অবলান্বত কোন স্থলে 
বৈধভক্তি কোন স্থলে জ্ঞানমিশ্র। ভক্তি বুঝিতে হইবে। অনেকে তদগতি লাত 
করিয়াছেন এই বাক্য দ্বার! কিরণ ও অকস্থলীয় ব্রহ্ম ও রুষেের একত! নিবন্ধন, 
জ্ঞানী ভক্তগণ ব্রন্গে লয় প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণশত্রগণও ব্রন্ষেলয় প্রাপ্ত হয়। 
তন্মধ্যে] কেহ ঝেহ সারপ্যাভাস প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম সুখে মগ্ন থাকে। ব্রহ্গাগ্পুরাণের 
মতে মায়! পারে সিদ্ধ লোক বাস করেন। সিদ্ধ লোক দুইপ্রকার। যথাথ সিদ্ধ 
লোক ব্রহ্ম সুখে মগ্ন, হরিকর্তৃক বিনষ্ট অসুর সকলও সেই পিদ্ধ লোকে বাস করে। 
ইহার মধ্যে কেহ কে রাগবন্ধ ক্রমে কৃঞ্ণ-পাদ-পদ্ম ভজন করিয়। তাহার প্রিরজন- 
রূপে গ্রোমলাভ করেগে। কিরণ ও সুধ্য একই বন্ত। সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ ব্রহ্গ 
৮৩ কক বন্থ ভেদ নাই। তদগতি শবে কষ্ণগতি। সাধুজ্য প্রাপ্তজ্ঞানী ও 
, ভনুরগ্রণ সেই বস্তর কিরণাংশরপ ব্রন্ধকে লাভ করে। প্রেম প্রাপ্ত তক্তগণ 
সেই বস্তর সুল-হুধ্যরূপ কৃষের গরিচর্ধ্। লাভ করেন। ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তি 
॥এই চারিটীকে পৃথক্‌ কারিয়া দিলে কাম ও সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকে অতএব রাগমার্গে 
কাম ও সুগন্ধ এই ডুইটা পৃথকৃরূপে বলবান্‌। রাগময়ীভক্তি কামরপা ও দধন্ধরূপ1। 


ব্রজনাথ। কামরূপ ভক্তির শ্ববপ কি? 
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বাবাজী । কামশবো সগ্ভোগতৃষ্ণাকে বুঝায়। কাঁমকপারাগাত্মিক] ভক্ত 
্বকপে সম্ভোগতৃষ্ার স্বরূপ পরিণত ভইযা অষ্টৈতুকী প্রীতি শ্বভাবে নীত হয়, 
অথাৎ প্রীতি সম্ভোগ তৃষ্াময়ী হয়ঃাষর সুখ সমু দ্ধর জন্ত সমন্ত চেষ্টার উদয় হয় ॥ 
[নজন্থচেষ্টা রহিত হয়। তবে যদি নিজন্ুখচেষ্টা থাকে তাচাও কৃষ্চনুখ সমৃদ্ধির 
জন্থাই স্বীকৃত হয়। এই অপূর্ব প্রেম ব্রজদেবীগণেই নু প্রসিদ্ধৰপে বিরাজমান ॥ 
বজগোপীদের এই প্রেম-বিশেষ কোন একটা আশ্চণ্য মাধুরী লাভ করিয়া, সেই 
(সই ক্লীডাকে উৎপন্ন করে। ৩ৎ-প্রমুক্ত দেই প্রেম-বিশেষ তত্বকে পঙ্ডিতগণ” 
কাম খলিয়া লেন । বজ্ততঃ ব্রজগোপীদিগের কাম অপ্রাককত ও দোষগন্ধরহিত | 
বন্ধজীবের কাম সদোষ ও তুচ্ছ । এই ব্রঙ্গগোপীপিগের কাম দ্রশন করিয়া ভগবৎ- 
[গ্রয় উদ্ধবাদি তাহ। পাইবার জগ্ত বাঞ্তা করেন। ব্রঙ্গগোগীদিগের কামের অগ্ত 
তুগনা স্থল নাই। সেই কামই নিজ তুলনা স্থল। সেই কামরূপা রাগাত্মিকা- 
তক্তি শ্রঙ্গব্যতীত অন্ত কোন স্থলে নাই। অযথুরায় কু্জার যে কাম দেখা যায়, 
তাহ! কাম প্রায় প্রতি মাত্র--যে কামেব উল্লেখ কর! হল সে কাম নয়। 

ব্রঙ্গনাথ | সম্বপ্ধরূপা রাগময়ী ভক্তি কিৰপ ? 

বাবাজী । শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্বা্দি অভিমানিত। সন্বন্ধরূপা রাগময়ীভগ্ফি । 
আমি কৃষ্ণের পিতা 'আমি কৃষ্ণের মাতা, ইত্যাদ অভিমান হষ্ঠতে সম্বন্ধরূপাতক্তি। 
বু বংশে মাত! পিতার এইরূপ ভাব। উপলক্ষণে ব্রজে বল্লাভননযশোধাদির ও 
সম্বন্বরূপাভক্তি। যা! হউক কাম ও সম্বন্ধ ভাবে শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ পাওয় 
যায়। অতএব তাহা নিত্যপিদ্ধগণের আশ্রয়। রাগানুগাশুক্তি বিচারে তাহার 
উল্লখ মাত্র কর! গেল। এখন দেখ কামান্ুগ! ও সম্ন্ধানুগ ছুই প্রকার সাধন 
ভক্তি । 

ব্রজনাথ। কামান্থগ!, রাগামুগ! সাধন ভক্তি কিরূপ ? 

বাবাজী। কামরূপাভ্তক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্! তাহাই কামানুগ!। 
তাহা ছুই প্রকার। সম্তোগেচ্ছাময়ী ও তত্তভ্ভাবেচ্ছাময়ী। 

ব্রনাথ। সম্ভোগেচ্ছামন্ী কিরূপ? 

বাবাজী । সন্ভোগেচ্ছাময়ী কেপিতাৎপধ্যবতী। কেলি অথে ত্রীড়া। 
ব্রজদেবীদের সহিত কৃষ্খের যে অপ্রার্কত ব্রীড়। তাহাই সম্ভোগ শবের তাৎপর্য । 

ব্রজনাথ। তত্ুগাবেচ্ছাময়ী কিরূপ? 

বাবাধী। ব্রজ যৃথেশ্বরীদিগের $ফের প্রতি যে ভাবমাধূর্য সেইন্ধগ ভাখ 
মাধুধ্যের কামনাকে তষ্ঠাব্চ্ছাত্মিক! বলা যাঁর | 
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ব্রঙ্গ। এই দুই প্রকার রাগানুগপাধনভক্তি কিরূপে উদয় হয়? 

বাবাজী। শ্রীরুঞ্চমৃষ্ঠির মাধুরী দশন করিয়া এবং কৃষ্ণের লীল! শ্রবণ করিয়া 
সেই সেষঈ ভাবের আকাঙ্গ। বাঙাদের ভয় ভাভারাই কামান্ুগা ও সন্বন্ধান্চগাৰপ 

রাগান্ুগ৷ ভাক্তর সাধনে প্রবুতত হন। 

ত্রজনাগ। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, ব্রল্নদেবী সকল প্রকৃতি স্ত্রীসলাকদিগেরই কেবল 
বাগান্থগাভক্ষিতে অধিকার দেখিতেছি। পুরু দ্রিগের কিন্ধপে এক্ট ভাব 
হইতে পারে ? 

বাবাজী । জগতে বর্তমান জীব সকল স্বীয় স্বীয় শ্বভাবঙেদে পঞ্চবিধরসের 
আশ্রয়। তন্মধ্যে দাস্ত, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিবিধ রসের আশ্রয় 
ব্রক্জজনের মধ্যে আছে। পুরুষ ব্যবহারের দান্ড,সথা, পিন্ঠত্বাভিমানী বাৎসল্য এই 
তিন প্রকার রসে ধাহাদের চিত্ত ধাবিত, তীহার। পুরুষ ভাবে কৃষ্ণ সেবা! করেন । 
ধাঙ্তার! মাতৃত্বভাবাশ্রিত গু শুঙ্গাররসে ভাবিত তাঠার! স্ত্রী ভাবে কৃষ্ণ সেবা 
করেন। সিদ্ধগণ মধ্যে যেরূপ স্ত্রী পুরুষ স্বভাব পৃথকৃ, ঠাহাদের অনুগত সাধক- 
গণের মধোও সেইরূপ। 

ব্রজনাথ। ধাহার৷ পুরুষাকারে বর্তমান, তাহার! কিরূপে ব্রজদেবীর ভাবে 
সাধন করিবেন? 

বাবাজী। অধিকারভেদে বাহার! শুঙ্গার রসের রুচি লাভ করিয়াছেন 
তাহারা স্থুপ দেছে পুরুযাকারে বর্তমান হইলেও সিদ্ধদেহে স্ত্রী-আকারবিশিষ্ট। 
কুচি ও ন্বভাব অনুারে যে ব্রঙ্জদেবীর অনুগত হইবার যাহারা উপযোগী তার 
অনুগত হইয়া তাহার! সিদ্ধদেছচে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। পন্মপুরাণে পুক্ুষ- 
দিগের এরূপ তাঁব হইয়াছিল কথিত আছে, যথা,_দণকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, 
শ্রীরামের সৌনধ্য দেখিয়া তাছাকে পতি বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছ! করিয়াছিলেন) 
তাহারাই শ্রীগোকুল লীলায় স্ত্রীত্ব লাভ করিয়। কামরূপ-রাগ্গয়ী ভক্তিতে হরিসেব! 
করিয়াছিলেন। 

ব্রজনাথ । আমর শুনিয়াছি যে গোকুলবামিনী স্ত্রীগণনিত্য চিদ্ধা! ) তাহার! 
কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্চ ব্রজে অবতীর্ণ হন। সেস্থলে গোকুলে গমুদ্ভূতা গোপীদিগের 
এরূপ বর্ণন পদ্মপুরাণে কেন হইল? 

বাবাজী । নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় সহজে গমন হইয়াছিল। 
বাহার! সাধনঘিত্ধা হইলেন, অথাৎ শ্্রীকুষ্ণকে কামরূপাভক্তির সহিত ভল্গন যোগ্য 
হইয়! গোকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহারা, গ্অবাধ্যমান। পতিভিঃ ইত্যাদি 
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গ্লোক উল্লিখিত গোপীগণ মানসে কৃষ্ণসেব! করিয়া অপ্রারৃত স্বরগ্ধলাভ করিলেন । 
নেই গোপীসকলেই প্রায় দণকারণ্য-বাসী খবিগণ । 

ব্রজনাথ | নিত্যনিত্/ কাহার! ? এবং সাধন সিগ্ধাই ব| কীহাদ্িগকে 
বল। যায়? 

বাবাজী । শ্রীকৃষ্ণের শ্বনূপণক্তি শ্রুমতী রাধিক1 | তাছব প্রথম কাবা 
অষ্ট সখী এবং অন্তান্ত সথীগণ তাহার পরপর কারব্যহ শ্ববপ জানিবে। ইহারা 
নিত্যসিদ্ধ। ইহারা জীবশক্তিগত তস্থ নেন, শ্বব্রপশক্তিগত তব বিশেষ । ব্রজের 
সামান্ত।, সখি সকল সাধন ক্রমে সিদ্ধ হইয়! শ্মতীর পরিকরের অনুগশা 
হইয়াছেন। ইহারাই সাধনসিদ্ধজীব। হ্লাধিনীশক্তিবলে ব্রজদেবীদের সহিত 
সালোক্য লাভ ক্রিয়াছেন। বাহার! রাগানুগামার্গে শৃঙ্গাররসে লাধনা কিখেন 
তাহাদের সাধন সিদ্ধ হইলে সেই সথাদিগের শ্রেণী পাভ হইবে। ইচাঁর মধ্যে 
যাহার! রিরংসা অথাৎ কৃষ্রমণ ইচ্ছাকে পট করিবার অভিপ্রায়ে কেবল বিধিমার্গে 
সেব! করেন, তাহার। দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লাভ কৰিবেন | বিধিমার্গে ব্রজদেবীরর 
অনুগত হপ্িয়। যায় না। তবে ধাহাঁদের অন্তরে রাগানুগামার্ণ, বাহো মাজ বিধিমার্গ, 
তাহাদের ব্রজসেঝ। লাভ হইবে। 

ব্রজনাণ। রিরংস1 অথাৎ রমণবাসনাকে কিরূপে সুষ্ঠু করা যায়? 

বাবাজী । কৃষ্ণের প্রতি মহিষীবৎ ভাব বাহাদের তাল লাগে, তাহারা 
ধষ্টত| পারত্যাগপুব্বক কৃষ্ণলেবাকে গৃহিণীবৎ সেবার স্তায় সু করিতে ইচ্ছ] 
করেন। কিন্ত তাহার! ব্র্গদেবীর ভাবেচ্ছা গ্রহণ করেন ন1। 

ব্লজনাথ। আরও স্পষ্ট করিয়। বলিতে আজ্ঞ। কর্ণন 1৮ 

বাবাজী । ম্বকীয়পতি জ্ঞানে কৃষ্ণসেবা সাধনকে মহিষীাব খলে। সাধন- 
কালে যাহাদের মেই ভাব তাহারা ব্রজদেবীর পারকীয় অপার রনকে অন্তর 
করিতে পারেন না! এবং তাহাদের অন্ুগমন করতে অক্ষম । অতএব পারকীয় 
ভাবে রাগাগ্গ। ভক্তির সাধন করাই ব্রজরস পাহবার ঠেত। রি 

ব্র্ধনাথ। এ পর্যযপ্ত আপনার কৃপায় কিছু বুঝি5 পারিলাম। এখন 
একটা বিষয় অনুগ্রহ করিয়! বলুন | কাম ও প্রেমে ভেদ কি? যদি ভেদ না 
থাকে তবে প্রেমকূপা বলিপেই কি হইত না? কাম শব্দটা শুনিতে কর্ণে কষ্টকর 
বোধ হয়। 

বাবাজী । কাম ও প্রেমের কিছু ভেদ্ব আছে। কেবল প্রেম বণিলে 
সম্ন্ধবূপা রাগময়ীভক্তির সহিত এক্য হইবা যাঁয়। সধ্বগ্চবূপাতে কাম নাই, 
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অথাৎ সম্তোগেচ্ছ! নাই | সম্বদ্ধবপ ভক্তি কেলিভাৎপর্যাতী নহে, অথচ তাহা 
প্রেম। প্রেমসামান্তে সষ্তোগেচ্ছা রূপ আর একটা প্রবৃত্তি স্ন্খরবপে মিশ্রিত 
১ইলে কামরূপা ভক্তি হয় | অন্ঠান্ত রসে কামরূপা ৬ক্তি নাই | কেবণ 
শৃঙগাবরসে আছে। আবার ব্রঙদেবী ব্যঠীত কাহারও কামবপ! ভক্তি নাই, 
জগতে ইন্দিয়গ্লীতিৰপ যে কাম আছে, সে কাম একাম হইতে পৃথক । সে কাম 
এই নির্দোষ কামের বিকৃতি । রুষ্ণ প্রতি নিষুক্ত হইয়াও কুন্জার নাব সাক্ষাৎ 
কাম বলিয়া আখ্যা লাভ করে ন1। ইন্দ্রিয় তর্পণাঙ্গর কাম যেরূপ অকিঞ্চিতৎকৰ 
ও অপক্ৃষ্ট, প্রেমাঙ্গের কাম সেইৰপ আননপূর্ণ ও উতকৃ£। প্রাকৃত কান 
অপৰৃষ্ট বলিয়! অপ্রার্ৃত কাম শব বাবারে কেন বিরত ভইবে ? 

ব্রঙ্নাথ। এখন সম্বন্ধবূপা রাগান্ুগ। ভক্তব ব্যাখ্যা! ককন। 

বাবাজী । আশপনাতে ক্চের পিতৃত্বার্দি সন্বর্থ মনন ও আবোপ কবার নান 
সন্বন্থানুগাভক্কি। ইহাতে দাশ্ত, সখ্য ও বাৎসল্য এই তিনটা রসের কিয়া আছে | 
আমি দান, কৃষ্ণ প্রত; আমি কৃষ্ণের বিবাঞ্ঠিতা পত্রী, আমি কঞ্চের সখা, 
আমি কৃষ্ণের পিত| বা মাতা; এই সকল সম্বন্ধ | সম্বন্ধান্থগাডক্তি ব্রঙ্গবাসী- 
জনের মধ্যেই সুনির্মল। 

ব্রজনাথ। দাশ্ঠ, সখা বাৎসল্যে কিৰূপে বাগান্থুগ! ভক্তির অনুশীলন হয়? 

বাবাজী । ধিনি দাস্তরসে রুচিবিশিষ্ট তিনি রক্তক, পত্ক প্রড়তি নিতা 
সিদ্ধ দাসদিগের অনুগত ভইয়। তাহাদেব ভাবমাধুম্যর অগ্ুকরণপূর্ব্বক কুষ্ণসেব! 
কারবেন। যিনি সখারসে রুচাবশিষ্ট, ভিনি সুবল প্রভৃতি কোন কৃষ্ণসখার 
ভাব চেষ্টিত মুদ্রার দ্বার! কৃষ্ণ সেবা! করিবেন | ঘিনি কাৎসল্যরসে পচিবাশষট 
তিনি নন্দ-ষশোদার তাবচেষ্টিঠ মুদ্র। অবলম্বনপূর্্বক সেখা করিখেন। 

ব্র্নাথ। ভাবচেষ্টিত-মুদ্রা কিৰপ ? 

বাবাজী । কৃষ্ণের প্রতি যাহার যে সিদ্ধ ভাব তদনুসাবে বিশেষ বিশেৰ 
চেষ্টা উদয় হয়। সে চে! সকলের সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য ক্রিয়া লক্ষিত হয, 
তাহার নাম মুদ্র। | উদাহরণের স্থল এই যে, নশ্দমগারাজ যেরূপ ভাবাবিষ্ট, সেই 
ভাব হুইতে তাহার কৃষ্ণের প্রতি যে সকল চেষ্টা উদয় হষ, তাহার অন্গুকরণ 
কবিবে। আমি নন্দ, আমি সুবল, আম রক্তক এরূপ ভাব গ্রহণ করিবে না। 
ঘেই দেই মহাজনের অনুগত হইয়! ক্কা্তার ভাখেব অনুকরণ করিবে। নতুব! 
অপরাধ হইবে। 

ব্রত । আমাদের কি প্রকার রাগান্ুগাভাক্তর অধিকার আছ? 


একবিংশ অধ্যায় । ২৬৫ 


বাবাজী। বাবা, নিজের স্বভাব বিচার কারয়াদেখ। যেম্বভাব হইতে 
যে কাচ উদয় হয়। তদনুলারে রলকে স্বীকার কর সেই রসাবলম্বন পুর্নক 
তাহার নিত্যসিন্ধাধিকারীর অন্গমন কর উহাতে কেবল নিজের কচির পরীক্ষ। 
কগ! আবশ্বাক। যদি রাগমার্গে রুচি হইয়! থাকে, তবে সেই রুচি অন্ুসারে কার্য 

১কর। যে পধ্যন্ত রাগমার্গে রুচি হয় নাই, কেবল বিধিষার্গে নিষ্ঠা কর। 

বিজয় কুমার ॥ প্রভো, আমি বহুদিন হুইতে শ্রীমস্তাগবত পাঠ করি এবং 
যেখানে সেখানে রুষ্ণণীল। শ্রবণ করি। যখন যখন কৃষ্ণচলীলা অনুশীলম করি, 
তখন তখনই আমার হৃদয়ে এরূপ একটা ভ।ব উদয় হয় যে আমি শ্রীমতী ললিত! 
দেবীর গ্ভায় যুগল সেব! করি। 

বাবাজী । তোমার আর বলিতে হইবে না, তুম শ্রীললিতাদেবীর অগ্রগত! 
মঞ্জরী-বিশেষ। তোমার কি সেব! ভাল লাগে? 

বিজয়। আমার মনে একপ হয ষে, শ্রীললিতাদদেবী আমাকে পুষ্পমাল! 
গুক্ষন করিতে আজ্ঞা দেন। আমি সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়! মাল! গুম্কন করতঃ 
কাতার শ্রীতন্তে দিব। তান আমার প্রতি কৃপা হান্ত করিয়! রাধারুফ্ের 
গলদেশে অর্পণ করিবেন । 

বাবাজী । তোমার সেই সেবাসাপন সিদ্ধ হউক আমি মাশীর্দাদ করি 

বিজয় কমার অমনি শ্রী গুকদেবেখ পাদপদ্মে পাডষ1! অঙজত্র রোপন করিতে 
লাগিলেন। তীভার ভাব দেখিয়া বাবাজীমঙ্তাশয় ঠাতাকে কঙিলেন, বাব! তুমি 
নিরস্থর এই ভাবে রাগান্গ। ভক্তির সাধন কর | বাঙ্বো নিরস্থর বৈরী ভক্তির সাধন 
অঙ্গ সকল শোভ! পাইতে থাকুক। বিজয় কুমারের সম্পন্তি দেখিয়! ব্রঙ্গনাথ 
খগুকদেবের চরণে নিবেদন করিলেন, *প্রভো, আমি মখন যখন কৃঞ্ণলীল! অনুশীলন 
করি, তখন তখনই স্ুবলের অনুগত হইয়া থাকিতে বাসন] জন্মায় ।” 

বাবাজী । তোমার কি কার্যে রুচি হয়? 

ব্রজনাথ স্থবলের সঙ্গে সঙ্গে সুদূরগত গাভীবৎসকে ফিরাইম্া আনিঙে 
আমার বড় ভাল লাগে। কৃষ্ণ একস্তলে বপিয়! বানী বাঙ্জাইবেন, আমি সুবলের 
অনুগ্রহে গোব্খসগণকে জল পান করাইয়া ভাই কৃষ্ণের নিকট আানয়। দিব 
এইরূপ আমার সাধ হ₹য়। 

বাবাজী। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি সুবলের অনুগত হই 


কুষ্ধ সেবা! করিতে থাক । তুষি খ্যরসের অধিকারী 
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আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেইদিন ভষঈটতে বিজয় কুমারের চিত্তে শ্রীমতী 
ললিতার দাসী ভাব আসিয়] উপস্থিত হইল, তিনি বুদ্ধ বাঁবাজীকে ছ্ীললিতারূপে 
দর্শন করিতে লাগিলেন । বিজয় কুমার বলিগেন, পপ্রভো, এ সম্বন্ধে আপনকার 
কৃপায় আর কি বাকি রহিল ?” বাবাজী মহাশয় কহিলেন, “বাকি আর কিছুউ 
নাই, কেবল তোমার সিদ্ধ শরীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদ ইত্যাদি তোমার জান 
আবশ্তক। তুমি একক আমার নিকট আসিলে আমি তাহা! বলয়! দিব “ষে 
আন্ত” বলিয়! বিজয়-কুমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ভইয়। প্রণাম করিলেন । 

ব্রজনাথ সেইদিন হইতে লুদ্ধবাবাজীর স্বরূপে স্থুবলকে দেখিতে লাগিলেন। 
বাবাজী আজ্ঞ! করিলেন যে “তুমি কোন সময়ে একক আদিলে আমি তোমার 
সিদ্ধশরীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদাদি বলিয়! দিব।” ব্রজনাথ “ষে আজ্ঞা” বলিয়া 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। 

ব্রজনাথ ও বিজয় সেই দিন আপন আপনকে কৃত কৃতার্থ জানিয়া পরমা- 
নন্দে রাগাম্ুগ। মার্গের সেবায় নিধুক্ত হইলেন। বাহ পুর্ব সমস্ত বহিল। 
পুরুষের হ্যায় সমস্ত বাবহারই রহিল, কিন্তু বিজয় কুমার অন্তরে স্ত্রী শ্বভাব হইয়! 
পড়িলেন ;--ব্রজনাথ গোপবালকের স্বভাব লাভ করিলেন। 

অনেক রাত্র হইল তরিনামের মালায় “হরেক তরেকুষ্ণ কৃষ্ণকুষ হরেরে । 
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরে হরে ॥” এই গুরুদত নামরূপ মহতামন্ত্র জপ করিতে 
করিতে বিব্ব পু্করণীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন । প্রায় অন্ধরাত্র, চঙ্দ্রোদয় 
হইয়াছে, কালোচিত খতু সর্বধদিকে স্ুখ বিস্তার করিতেছে । লক্ষ্ণটালার 
নিকটবর্থী হইয়া দুই জনে নিভৃতে আমলকি বৃক্ষের তলে বসিলেন। বিজয় 
কুমার ব্জনাথকে জিজ্ঞাস করিলেন, ওহে ব্রঙ্গনাথ আমাদের যাহা মানস ছিল 
তাহা সম্পূর্ণ হইল | বৈষ্ণব কূপ! ক্রমে অবশ্যই কুষ্খ কূপা হইবে। এখন 
ভবিষ্যতে যাহা! যা! করিতে হষ্টবে তাহ। বিচার করিয়া লওয়! যাউক। ব্রজনাথ 
তুমি সরল চিত্বে আমাকে বল, তুমি কি করিতে চাও | "বিবাহ করিবে, কি 
পরিব্রাজক হইবে? আমি তোমাকে কোন বিষয়ের অনুরোধ করি না। তোমার 
মাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইবার জন্ত তোমার মনের কথা! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি 


ব্রজ্নাথ। মামা, আপনি আমার তক্তির পাত্র তাহাতে পণ্ডিত ও বৈষব। 
পিতার অভাবে আপনিই কর্তা, আপনি যাহ! 'আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই পথ 
লইতে প্রস্তত। পাছে আসক্ত হইয়া পরমা্থ ভুলিয়া! বাই, এই জন্ত বিবাহ 
করিতে চাই না, শাপনার মত কি? 


একবিংশ অধ্যায় ২৬৭ 


বিজয়। আমি তোমাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করিখ ন|। তুমি নিজে একটী 
লিঙ্কান্ত করিয়! বল। 

ব্রজনাথ 1 আমার বিবেচনায় শ্রীুক্দেবের আজ্ঞ। লইয়! কার্ধ্য কর! 
স্ভাল। 

বিজয় | ভাল আগামী কল্য প্রভৃপাদের নিকট হইতে এ বিষয়ের আজ 
শাইব1 

ব্রজনাথ। মাতুল মহাশয়, আপনার ভাব কি? আপনি কি গহস্থ থাকি- 
বেন না পরিব্রাজক হইবেন ? 


বিজয় বাখা, ভোমারই ভ্তান আরঁমও অস্থির সিদ্ধান্ত । একবার মলে 
করিতেছি এই ধাত্রায় পরিব্রাজক হুইয়। গৃহস্থ ধণ্মের অগ্নি নির্বাণ করি। 
আবার ভাৰ্িতেছি ভাহা করিলে পাছে হৃদয় শুষ হইয়। ভাক্তরম হইতে বঞ্চিত 
হয়। আমারও ইচ্ছা যেব্রপ্রতুপাদের আজ্ঞ| লইয়া এ বিষয়ে কার্য করি। 

রাএ অংনক হইল এখন ঘরে যাওয়। উচিত, ইহা স্থ্র করিয়। মাতুল ও 
ভাগিনেয় উভয়ে ভারগুণ গ্রান করিতে করিতে বাট়ীতে পেখছিলেন। প্রসাঘা 
সেখন পুব্ষক শয্যাগণ হইলেন। 





্বাবিংশ অধ্যায়। 


নিত্যধন্ম ও সধন্কাভিধেয় প্রয়োজন। 
প্রমেয়ান্তর্গত গ্রয়োজনবিচারারন্ত। 


আদ্গ হরিবানর। শ্রীবাসমঙ্গনের বকুল চবুতরার উপর বলিষা বৈধঃবগণ 
কীর্তন করিতেছেন। হা গৌনাঙ্গ ! হা নিত্যাননদ বঙ্ম্না কেহ কেছ নিশ্বাস 
ভ্যাগ করিতেছেন। আমাদের নুদ্ধবাবাজী মহ্থাশন্স কি জানি কি ভাবে ভগ্ন 
হইয়া নিস্তব্ধ হইয়! পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে হা ধিক এই বলিয়। কাদিয়! 
উঠিলেন। আছ! কোথা রূপ, কোথা সনাতন, কোথ। দাসী, কোথা 
আমার প্রাণের সোদর ক্ৃষ্ধদাস কবিরাজ ! তাহাদের বিচ্ছেদে আজ আমি একক। 
আমার কিছু ভাল লাগিতেছে ন1। শ্রীয়াধাকুও ধ্যান আমার কষ্টকর বোধ 
ইইতেছে | প্রাণ যায় । দ্ূপ-রধুনাথ আমাকে দর্শন দিয়। প্রাণ রাখুন। 
তোমাদের বিচ্ছেদে আমার জীবন রহিল, আমার জীবনে ধিক। এই্ন্ূুপ বলিজে 


২৬৮ জৈব ধন্ম | 


বলিতে অঙ্গনের বাঁপুকায় পুন করিতে লাগিলেন। সকল বৈষ্ণবগণ বলিলেন, 
বাবাঙ্গী স্থির হউন । বূপ রথুনাথ তোমার হৃদয়ে, চৈতন্য নিত্যানশ্দ তোমার 
সম্যথে নুঙ্য করিতেছেন ॥ কই কই, বলিয়া বাবাজী পক্ষ দিয় ঈাভাটলেন। 
সম্ম খে ্রীপঞ্চতত্বের মৃষ্তি দর্শন করিয়া, সকল শোক দূর হইল। বলিলেন, ধন্ত 
মারাপুর ! ব্রজের শোক কেবল মায়াপুরেই দুর হয় ! এব লয়! বহুক্ষণ নৃন্য করিতে 
করিতে নিজ কুটারে গিয়। বমিলেন। এমন সময়ে বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ আসিয়! 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বাঁবাজীব চিত্ত উৎফল্প হইল। 
বলিলেন, ভোমাদের ভজন কিবাপ হইতেছে । করমাডে বিনয় পুর্নাক শিষাদয় 
বলিলেন, পাঠা, আপনাব কপাহ আমাদের সব্বন্ব | আমরা কত পুঞ্জ পুর রী 
করিযাছি, যে আপনাব অশুয়চরণকমণ অনায়াসে লাশ হইয়াছে । অদা শ্রীহগ্ি- 
বাসর, আপনকার, আক্তাক্রমে আমরা! নরম্থু উপবাস করিয়া আপনার আচরণ 
দ্শন করিতে আ'সয়াছি। বাখাজী খলিলেন, তোমরা ধন্ঠ, আত শীঘ্রই ভাবাবস্থা 
লাভ করিবে। বিজয় কুমীর জিজ্ঞাস! হরিলেন প্রভো, ভাবাবস্থা কি? আমাদের 
যাহ। শিক্ষ1 দিয়াছেন, তদতিরিক্ত শাব বলিয়। কি 'আছে ? 

বাবাজী । এ পরাপ্ত আমি যে সকল বিষয় শক্ষ। দিয়াছি সে সমনস্তই 
সাধন । সেই সাধন কাঁরতে কবিতে সিদ্ধাবস্থ। উপস্থিত হয়। সেই পিদ্ধাবস্থাৰ 
প্রাগ ভাবই ভাব। শ্রাদশমু'ল সিদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে মথা-_ 


শ্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদন ইত, এজে বাধাকৃষ্ণ স্বজনজনতাবং জদি বন্‌। 
পরাননে গ্রী'৩* জগ ঠপসম্পং স্বথমণ্ে1, বিণালাথ্যে তস্বে পরমপরিচর্্যাং স লভতে ॥ 

স'ধনঙক্ষির পরিপাকাখগ্থাৰ জীব যখন স্বীয় স্বপ্ূপে অবস্থিত হন, তখন 
ছলাদিনীশক্তিবলে মধুরবসে ভাবোদয় হয়। ব্রজে রাধাকষ্জের ম্বজনগণের 
অন্থগত ভাব হৃদয়ে উাদতহয়। ক্রমশঃ পগানন্তত্থে জগুতের মধ্যে অতুল সম্পৎ* 
জুথ ও বিলাসাখ্যতত্বে পরমপরিচধ্যা লাভ ভয়। ইছাপেক্সা জীবের আর লাত 
নাই। 

এই শ্লোকে প্রয়োজন বপ প্রেমাবস্থারই বর্ণন। প্রেমাবস্থার গ্রথমাবস্থাহ 
ভাঁব। বথা দশমূল শেষ শ্লোকে,- 


প্রভূঃ কঃ ককো৷ জীবঃ কথমিদমচিদ্থিশ্বমিতি বা 
বিচাব্যৈতানরথান্‌ হবিভজনকচ্ছান্ত্রতুরঃ। 
অভেদাশাং ধম্মান্‌ সকলমপরাধং পরিহবন্‌ 
হরেনামানন্দং পিবতি হরিদাসে। হরিজনৈঃ ॥ 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। ২৬৯ 


কৃষ। কে? আম গীবষ্ট বাকে? এই চিদ্চিতিশ্বই বাকি? এই সফল 
[বয় বিচারপূর্ববক হরিভজনশীগ শান্্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমন্ত ধন্মাধন্ ও 
সকলপ্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্ববক সাধুনঙ্গে হুরিদাসন্বরূপে হরিনামানদ পান 
ফ্রিতে থাকেন। 
এই দশমুল অপুবব সংগ্রহ ! শ্রীমভাপ্রতুর শ্রীমুখবাক্য হইতে জীন যাহা লাভ 
করিয়াছেন, তাা ইচ্ঠাতেই আছেন । 
বিজয় । দশমুলের সংক্ষেপমাভাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা ভয়? 
বাবাভীখ। তথ শুন, 
সংসেখা দশমুলং বৈ ঠিত্বাহুবিদ্যাহময়ং জনঃ | 
শাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভঙে সাধুসঙ্গ৩: ॥ 
এষ্ট দশমূল সেবন কগতঃ জীব আবগ্যারূপ আময় ধ্বংস পূর্ববক সাধুলঙগদ্বার! 
ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি গাভ করেন। 
বিজয় । প্রভো, এই অপুব। দশমুল আমাদের সঙ্গের কঠহার 5উক। 
প্রতিদিন আমরা এই দশমুণ পাঠ করিয়। শ্রীমন্হাপ্রভূকে দণ্ডব প্রণাম কক্গিব 
এখন রুপা করিয়া ভাবতন্বটী বিশদনূপে বলুন । 
বাবাজী । প্রেমরূপ হুয্যের অংশুতুল্য শুদ্ধনত্ববিশেষ শ্বরূপতন্বই ভাব। 
শুদ্ধসত্ব-বিশেষ-স্বরাপই ভাবের স্বরূপণক্ষণ। ভাখের অপর নাম রতি। আহাকে 
কেহ কেহ প্ররেমাস্কুর খণেন। সব্বপ্রকাশিক! স্বরূপ-শক্তির সন্ঘিদাখ্যাবুত্তিকে 
শুদ্ধলত্ব বলা যায়। তাহা মায়া-বাত্ত নয়। সেই সম্বগাখ্যাব্ুত্তির সহিত 
ইলাদিনীবৃত্তি সমবেত হইলে তাহার সারাংশই ভাব। সম্বদ-বৃর্ভি দ্বারা বস্ত 
জ্ঞান হয়। হলাধিনী-বৃত্তিষ্কারা বস্তু আস্বাদিত হয়। কৃষ্ণবূপ পরম বস্ত স্বরূপ 
শক্তির সর্বপ্রকাশিকানৃত্তি হইতে জান! যায়। জীবশক্কির ক্ষুদ্র সম্িদ্বত্তি হইতে 
জান! যায় ন। শুগবানের কপ! বা ভক্তকুপ। দ্বার যখন জীবহদয়ে স্বরূপশক্কির , 
আবির্ভাব হয় তখনই স্বকূপ শক্তির সপ্িদ্বত্তি জীব-হৃদয়ে কাধ্য করেন। তাহ! 
হইলে চিজ্জগতের জ্ঞান প্রকাশ হয়। চিজ্জগতের শ্ববূপই শুদ্ধসন্ব। মায়িক 
জগতের শ্বরূপ সত্ব-রজ-তমগুণমিশ্র স্থলতত্ব। সেই চিজ্জগৎ জ্ঞানে হলাদিনীর 
সার সমবেত হইলে চিজ্জগতের আশ্বাদ উদয় হয়। সেই আস্বাদ পুর্ণরূপে হইলে 
তাহাকে প্রেম বলি। সেই প্রেমকে হুধ্য বলিলে তাহার কিরণকে ভাব বল! 
বায়। ভাবের শ্বরূপপরিচয় এই । ভাবের বৈশিষ্ট্য এই যে জীব-চিত্তফে কচিহ্বার। 
মন্থণ করিয়! থাকে । কুচি শবে প্রাপ্ত্যভিলাষ, আন্বক্ল্যাভিলাফ ও পৌছাদ1- 


২৭০ জৈব ধর্ম । 


ভিলা । ভাবাকে প্রেষের প্রথমচ্ছবি বল! যাঁয়। মন্থণ শবে চিত্তের আর্্তা 
বুঝিতে হইবে। তত্ত্বে বলিয়াছেন; প্রেমের প্রথমাবন্থাকে ভাব বলি । ভাব উদয়ে 
পুলকাদি সান্বিক বিকার সকল স্থল্পমাত্রায় প্রকাশ পায়। নিত্য সিদ্ধদগের এই 
ভাব স্বতঃপিদ্ধ | বদ্ধ জীবে ইহা মনোবুত্িতে আবিহূতি হুইয়। মনোবুর্তির 
শ্বরূপত৷ লাভ করে 1 অতএব স্বয়ং প্রকাশরূপা হুইয়াও প্রকান্যের স্তায় 
ভাসমান । ভাবের ম্বাভাবিকক্রিয়। রুষ্ণ-স্বরূপ ও কষেের লীলা-স্বরূপকে প্রকাশ 
কর! । মনোবৃত্তি রূপে প্রকাশ হইয়াও তাহ! অন্তজ্ঞান কর্তৃক প্রকাশ্তভাব ধারণ 
করিয়াছে । রতি নস্ততঃ স্বয়ং আস্বাদ শ্বরূপা, তাহা হইয়া বন্ধ জীবের পক্ষে 
কৃষ্ণ ও কুষ্খলীল! আশ্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে! 

ত্রজনাথ। ভাবের কি প্রকার-ভেদ আছে? 

বাবাজী । ই1। ভাবের জন্মমূল ভেদে ভাব হুইপ্রকার অথাৎ সাধনাভি- 
নিবেশজভাব এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের গ্রদাদদজ ভাব। সাধনাতিনিবেশজ ভাবই 
প্রায় লঙ্ষিত হয়। প্রদাদজভাব বিরলোদয়। 

ব্রজনাথ। নাধনাতিনিবেশজভাব কিরূপ ? 

বাবাজী। বৈধী ও রাগানুগা-মার্গ ডেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব দুইপ্রকার। 
সাধনা ভিনিবেশজভাব প্রথমে কুচকে উৎপন্ন করিয়া, পরে হরিতে আসক্তি উৎপন্ন 
করে, অবশৈষে রতিকে উৎপন্ন করে। পুরাণে ও নাটাশাস্ত্রে রতি ও ভাবকে এক 
পদাথ বলিয়া নিণীত হওয়ায় আমিও তছ্ভয়কে একা করিয়া বলিতেছি । 
বৈধীভক্ষি সাধনাভিনিবধেশজ অবস্থায়, শরন্ধ। প্রথমে নিষ্ঠাকে এবং নিষ্ঠা রুচিকে 
উৎপন্ন করে। কিস্তরাগান্নগাভক্তি সাধনজভাবে একেবারেই রুচিকে উৎপন্ন করে। 

ব্রজনাথ। শ্রকুঞ্ণ ও তত্তক্তপ্রসাদজতাব কিরূপ ? 

বাবাজী । বৈধী ব। রাগান্থগাভক্তিলাধন বিনা যে ভাব সহস! উদয় হয়, 
তাহাই কৃষ্ণ ব! তত্তক্তগ্রসাদজ। 
. ব্রজনাথ। শ্রকুঞ্ঝপ্রনাদজভাব কি প্রকার? 

বাবাজী ॥। বাচিক, আলোকদান ও হার্দ এই তিন প্রকার কৃষ্খপ্রসাদ। 
কৃষ্ণ কোন ব্যক্তিকে কপ! করিয়। বলিলেন, হে ছিজেন্্, সর্বম্গলচূড়ামণি পূর্ণ. 
নন্দমন্রী অব্যভিচারিনী যন্তক্তি তোমাতে উদ্দিত হউক । বলিবামাত্র সেই ব্রাহ্মণের 
তাৰ উদয় হইল। জাঙ্গলবাসীগণ কৃষ্ণকে পূর্বে কখন দেখেন নাই। দর্শন 
করিবানাত্র, তাহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকুপাবলে ভাব উদয় হইল। ইহার নাম আলোক- 
দানজ ভাব। অন্তঃকরণে যে প্রসাদ উদ্দিত হয়, তাত শুকাদির চয়িতরে জ্টব্য। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । ২৭১ 


তাহাকে হাদ্দভাঁব বলে। শ্রীমন্মহাগ্রভূর অবতারে এই তিন প্রকার প্রসাদজভাব 
অনেকত্র' উদয় হইয়াছে। প্রতৃকে দর্শন করিবামাত্র অসংখ্য মানবের তাবোদয় 
হয়াছিল। জগাই মাধাই প্রনৃতিকে বাচিক প্রসাদজ ভাব দেওয়া হইয়াছিল। 
শ্রীজীবাদিকে আত্তর প্রসাদজভাব দেওয়া! হষইয়াছে। 

ব্রজনাথ। তত্তক্কপ্রমাদজ ভাব কিরূপ? 

বাবাজী । শ্রানারদগোন্বামীর প্রসাদে ফ্রুব ও গ্রুহলাদে গুভবাসন! উদ্দিত 
হয়। রূপসঙ্গাতনাদি পার্খদগণের কপায় অসংখ্যলোকের ভক্তিবাসনা উদিত 
হহয়াছে। 

বিজয়। ভাবোদয় হওয়ার পরিচয় কি? 

বাবাজী । ক্ষান্তি, অবাথকালতব, বিরদ্কি, মানশৃগ্ত।, আশাবঙ্ধ, সমুখকঠা, 
সর্বদা! নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি 
অন্ুৃভাব দ্বারা ভাবজন্ম লক্ষিত হয়। 

বিদ্বয়। ক্ষান্তি কাহাকে বলে ? 

বাবাজী। ক্ষোভ, জন্মিবার কারণ ুইয়াছে, ৬থাপি অক্ষুৃভিত থাকার নাম 
ক্ষান্তি । ক্ষান্তিকে ক্ষমা বল! যায়। 

বিজয়। অব্যর্থকালত্বের কি লক্ষণ? 

বাবাজী । বুথ! কাল না যায় এইজন্য সর্ব! হরিভজনে রত থাকার নাম 
অব্যর্থকালত্ব । 

বিজয়। বিরক্তি কি? 

বাবাজী। ইন্দরিয়ারথ অথাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলের গতি স্বয়ং যে অরোচ- 
কত! জন্মে তাহার নাম বিরুক্তি। 

বিজয়। যিনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন তিনি আপনাকে বিরক্ত বলিয়। কি 
পরিচয় দিতে পারেন ? 


বাবাজী। ভেক একট! লৌকিক ব্যাপার মাত্র । ভাব হৃদয়ে উদ্ত হইলে 
চিজ্জগতের রোচকতা| প্রবল হয়। জড় জগতের রাচকত। সুতরাং খর্ব হইতে 
হইতে শৃল্ত প্রায় হয়। ইহারই নাম বিরক্তি। বিরক্তি লাভ করিয়। যিনি অভাব 
সন্কোচের উদ্দেশে ভেক অবলম্বন করেন, তাহাকে বিরক্ত বৈষ্ণব বল! যাক্স। ধিনি 
তাবোদয়ের পুর্বে ভেকগ্রহণ করেন, তাহার ভেক অবৈধ! অর্থাৎ তাহা ডেকই 
নয়। ছোট হরিদাসের দও সময়ে প্রভূ এই কথা জগৎকে শিক্ষা! দিয়াছেন 
বিজয়! মানশস্ততা কাহাকে বলে? 


২৭২ স্ৈব ধন । 


বাবাজী । জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ধন, বল, সৌন্দর্য, উচ্চপদ প্রভৃতি হইতে 
মানের উদয় হয়। সেই সমস্ত সত্বেও ঘিনি তত্তদভিমানকে পরিত্যাগ করিতে 
পারেন তিনি মান-শুন্ত । পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কোন প্রধান রাঙ্ঞার 
রুষ্ণতক্কি জন্মিলে, তিনি রাজ্য সম্পদের অভিমান পরিভ্যাগপুব্বক শত্রু কর্তৃক 
অধিকৃত নগরের মধ্যে মাধুকরী বৃত্তিত্বার! জীবন-নির্ববাহ করিতেন। ব্রাহ্গণ চত্ডাল 
সকলকেই স্ব] বন্দন| করিতেন । 

বিজয় । আশাবন্ধ কাহাকে বলা যায়? 

বাবাজী । কষ্চ আমাকে অবশ্ঠ রূপা করিবেন) এইবপ দৃঢবিশ্বাসের সহিত 
ভজমে মনোনিবেশ করার নাম আশাবন্ধা 

বিজয়। সমৃৎকগ্ঠা কাহাকে বলে? 

বাবাজী । ন্বীয় অভীষ্টলাভের জন্য, গুরুতরলোভকে সমত্কগা বলে। 

বিজয়। লাম গানে সদ! রুচি কাহাকে বলে? 

বাখাজী। তজনের যত প্রকার আছে সব প্রকারের মণ্ধ্য নামই শ্রেষ্ঠ, এই- 
পপ বিশ্বাসের সহিত নিরস্তর হরিনাম উচ্চারণ করাকে নামগানে সদ! রুচি বলা 
যায়। এই নামরুচিই সর্বার্থসীধিকা । নামতন্ব পুথককপে কোন সময়ে 
বুঝিয়া লইবে। 

বিজয়। তদ্গুণাখানে আসক্তি কিরূপ? 

বাবাজী । শ্রীকর্ামুতে পিখিত আছে $-- 

মাধুধ্যাদপি মধুরং মন্মথতা ত্য কিদপি বৈশোরং। 
চাপল্যাদ্দপি চাপলং চেতো! বত হরতি হস্ত কিং কুম্মঃ ॥ 

কষ্গুণাখ্যান যতষ্ট শুন। যায় বা করা যায়, তথাপি আশ! মিটে না আরও 
আসক্তি বৃদ্ধি হয়। 

বিজয়। তত্বসতি স্থলে গ্রীতি কি প্রকার? 

বাবাজী। কোন ভক্ত যে সময়ে এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ করেন, তখন 
তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে ধাষমবাসীগণ প্রভুর জন্ম কোথায় হইয়াছিল? প্রভুর 
কীর্তন কোন্‌ পথ দিয়া গিয়াছিল ? বল, প্রভূ কোথায় গোপদিগের সহিত পূর্বাহণ- 
লীলা! করিয়াছিলেন | ধামবাসা বলেন, এই শ্রীমায়াপুরের অমর়তুলসী কানন- 
বেষ্টিত উচ্চভূমিতে প্রাতুর জন্ম হইয়াছিল। এ দেখ গঙ্জানগর, -সিমুলিয়া, গাদি- 
গাছা, মাজিদ! প্রভৃতি গ্রাম দিয়া প্রথম সংকীর্তন গিয়াছিল। গৌঁড়বানীর মুখে 
এইটন্ূপ পীযুষধার কর্ণকুছরে পান করিতে করিতে, ক্র পুলকের সহিত ভক্ত 
পরিক্রম! করিতে থাকেন। ইহাকে তদ্বপতি স্থলে শ্রীতি বলে। 


দ্বাবিংশ অধ্যাত্ব। ২৭৩ 


ব্রঞ্জনাথ। এই প্রকার ভাব যেখানে দেখিব, সেই স্থানে কি কৃষ্ণরতি 
উদ্দিত হ্য়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিব? 

বাবানী। তাহ! নয়। সরলভাবে চিত্তের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যে ভাব উদয় হয়, 
তাাই রতি । এরূপ ভাব অন্যত্র লক্ষিত হ্ঠতে পারে, তাহ! রতি নছে। 

ব্র্থ। ছুই একটা উদ্লাহরণ দ্বারা কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দেন। 

বাধাজী। কোন মুক্তিপিপাস্থ হরিনামাভাস করিতে করিতে ফেই নাদের 
মুক্তিদাতৃত্বশক্তি ও তাহার উদাহরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করতঃ অচেতন- 
প্রায় পড়িয়া গেলেন, তাহার এ ভাবকে কৃষ্ণরতি বলিবে না, যেহেতু তাহার, 
রুষ্ধের প্রতি সরলভাব নয়। নিজের ক্ষুদ্র অতীষ্টপ্রাপ্তি লোভে সেই ভাবাভাদ 
দেখাইয়া থাকেন। কোন ভোগবাঞ্চাকারী ব্যক্তি দেবীপূজ! করিয়! “বরং 
দোঁহ, ধনং দেহি” ইত্যাদি প্রার্থনা করেন, দেবীর অভীষ্টদ্ানের শক্তি মনে করিছা 
ক্রন্দন করতঃ গড়াগড়ি দিয়! থাকেন ত্বাহাকেও ভাব বলিবে না। স্থল বিশেষে 
ভাবাভাস বা ভাবদৌরাত্ম্য বপিবে। শুদ্ধ রুষ্ণতঙ্জন ব্যতীত এভাব উদয় হয় ন]। 
কৃষ্ণ সম্দ্ধেও ভূক্তি মুক্কি স্পৃহা জনিত যে ভাবাভাস উদর হর, তাহাও দৌরাস্ময- 
বিশেষ । মায্বাবাদদুধিত চিত্তে যে প্রকার ভাবই হউক না কেন, সমন্তই ভাব- 
দৌরাস্ম। কুষ্ণ সম্মখে সপ্ত গ্রহর অচেতণ থাকিলেও তাহাকে ভাব বণিবে ন1। 
হায়! অধিলতৃষ্ণাবিমুক্ত ও নিত্যমুক্গণ ও যাহার অনুসন্ধান কারয়। থাকেন 
এবং যাহা অতিগোপ্য বলিয়৷ অনেক ভজনেও রুষ্ণ শীপ্ব দান করেন না, সেই 
ভাগবতীরতি কি শুদ্ধতক্তিশূন্ত ভু ক্রি-মুক্তি-কাম-াপষ্টহদয়ে উদয় হইতে পারে। 

ব্রনাথ। প্রভো, অনেক স্থানে দেখা যায় যে তূক্তিযুক্তি পিপান্থগণ 
ভরিনামসংকীর্তনে পুর্বকথিত ভাবচিস্ন সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার 
নাম কি? 

বাবাজী । সে সকণ লোকের ভাব চিহ্ন দেখিয়া কেবল মুলোকেই চমতরুত' 
হয়? কিন্তু যাহারা ভাবত জানেন, তাহারা তাহাকে রত্যাভান বণিয়! দুরে 
পরিত্যাগ করেন। 

বিজয়। এই রত্যাতাস কত প্রকার? 

বাবাজী । ছুই প্রকার? প্রতিথিষ্ব রত্যাতাস ও ছায়া রত্যাভাল।। 

বিজযন। প্রতবিষ্ব রত্যাাসের স্বর? কি? 

বাধাজী। মুমুক্ষুব্যক্তির মুক্রিরূপ শ্বীয়াী& বিনাশ্রমে ল্য হইবে এনপ 
বাসনা হইতে থে অপবগ নখ প্রতিপাদক গতিলঙ্ষণ লক্ষিত ভাবাভাস ভাহাই 

৩৫ 
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গ্রাতিবিষ্ব রত্তাভাস। ভরঙ্গাজ্জান বাতীত মুক্ত হয়না। ব্রঙ্ষঞ্ঞানের গ্রফিয। 
ক্লেশকর। কেবল হুরিনাম করিয়া যদি দেই মুক্তি পাওয়া যায় তাহ! হলে 
আতান্ত সুলভে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল, এই মনে করির! অক্রলেশে অপবর্গ পাইবার 
আশাঙজনিত অশ্রপুলকাদি বিশ্তায়ের আভাসমাত উদয় হয়। 

ব্রজনাথ। ইহাকে প্রতিবিশ্ব কেন বলা গেল? 

রাঁবাজী। কীর্ভনা্দি অনুসারী, প্রসন্নচিত্তের ন্যায় লক্ষিত, ডোগমোক্ষা দিতে 
অন্থরাগী,ভৃক্ষি ও মুক্তি পিপান্দিগের দৈবাৎ সদ্ডক্তসঙ্গ হইলে সেক ভক্তের হ্দয়!- 
কাশে উদ্দিতভীবচন্ত্রের আভাদ তাহার সংসর্গ প্রভাব হইতে কিয়ৎ পরিচাণে 
উদয় হয়। ইচারই নাম প্রতিবিদ্ব । ভূক্কিমুক্তিপিপান্থ ব্যক্তিদিগের শ্ুদ্ধভাব 
কখনও উদয় হয় না । শুদ্ধভক্তদিগের তাঁব দেখিয়া ইহাদের ভাবাভাস উদয় ভর, 
সেই ভাবাভাসের নাষ প্রতিবিস্ব-ভাবাভাল। প্রতিবিশ্ব ভাবাভান প্রায়ই জীবের 
নিত্যমঙ্গল উৎপত্তি করে না, কেবল তাহাদ্দিগের কথিত তুক্তিমুক্তি দিয়া নিরস্ত 
হয়। এইনূপ ভাবাভাসকে একপ্রকার নাম অপরাধ বলিলেও অত্যান্ত হয়না । 

ব্রজনাথ। ছায়া তাবাভাস কিরূপ ? 

বাবার্জী। 'চিত্তত্বে অনভিজ্ঞ সরল কনিষ্ঠ ভক্তদিগের হরিপ্রিয়, ক্রিয়া, 
কাল, দ্লেশ ও পাত্রাদির সঙ্গক্রমে রতির লক্ষণের হ্যায় সুদ, কৌতজময়ী, 
চঞ্চল! ও দ্রখভাঁরিণী এক প্রকার রতিছায়! উদর হয়। তাহাকেই ছায়া রত্যাভাপ 
বলে। তক্তি কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ হইলেও তাহা দু হয় নাই, এই অবস্থীতেই 
এই প্রীকার রত্যাভাস উদয় হয়। যাঁঠাই হউক, এই ভাবচ্ছায়া জীবের অনেক 
স্থকৃতিবলে হয়। যেহেতু, এই ছায়ার অভ্যুদ্ণ হইতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর মঙ্গল 
হইতে পারে। বিশুদ্ধ হরিতক্ষের যথেষ্ট গ্রাসাদ লাভ করিতে পারিলে তাহাদের 
এই ভাবাভাসও সস! শুদ্ধভাবরপে উদয় হয়। এই ভাবাভাম অতি উত্তম 
তলে ও স্তদ্ধটবষ্তবে অপরাধ করিলে তাত! কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের স্যার ক্রমে ক্রমে 
ক্ষয় হইয়া যায়। ভাবাভামের ত কথাই নাই, শুদ্বভাবও কৃষ্ণতক্তের প্রতি 
অপরাধে অভাব হইয়! পড়ে। অথব! ক্রেমে ক্রমে ভাবাভাসত্ব ও ন্নজাতীয়ত 
লাভ করে। স্ুপ্রতিষ্িত যুমুক্ষুব্যক্তিতে গাঢ় আঁসঙ্গ করিলে ভাঁবও আভাসত। 
লা করে অথবা আপনাতে ভঙজনীয় ঈশ্বরাতিমান করার। এই জন্যই কোথাও 
কোথাও নৃঙ্যাদি সময়ে নবাতক্তগণে মুক্তি পক্ষগ ঈশ্বর তাব উদিত হইতে দেখা! 
যায়) নব্যতক্টেরাটি অবিচারপূর্ববক মুমুক্ষু সগ করিয়া থাকেন, সেট সঙ্গক্রমেট 
ভাহাদিগের এই সক উৎপাত উপস্থিত হয়। নবাঙক্গ্ণের পক্ষে সাবধানে 
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মুমুক্ষুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর উচিত কোন কোন ব্যক্চির নিন! সাঁধনেও 
বসকপ্যাৎ ভাব উদয় হয়। তাহাতে এই সুর কবিতে হইবে যে তার পূর্বজন্মের 
ন্ুলাধন ছিল। বিষ্পধধার ফলো হয় নাই | বিশ্ব স্বৃগিত হওয়ায় সহস। 
ষলোদয় হইল | সর্্ধলোকের পক্ষে চমৎকারকাবক, সর্ব্শক্িদ যে শ্রে্ভাৰ 
মহুসা উদয় হয়, তাচ। শ্রীকৃষ্কপ্রসাদজ ভাব বাতে হইবে। প্ররৃতভাব উদয় 
ঠ্ক্বাছে কন্কু কিছু বৈগুণোর গায় সেই ভাবুকের চরিত্রে হদিও দেখ! যায় তথাপি 
ক্কাহার প্রতি অনুয়া কগিবে না| কেন ন1 উদ্দিতি ভাবপুকষ সর্ব প্রকারে কতাথ। 
ভক্তের বৈগুণ্য অর্থাৎ পাপাচাৰ কখনই সম্ভব নয়( হনি কগন সেবপ আবার 
দেখ| বায় তথ্িষষে দুই প্রকার চিন্ু। কর! উচিত। মঙহ্থাপরুষ ভক্তের দৈবক্রমে 
একটী পাপ কার্য *ইয়াছে, তাত] কখনই স্কার়ী হইবে না, 'অথব। পুর্ব পাপাত্যাষ 
ভাখোদয়ে খন হইতে কিছুকাল অনিবাতিত হষঈটতেছে । অতিশীপ্রঈ তাহা! বিনষ্ট 
হইয়| যাইবে । এইকপ মনে করিয়া তক্কের লামান্তদোষ দশন করিবেন।। সেই 
লেইন্কলে দোষ দশন কারলে নামাপরাধ হইবে | শ্রীনপিংচপুরাণে 
লিখ্াছেন ১-- | 
তগবতি চ হরাবনক্য-চেতা, ভশম জনোপি বিরাজন্ছে মনুষ্যঃ | 
নি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপর( শুবভামুপৈতি চন্্ুঃ ॥ 

যেকপ চক্র, শশাঙ্ক যুক্তত| প্রধুক্ক হইলেও কখনই ভিমিরারৃত কন না, 
ভদ্রপ ভগবান করিতে অনন্তচেতা মানব অতিশষ মলিন হইলেও অর্থাৎ নুছরাচার 
হইলেও শোন পাইতে থাকেন, এই উপদেশ দ্বার! এরূপ বুঝিবে ন যে ভক্তগণ 
নিরন্তর পাপ করেন। বস্তৃতঃ 'ভক্তিনিষ্ঠ জন্মিণে পাপবাসন! থাকে ন।। কিন 
ঘে পর্যান্ত শবীর থাকে নে পর্যান্ত ঘটনাক্রমে কোন পাপ মালিয়। উপস্থিত হইচে 
পারে । ভজনবিগ্রহ জলস্ত অগ্নির ন্যায় সেই পাপকে তৎক্ষণাৎ ভম্মমাৎ করেন 
এবং ভবিষাতে মেইনধপ পাপের উৎপাত ন। হষ তদ্দিময়ে সাবধান ন। জআলগ্য- 
ভক্তি উদিত হইলে পাপক্কয়া দূরে থাকুক, পাপমুলবপ অবিদা পর্যন্ত দূর 
হয়। বাহার পুনঃ পুনং পাপক্রিয়া দেখা যায়, তাহার অনন্ুভক্তি হউয়াছে 
এপ স্বীকার কর! থাক ন1। কেন ন(, ভক্কির তরসায় পাপাচরণকপ অপরাধ 
ভক্তলোকের সম্ভব নয় ॥ 

রতি নিরন্তর শ্বভাবতঃ উদ্ধরোগ্তরাচিলাম বৃদ্ধি জন্ত অশান্ত :প্বভাব গ্রযুক 
উঞ্চ এবং প্রবলর 'আনন্দ পূর্ণ বপা। সবশরি ভাঁ।কপ উঞ্ণত| বমন করিয়া ও 
কোটাচন্তর অপেক্ষা অনৃতান্থাদী । 
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বজনাথ ও বিজয়কুমাক ভ1বষের ব্যাখা! শ্রবণ করিয়। ভাবাবিটচিতে তস্তিষ্ঠ 
হইয়া আছেন। বাবাজীমহাশয় শেষে নিস্তন্ধ হইলেও তাহার! কিয়ৎকাল ভূষিত 
থাকিয়! বলিলেন, প্রভো, আপনার উপদেশামূত সঞ্চারিত হইয়! আমাদের দগ্ধ 
হদয়ে প্রেমবন্ত! আনিতেছে। আছ1! আমরা কি করিব, কোথা যাইব, ইছ! 
স্থির করিতে পারিতেছি ন1। ব্রাঙ্গর্ণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিমানে পূর্ণ; 'পৈন্ঠ- ' 
মাত্রও আমাদের হৃদয়ে নাই। ভাবপ্রাপ্তির আশ! আমাদের পক্ষে দূরবর্তী । 
তবে একমাত্র আশ! এই যে আপনি ভগবৎ পার্ষদ ; প্রেমময় ! একবিন্দু প্রেম 
আমাদের জয়ে দিলে আমর! কুতরুতাথথ হই । আপনার সঠিত আমাদের যে 
সম্বন্ধ হইয়াছে তাহাতে আশাপক্ষী আমাদের হৃদয়ে খাস! করিবার উদেযাগ 
করিতেছে । আমর! দরীনহ্ীন অকিঞ্চন, আপনি তক্তমহারাজ ও পরম দয়ালু, 
কপা করিয়! আমাদের একটা কর্তৃব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ করুন। আমাদের চিত্তে 
এন্ূপ হইতেছে যে, এই মুহূর্তেই গৃ-সংসারাদি পরিত্যাগপূর্বক আপনার শ্রীচর- 
ণের সেবক হইয়। পড়িয়া থাকি । বিশেষতঃ বিজয়কুমার অবসর পাইয়া বলিলেন, 
“প্রভো, ব্রজনাথ বালক । ইহাক্্ মাতার বাসন। যে ইনি গৃভস্থ হন। ইহ 
মনে সেরূপ দেখিতেছি না। কৃপা করিয়া যাহা বর্তৃব্য হয় আজ্ঞ! করুন্‌।» 

বাবাজী। তোমর! কৃষ্ণ কুপাপা্জ । তোমাদের সংসারকে কৃষণসংসার- 
করি] কুষসেব কর। আমার মহা প্রভূ জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, জগত 
সেই আজ্ঞান্থদারে চলুক। জগতের ছুই প্রকার অবস্থিতি; গৃঁচস্থরূপে অবাস্থৃতি 
ও গ্ৃহত্যাগ করিয়!। অবস্থিতি। যে পধ্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার ন! হয়, সে পধ্যস্ত 
মানবগণ গৃহস্থ হইয়া! কৃষ্ণসেব! করিবে। মহাপ্রভু প্রথম চ'ববশ বৎসর যে লীল! 
করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ-বৈষবের আদর্শ । শেষ চবিবশ বৎসর যে লীলা করিয়া" 
ছেন, তাহাই গৃষ্তত্যাগা বৈষবের আদর্শ। গৃহস্থগণ তাহার গৃহস্থজীবন লক্ষা করিয়! 
আচার নির্ণয় করুন্। আমার বিবেচনায় তোমাদের সম্প্রতি তাহাই করা কর্তব্য । 
এরূপ মনে করিও ন1 যে গৃহস্থাশ্রম অবস্থায় কষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠালাত হইতে 
পারে না। মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ । সেই গৃহস্থদিগের চরণধুলি 
গৃছত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থন! করেন। 

রাত্র অধিক হইপ, হরিগুণগান করিতে করিতে অন্তান্ত বৈষ্ণবগণের সহিত 
বিজ ও ব্র্গনাথ সমস্ত রাত্র শ্রীবালঅঙ্গনে অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে 
শৌচাদি ক্রিয়। সমাপ্ত করিয়া ্ানাদির পর বৈষ্ণবদিগের সহিত ক্র্তনান্তে তথায় 
মহা গ্রাদাঙ লাভ করিশেন। অপরাডে ধীরে ধীরে বিপুরিণী গমন করিব! মাতুল 
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ও ভাগিন্রে পরল্পয় বিচার পূর্বাক সিদ্ধান্ত করিলেন যে ক্মামাদের উভয়েরই 
গুহা শ্রমে খআবন্থিত হইয়া কঙলেবার প্রয়োজন । বি কুমার শ্বীর তগিনীকে 
কঙ্িলেন শ্রঙ্জনাথ উদ্ধাথ ক'রখেন। তুণ্ম সকল বিধর উদেঘাগ কর | ক্ষাহি হওক 
বলের কয়া মোদক্রমে যাইতেছি। ব্রকণাথের উদ্ধাকের সংবাদ পালে 
সপরিবারে এ বাটীতে আসিরা শুভকাধ্য সম্পন্ধ করি । আমায় কনিষ্ঠ হত্জি- 
নাথকে একট সকল উদ্যোগ করিবার ভন্কা কগয এখানে লাঠাইব। ব্রঞ্নাথের 
জননী ও দিদিমা আনলো পরিগ্লুত হইর1 বস্তাদি দিয়। বিজ কুমায়কে বিদবায় 


করিলেন! 
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নিত্যধর্থ ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন। 
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বি্বপুষ্ষরণী একটা রঙদীয় গ্রাম । তাঙার উত্তর ও পশ্চিম দিকে ভাগীরখী 
প্রবহমান । বিববনবেষ্টিত পুষ্করগীতীরে খিধপক্ষ অহাদেবের মির । তাহার 
অনতিদূয়ে ভবভারণ বিয়াজদান। একনিকে বিদবপুষ্রসী, অন্ঠদিকে ব্রাক্ষপপুঞ্রণী 
উত্তয় পল্লীর অধ্যে সিযুবিয নাছে গ্রাম ভটনবর্ধীপ নগয়ের একান্তে অবস্থিত । 
সেই বিল্পুফযণীর মধ্যবর্তী রাজপথের উত্রে ব্রজ্জনাথের গৃভ। বি্রয়কৃমার দ্বীয় তগি” 
নীর দিকট ভুইতে বিদান হইয়া কিছু দুর গনন করতঃ মনে করিলেন যে লামতত্ 
ন। জালিক্ব] বাটী যাইব ন1। বিষপুক্করণীতে পুনরাবর্তন করতঃ আবার তগগিলী 
ও ভাগিনেক্কে দর্শন করির বলিলেন, আম আর চট একাদন থাকিয়া বাটা 
যাইব! 'আপরাহে ত্রপ্ননাথের চণ্তীমণ্ণে ছুইটী রামানুজীরসম্প্রনাী শ্ী-তিলফখারী 
বৈধ আস! উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথেয় বাটার দ্ম.খে দিব্য একটা পনল 
বৃক্ষের সায়ার উক্ত বৈঝবন্থয় আপন করিজ! বলিলেন । পতিত কাষ্ঠ সফল আহ্রগ 
করতঃ এফটী ধুনী জালাইর! এ বৈষ্ঃবন্ধর উচ্াপনের ধূ্রপান করিতে লাগিলেন । 
ব্রনাখের জননী অভিধিসেবায় ছানন্দ লাত করিতেন অত্ুক্ত অতিথি দেখির! 
ভিনি গৃহ হইছে নালাবিধ খাণ্ঠত্্ধ্য আনয়ন ফরিলেম। তাহারা সন্ধ্ হইয়। 
যোটাকা পাক করিতে আরঙ্ত করিলেন বৈষ্কবন্ধরের প্রাশাস্ত নুখী দর্শন করিয়। 
অঙ্গনাথ ও বিঙ্গয়কুম!র তীহাদিগের দিকট ক্রমশঃ আক্ক& হইলেন। ভ্রজনাখ ও 


২৭৮ জৈষ ধর্ম । 
বিগ্গের গলে হুলসী মাল! এবং অঙ্গে দ্বাদশতিঙ্ক দেখিঝ! তাহাদিগকে সন্মান 
করতঃ ধিশ্তত কম্বলের উপর বসাইলেন। ব্রজনাথের প্রশ্নক্রমে একটী বাবাছী 
কহিলেন, মহারাজ, আমরা অধোধ্। দর্শন করিয়া শ্রীধাম নবন্বীপে আপিয়াছি। 
চৈহন্ত প্রভুর লীলাস্থান দশন করিব ইহাই আমাদের মানস। ব্রজনাথ কহিলেন, 
আপনার! শ্রীনবন্ধীপেই পৌছিয়াছেন। অস্ত এইস্থানে বিশ্রাম কারয়া শ্রীমন্মাহা- 
প্রভুর জন্মস্থান ও শ্রীবাস অঙ্গন দর্শন করুন। বাৰাজীদ্য় মানন্দে শ্রীগীত। হই 
পাঠ করিলেন “হ্দগন্থা ন নিনর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।, আমরা আঙ্গ ধন্ঠ 
হুইলাম! সপপূনীমধ্যে প্রপান শ্রীমায়াতীর্থ দর্শন করিলাম । 
বাবাজীঘ্বয় সেই পনস বৃক্ষ তলে আনীন হইয়া অর্থপঞ্চক আলোচনা করিতে 
লাগিলেন । সেই অথ্পঞ্চকে স্বস্থবরূপ, পর স্ববপ, উপারশ্বরূপ, পুরুষাথন্বরূপ এবং 
বিরোধীম্বব্ূপ এই পাঁচটী বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করতঃ বিজয় কুমার শ্রীসম্প্রদায়ের 
তত্বত্রয় লইয়! নেক বিচার করিতে লাগিলেন। বনূক্ষণ বিচার হইলে পর 
বিজপকুমার বলিলেন, আপনাদের সন্প্রদায়ে শ্রনামতত্বের কিরূপ সিদ্ধান্ত আছে 
বলুন। উক্ত বৈষ্ণবন্ধয় তাহাতে যাহা কিছু বলিপেন তাহ৷ শুনিয়া! ব্রজনাথ ও 
বিজয়ের মনে কিছু সুখ হইল না। ব্রজনাথ কহিলেন মাম, অনেক বিচার করিয়া 
দেখিলাম যে কৃষ্ণনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল নাই । শুদ্ধ কৃষ্ধনাম জ'তে 
প্রচাক্স, করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রাণেশ্বর গোরাঙ্গ এই মায়াতীথে অবতীর্ণ 
হুষটয়াছিলেন। শ্রঃগুরুদেব গত কল্য যে উপর্রেশ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে বলিয়। 
ছিলেন। যে“'সমস্থ ভক্তি প্রকারের মধ্যে নামই প্রধান।” আর ও বলিয়া- 
ছিলেন যে নাম তত্ব পৃথকন্ধপে বুঝয়া লহবে | হেমাতুল মহাশয়, চ.ন অগ্তই 
সন্ধ্যাকালে এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিয়। পই। অতিথি বৈষ্ণব্দিগকে 
বিশেষ যত্র করতঃ ছার! নানাবিধ আলোচনার অপরাহু কালটী যাপন করিলেন। 
সন্ধা। আরাত্রিক মমাপ্ত করিয়! বৈষণবগণ শ্রীবাসঅঙ্গনৈ বকুলচবুতরার উপর 
বলিয়া আছেন। বৃদ্ধ রঘুমাথনাস বাবাজী মহাশয় ভন্মধ্যে বসিয়া তুলসীমালায় 
নামসংখ্যা করিতেছেন, এমত সময় ব্রজনাথ ও বিজয় আসিয়। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
হইলেন। বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, তোমাদের 
ভজন সুখ বৃদ্ধি ছইতেছে ভ? বিজলপ্প করযোঁড়ে ক্িলেন, প্রাডো, আপনার 
কপায় আমাদের সর্ব মঙ্গল। কৃপা করিয়! অগ্ আমাদিগকে নামত্তত্ব উপদেশ 
করুন। বাবাজী মঙাশয় প্রফুল্ল বনে বলিতে লাগলেন, ভগবানের নাম দুই 
প্রকার মুখ্য ও গৌণ। জগত কৃষ্টি হইতে মায়!শুণ অবপন্থনপুর্ধক যে সঙ্গণ নাম 
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প্রচলিত হয়ছে সে সমস্ত গৌণ অথাৎ গুগসন্বন্কীয়। কৃষ্টিকতা, জগৎপাত। 
খিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বপালক, পরমাস্ম। প্রতি বহুবিধ গৌণ নাম । আবার *মায়াগুণের 
বাতিরেক সম্বন্ধে ব্রহ্ম, প্রভৃতি কয়েকটা নাম ও গৌণ লামমধো পরিগণিত । 
এই লমস্ত গৌণলামে বহুবিধ ফল থাকিলে ও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদর হয় 
না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অভীত নামসকল নিতা- 
বর্তমান, সেই সমস্ত্রনামই চিন্ময় ও মুখা। নারায়ণ, বাসুদেব, জনার্দন, হধীকেশ, 
হরি, অচ্াত, গোবিন্দ, গোপাল, কষ, রাম ইত্যা'দ সমস্ত মুখানাম। সমস্ত 
নাম চদ্ধামে তগবদৃত্বরূপের সহিত এক্যভাবে নিত্য বর্তমান । এই নাম জড়জগণড 
মহাসৌভা গাবান্‌ পুরুষদিগের জিহ্বায় তক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হ্হয়া নৃত্য করেন। 
নামের সহিত মাগ্রিক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই । নাম শ্বভাবতঃ ভগবানের 
সর্বশক্কিসম্প্ন। মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া, মায়াকে ধ্বংশ করিতে প্রবৃও 
হন। এই জড়জগতে বর্তমান জীবের হগ্সিনাম ব্যতীত আর বন্ধ নাই। অঠএব 
বৃহন্লারদীয়পুরাণে ; 
করের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীরনং । 
কলৌ নাস্ত্যেব নান্ত্েব নাক্ত্যেব গতিরগ্তথ!। 
নামের অনস্তশক্তি। পাপানগদঞ্চজীবের পক্ষে হরিনাম, অখিলপাপের 
উন্ুপক। যথ] গাঞ্চড়ে ১ 
অবশেনাপি যন্নান্ি কীন্তিতে সর্বপাতকৈঃ | 
পুমান্‌ বিমুচ্যুতে সন্ভঃ সিংহত্রান্তিমটগিরিব ॥ 
নামাশ্রিত ব্যক্তির মকল দঃখই নামকর্তক শমিত হয়। সর্ ব্যাধিনাশকত্ব 
ধর্ম, নামে আছে। যথা স্কানে )-- 
আধয়ে। ব্যাধয়ে। যস্ত স্মরণাল্লীমকীর্ভনাৎ। 
তদৈব বিলয়ং যাস্তি তমনস্তং নমাম্যহুং ॥ 
হরিনামকৃৎব্যক্তির কুলসঙ্গাদি সচজে পবিত্র হয়। ব্রক্গাও্পুয়াণে ) 
মহাপাতকযুক্তোপি কীর্তরক্ননিশং হুরিং। 
শুদ্ধান্তঃকরণে! ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ ॥ 
নাম পরারণব্ক্তির সর্বহঃথের উপশম হয়। বৃহৎবিষুপুরাণে 
সব্বরোগোপশমনং সর্বোপত্রবনাশনং। 
শা'সদং সর্বধরইানাং হয়ে নামান কীপ্ডনং । 


২৮৭ জৈব ধর । 


নাম উচ্চারণকারীর কপিবাধা থাকে ন।। যথ! বুহয্লারদীয়ে )-- 
হরে কেশব গোবিন্দ বাস্থদেব জগন্ার় | 
ইতীররত্তি যে নিত্যং ন হি তান্‌ বাধতে কণিঃ ॥ 


নাম শ্রবণ করিবামান্্ নারকী উদ্ধার হয় | যথা নারসিংহে )-- 
যথা থা হরের্দাম কীর্তয়স্তি স্ম নারকাঃ। 
তথ! তথা হবো ভক্তিমুদ্বহস্তো। দিবং যযুঃ ॥ 
হবিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারন্ধকর্ম্ম বিনষ্ট হয়। যথা ভাগবতে / 
যক্সলামধেয়ং অিরমাণ আত্রুরঃ পতন্‌ স্থণন্‌ বা বিবশে! গৃণন্‌ পুমান্‌। 
বিমুক্ত কম্মার্গল উত্তমাঙ্গতিং প্রাপ্পোতি বক্ষ্যস্তি ন তং কল জনা? ॥ 


হরিনাম সব্ব-বেদের অধিক | বথ! ক্কান্দে ;-- 
মা খে! মা যজুত্তাত ম! সাম পঠ কিঞ্চন | 
গগাবন্দেতি হরেনাম গেকং গায়ম্থ নিতাশঃ ॥ 


হরিনাম সর্বতীখের অধিক । যথা বামনপুরাণে ;-- 
ভীর্থকোটাসহম্নাণি ভীথকোটীশতানি চ। 
তানি সর্বাণ্যবাপ্পোতি বিষ্ঠোনণমানি কীর্তনাৎ ॥ 


হরিনাম সর্বসৎকন্মের অধিক। যথা স্কান্দে ১ 
গোকোটাদানং গ্রহণে খগন্থ প্রয়াগগঙ্গোদক কল্পবাসঃ। 
যজ্ঞাযুং মেরুহ্বর্ণদানং গোবিনদাকীর্তেন” সমং শতাংশৈই ॥ 
হরিনাম সর্ধাথ দান করেন। বথ! স্কান্দে ;-- 
এতত্যড় বর্গছরণং রিপুনিগ্রহণং পরং | অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিঞ্োার্নামান্থকীর্তনং ॥ 
জরিনামে সর্বশক্তি আছে। যথা স্কান্দে ৫ 
দানব্রততপত্তীখ-ক্ষেত্রাদীনাঞধ বান স্থিভাঃ। শক্তাক্জে দেবমন্ৃতাং সর্বপাপ* 
হরাঃ শুভাঃ ॥ রাজহুয়োশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তনঃ | আকৃষ্য হুঝিণ। সর্ববাঃ 
স্থাপিত স্বেধু নাম ॥ 
হরিনাম সর্বজগতের আনন্দকর। যথ| তগবদগীতাক ১ 
স্থানে হৃবীকেশ তব প্রর্কতা। জগৎ প্রহৃয্য ত্যনুরজাতে চ। 
যিনি নাম উচ্চারণ করেন, নাম তাহাকে জগদ্বন্ধ্য করেন। 
বুহগ্সারদীয়ে ;__নারাছণ জগপ্নাথ বান্গুদেব জনার্দন। 
ইতীবয়ান্ত যে নিতাং তে বৈ সনবহ বান্ভাঃ॥ 


অয়োবিংশ অধ্যায়। ২৮১ 


পামই একমাত্র অগতির গভি। যগ। পানে, 
অনগ্গতয়ে! মঙ্যা হোগিনোপি পরন্তপাঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যপহিতা ত্রক্ম- 
চগ্যাদিবজ্জিঠাঃ ॥ অর্বধন্মাজঝিতাঃ বিষ্টোনামমাএকজগবাঃ। ্ুখেন খাং 
গ'তং যাঞ্তি ন তাং সর্ষেপি ধান্মিকাঃ॥ 
হরিনাম পর্দা সর্বন সেব্য | যথ| বিষুপন্মোত্তরে 3 
ন দেশনিয়মন্তশ্মিন ন কালনিয়মন্তথা | 
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহ্তি শ্রীহপের্নামি পুন্ধক ॥ 
মুনুক্ষপিগকে নাম অনারাসে মুক্তিদান করেন । ঘথ| বারাহে 
নারাষণাচাতানন্ত-বান্তদেবেতি যো নরঃ। 
সততং কীন্ডয়েছুবি যাতি মল্লয়তাং স হি॥ 
গাকডে ;-কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং মোগৈর্নরনায়ক । 
মক্তিমিচ্ছ'স রাজেন্দ্র কুব গোবিন্বকী্উনং ॥ 
হরিনাম জীবকে বৈকৃ্ঠলোক প্রাপ্তি করান। যথা নন্বীপুরাণে ১ 
সব্বত্র সব্বকালেষ্‌ যে১পি কুন্বস্থি পাতকং। 
মামসন্কীত্রণং কহ! যাপ্ঠি বঞ্জোচ পবং পধং ॥ 
ভারনাম ভগবানের প্রসন্নতা উৎপত্তি কবেন। বুহন্ারদায়ে ১২ 
নামসবষীর্ভনং বিষেগাঃ কষ্ট প্রক্ষ লতাপিম। 
করোতি সঠতশং বিপ্রান্তস্ত প্রীতো হাধোখজঃ ॥ 
হরিনাম ভগবানকে ধশীকরণে সমর্থ । যথা নগীতারতে 
খণমেতৎ প্রবুদ্ধং মে হদঘান্লাপদর্পতি। 
বদেগাখিন্দেতি চুক্রোশ কুষ্ণ। মাং দুববাসিনং ॥ 
গভরিনামই মশ্বভাবতঃ জীবের পরমপুকষার্থ ॥ যথা স্কান্বে পাসে, 
ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেভদেব ধনাক্ঠিন* | জীখিতঙ্ খলগৈতরমদ্দামোপরবীর্ভীনং ॥ 
শাক্তসাধনের যত প্রকার আছে ৩ন্মধ্যে হ্িনীম কীর্ভনই সধ্বশ্রেষ্ঠ 1 ঘথ! 
পৈষঃবটিস্তামণো। ৮৮ 
অনচ্ছিদৃম্মরণং বিষ্ঠোর্থহ্বায়াসেন লাধাতে । 
ওঠম্পন্দনমারেণ কার্তন*তু ততে। বরং ॥ 
খিধুরহন্তে ১যদশার্চা ভপ্রিত ভভায। কে ক্রতুশতৈগপি ॥ 
সং প্রাঞ্গোহযবিহতত কলৌ গোবিপকীর্ভনং ॥ 


২৮২ জৈব ধর্্া। 


ভাগবত; কতে বদ্ধায়তো বিকুং ত্রেতায়াং যঙ্গাত! সাখৈ: | 
ঘ্াপাব পবিচর্লায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ 


বিজ্য়কুমার, এখন চিন্ত! করিয়! দেখ হরিনাম সকল সংকর হইতে শ্রেষ্ঠ , 
কেনন। সতকম্মমান্রই উপায় স্ববূপ হইয়া! তদদি্ট ফল প্রদানপুব্বক নিরস্ত য় । 
সৎকর্ম যেবপে হউক, জডময় | কিন্তু হরিনাম চিন্ায় সুতরাং উপায়স্থবকপ হইয়াও 
তিনি ফলকালে শ্বষং উপেয়-স্বূপ। আবার বিচার করিয়া! দেখ ভণক্ব যে সমস্ত 
অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে সে সমস্ত হরিনামকে আশ্রয় করিযা আছে। 


বিজয় । প্রভে।, ভরিনাম যে চিন্ময় তাহা বেশ বিশ্বাস হইতাছে । তথাপি 
এই তন্বুটা নিঃসানদবূপে বুঝিতে গেলে অক্ষর স্ববপ নাম কিকপে চিন্নয় হইতে 
পারেন ইচা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক রুপ! করিয়া! বলুন। 
বা। শাস্ধ বলেন ,__নাম চিন্তামণিঃ কলষশ্চৈ তগবসবি গ্রঃ। 
পূর্ণশুদ্ধ৷ নিতাযুক্কোহনিন্বত্বান্নামনামিনোঃ ॥ 


নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ব। এখনিবন্ধন নাম'নপ রুষ্খের সমস্ত 
চিন্ময়গুণ তীভার নামে আছি। নাম সব্মদা পরিপূর্ণতন্ব। হরিনামে জড সংস্পর্শ 
নাই । তাহ! নিনামুক্ত । যেহেতু কথনই মায়াগুণে আবদ্ধ হয় লাই । লাষ 
স্বয়ং কুষ”। অত এব চৈতন্ঠরসের বিগ্রতশ্বরূপ। নাম চিন্তামণি স্মবপে ছিনি মাহা 
চান তীহাকে তাহ! দিতে সমর্থ । 
বিজ্রয়। নামাক্ষর কিবপে মায়িকশব্দের অভীত হইতে পারে % 
বাবাজী । জডজগতে হরিনামের জন্ম ভয় নাউ | শ্চিৎকণস্বরূপ ভন শুদ্ধ 
স্ববপে অবস্থিত হইয় তাচীর চিন্ময়শরীবে ভরিনাম উচ্চারণের অধিকারী । জগতে 
মায়াবন্ধ ₹ইয়। জড়েজ্য়র দ্বার শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না। কিন্তু 
হলাপ্রনী রুপায় দ্বস্ববপের যে সময়ে ক্রিয়া হয় তখনউ ভাভার নামোদয় হয়। 
সেট নামোদয়ে মনোবাত্তে নাম কৃপাপূর্বশ্চ অবতীর্ণ হইয়। ভাক্তর ভক্তি পৃত- 
গ্িহ্বায় নৃতা কবেন। নাম অক্ষরাঞ্তি নয়। কেবল জডজিহ্বায় নৃত্য করিবার 
সময় বর্ণাকারে প্রকাশ হন । উহা নামের রহত্য। 
বিজয়। মুখানাম সকলের মধো কোন নাম আতশর় মধুর ? 
বাবাজী । শতনামক্তোত্রে বলিয়াছেন । 
বষেরেকৈক এামাপ সর্ধবেদাধিকং মতং। 
তাদৃকৃনাঘসহত্রেশ পামনশ্মপমং স্থতং ॥ 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় । ২৮৩ 


আবার ব্রহ্গাগুপুরাণে ব'লয়াছেন $- 
সহশ্রনাম্নাং পুণ্যানাং ভ্রিরাবুত্যা| তু যৎফলং। 
একাবুত্তয! তু রুষ্ণন্ত নামৈকং তথ প্রযক্ষতি ॥ 

কষ্নামাপেক্ষা আর উত্রুষ্ট নাম নাই । অতএব আমাব প্রাণনাথ গৌবাঙ্গ 
মে “হরেক হরেকুষঃ” ইত্যাদি নাম শিক্ষা! দিয়াছেন তাহাই নিরন্তর করিতে াক। 

বিজয় । হরিনাম সাধনের পদ্ধতি কি? 

ধাবাজী। তুলসীমালায় বা তদ ভাবে করে সংখ্য। রাখিয়া নিরস্তর নিরপরাধে 
ইরিনাম করিবে। শ্ুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে গ্রেম তাহা পাওয়। যায়। 
দংধ্যা রাখবার তাৎপর্য এই ষে পাধকের ক্রমশঃ নামালোচনানুদ্ধি হইতেছে কি 
শা জানা ষায়। তুলসী ভরিপ্রিয়বন্ত সুতরাং তৎসংস্পশে নামের অধিক বল অনুভব 
কর। যায়। নাম করিবার সময় কুফর শ্বরূপ ও নামের অভেদবুদ্ধিতে নাম করিবে। 

বিজয়। প্রভো, সাধনাঙ্গ নব'বধ বা ৬৪ প্রকার | একাঙ্গ নাম নিরন্তর 
করিলে অন্য-অঙ্গসাধনের সময় কিনূপে পাওয়া যাইবে ? 

বাবাজী । ইষ্ভাতে কঠিন কি? চতুঃষষ্টি অঙ্গ তক্তি নববিধ ভক্তির গন্তর্গত | 
শগীমুষ্ঠি অর্চনেই হউক বা নির্জনে নামসাধনেই হউক নববিধ ভক্তির সর্বত্র 
আলোচন! হইতে পাবে। শ্রীমৃষ্তির সম্মুখে রুষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি 
ভইলেই নাম্সাধন হইল । যেখানে শ্্রীমৃদ্তি নাই দেখানে শ্রীমৃষ্টি ম্মরণপুর্্বক 
শ্ামুষ্ঠিতে তদীয় নাম শ্রবণ কীর্ডনাদি সমস্ত নববিধ অঙ্গ লাধন হুইতে পারে। 
ধহাদের ন্ুক্ৃতিক্রমে নাম কীর্তনে বিশেষ দ্পৃা তাহারা দিরস্তর নাম কীর্তন 
করিতে করিতে সকল ভক্তি অঙ্গের কাধ্য করিয়া থাকেন। শ্রবণকীর্তনা দির 
মধ্যে শ্রানামকীর্তন সর্বপেক্ষা। প্রবল সাধন। কীর্তনানন্দ সময়ে অন্তকোন সাধন! 
গ্গের পরিচয় না আমিলে ৪ তাজা যণেই্ট। 

বিজ্য়। নিরজ্তর নাম কিরূপে হয়? 

বাবাঞী। নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদি নির্বাহকালে এবং অন্তসময়ে 
সর্বদ| নামকীর্তনকরার নাম নিরস্তর নামকীর্ডন। নামসাধনে কোনপ্রকার 
দেশকাল ও অবস্থাজনিত নিষেধ নাই। 

বিজয় আহা ! ষে পর্য্স্ত আপনি কৃপ। করিয়া আমাদিগকে নিরন্তর নাম- 
করণে শক্িদান না করেল চল পর্যান্ত বৈষুব পদবী লাভের কোন আশ! দেখি ন1। 

বা। বৈধবের প্রকার পুর্বে বলিয়াছি। হৃদয়েম্বর গৌরাঙ্গ দভারাজগানকে 
বলিয়াছিলেন যে মিনি একবার কৃষ্চনাম করেন তিনি বৈষব। ঘিনি নিঃস্কর 


২৮৪ জৈব দর্দ। 


কুষ্জনাদ নবেন [তিনি বৈষ্ঝবতর | ধীাভাঁকে দেখিলে অন্ের মুখে কষ্ধনাম আইসে 
তিনি বৈষবতম। আুতরাং তোমরা যখন শ্রদ্ধার সহিত কখন কথন কৃষ্ণলাম 
করিতেছ তখন ভোমরা বৈষ্বপদবী লাশ করিযাছ। 

বিউয়। শি্ধরুষ্ণনাম ও এদিতর যাহ] কিছু জ্ঞাতব্য তা বলুন। 

বাবাজী । সম্পূর্ণ শ্রদ্ধোদিত 'অনতাভক্তিতে যে বৃল্ঃনাম উদয় হয় ভাতাকেই 
কঞ্চনাম বলে। তদিতর শে কিছু নামের মত লঙ্গ্িত হয, তাহা হয় লামা ভাস, 
নয় নামাপরাধ ভইবা থাকে । 

বিজয়। গ্রহ হরিনাষকে সাগ্য বলিব, না সাধন খনিব ? 

বাবাজী । সাঁধনভক্কির সন্চিত যখন নাম হইতে থাকে তখন নামকে সাধন 
বলিছেে পাব । আবার ঘখন ভাখ ৪ প্রেমভক্তির সহি নাম ভয় তখন লামকেই 
সাপাবস্ত জাশিবে। সাধকের ভক্তির অবস্থাকরমে নামের সক্কোচ ও বিক্কাশের 
প্রতীতি হয়। 

বিজয়। কৃষ্চনাম ও কুষ্চস্বদপের পরিচয় ছেদ গাছে কিনা? 

“বাবাজী । কিছুমাত্র পরিচয় নদে নাইঈ। কেবল একটা রতস্ত আছে গে 
স্বব্ধপ অপেক্ষা নাম অধিক কুপা করেন। শ্বপেব গ্রতি যে অপরাধ কৃত হয 
তাহা স্বন্দপ কখন ৭ ক্ষমা কবেন ন1, কিন্তু স্ববপের প্রতি অপরাধ ও নিজেব প্রাত 
অপরাধ নাম কৃপা করিবষা ক্ষমা করেন। তোমরা নাম অপরাধ অবগত হইয়! 
তাহা যত্্পূর্ঘক বঞ্জন করত নাম করিবে, কেননা নিরপরাধ ন1 হইলে নাম হয় 
না। আগামী কল্য নামাপরাধ বুঝিয়া লইবে। 

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার নামমাহাম্্া ৪ নামের স্ববপতন্ব অবগত হইয়া! পীরে 
দীরে শ্রী গুকদেবের পদধুলি লইয়। বিধপুষ্ক রূণী গমন করিলেন । 


চতুর্ব্বংশ অধ্যাঁয়। 


নিত্যধর্ম ও সন্বন্ধীভিধেয় প্রয়োজন । 
প্রমেযাস্তগ্তি নামাপরাধবিচার। 


ব্রনাথ ও বিজয়খুমার সে রাত্রে বিশুদ্ধগাবে তুলসীমালায় সংখ্যা! রাখিয়া! 
আন্ধলক্ষ নাম ক্যা! অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। উভয়েই গদ্ধনামে কঃ কপ! 


চতুর্বরবংশ অধ্যাত্ব | ২৮৫ 


সন্থুভন করিয়া পরদিন প্রাতে পরম্পর সমস্ত কথ| বলিয়! গ্রভৃত 'মানন্দ লা 
করিয়াছিলেন । গল্গাম্সান, কৃষ্ণাঙ্চন, হরিনাম, দশমুল পাঠ, ্ীভাগবত আলোচনা, 
বৈষ্ণবসেবা ও ভগবত্প্রসাদ-সেনা ইত্যাণ্দ বিষয়ে দিবস যাপন করত সন্ধার প্র 
শ্রীবাসমঙগনে বৃদ্ধবাবাজী ম্ভাশয়ের ঝুটীরে উপস্থিত হইলেন । সাষ্টাঙ্গদগ্ুবৎ প্রণাম 
করত উভয়ে সমামীন হইলে পুনবর্দিনের গ্রন্জীব মত বিক্ষয়কুগর নামাপরাধতত্ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । স্বীয় স্বাভাবিক গ্রসন্নভার সহিত বাবাছী মভাশয় বলিতে 
লাগলেন। নাম মেকপ সর্বোত্তম তক, নামাপরাধ সেইরূপ সকল গ্রাবাঁর পাপ 
9 অপরাধের অপেক্ষা কঠিন। বব্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয় মাত্রই দূর 
হয়, নামাপরাপ তত সহজে যায় না। পানে, 

নামাপরাধযুক্তানাং নামানন্যেব ভরস্তাথং | 

অবিশান্থ প্রযুক্তানি গাগ্েবাথ করাণি চ ॥ 

'বিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নাসাপরাধযুক্ত বাক্ির অপরাধ নামই হরণ 
করেন। দেখ বাবা, নামাপরাধ ক্ষয়ের উপায় কত কঠিন। সুতরাং স্ুবুদ্ধি ব্যক্তি 
নামাপরাধ বর্ভীনপূর্বক নাম করিয়া থাকেন। লামাপরাধ যাহাতে না উৎপন্ন হয় 
একপ যত্ব করিতে পারিলে শুদ্ধনাম "মতি শী উদয় ভন। কোন ব্যাক্ত 'আঅশ্রুপুল- 
কের সহিত নাম করিতেছেন, তথাপি অপরাধগঠিকে উচ্চারিত নাম ভা্ার পক্ষে 
নাম হইতেছে না। সাধকগণ বিশেষ সভক না হইলে শুদ্ধিনাম উচ্চারণ করিছে 
পারেন না। 

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনাম কিরূপ? 

বাবাজী । দশঅপরাধ শৃন্ত হরিনামই শুদ্ধ নাম। বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি বিচারে 
কোন কার্য নাই। যথ| পান্মে 

নামৈকং যন্তধাচিক্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং ব। 
শদ্ধং বাশ্তুদ্ধবর্ণং ব্যবহছিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং | 
তচ্চেদ্দেন দ্রবিণ জনতা লোভপাষাণমধ্যে 
নিক্ষিপ্তং স্তান্পফলজনকং থান্বমেবাত্র বিপ্র॥ 

এই শ্লোকের অর্থ এই যে “হে বিপ্র, একটা হরিনাম যণ্দ কাভার জিহ্বায় 
উদয় হন, বাঁ স্মরণপথ গত হন, অথবা শ্রবণ পথগত হন, তিনি অবস্থ তাহাকে 
উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণশুদ্ধতা ঝ| বণের অশুদ্ধতা বা বিধিমত ছেদার্দি রভিততা! 
এস্কলে কোন কার্ধয করে না। কিন্তু বিচাধ্য এই যে, সেট সব্বশক্তিসম্পন্ন নাম 
দেহ গে, অথ, জনতা ও ণোভ প্রস্ৃতি পাষাণ মধ্যে পতিত হইলে শীপ্র ফলজনক 


২৮৬ জৈব ধর্ম । 


উন না। এই প্রতিবন্ধক ঢই প্রকার অর্থাৎ সামান্ত ও বৃহৎ। সামান্ প্রতিবন্ধক 
থাকিলে উচ্চারিত নাম নামাভাস হয়, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফল দান করে। বু্ণৎ 
প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম নামাপরাধ হয়। তাহা! অবিশ্রান্ত নাম 
উচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।” ূ 
জয়) এখন দেখিতেছি ঘে সাধকবাক্কিগণের পক্ষে নামাপরাধ জ্ঞান 
ব্যতীত মার উপায় নাই। রুপা করিয়া নামাপরাধ গুলি বলুন । 
বাধাজী । নামাপরাধ দশ প্রকার যথা পানে ;-- 
সতাং নন্দ! নায়ঃ পরমপরাধং বিতন্রুঙে 
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুস্তে তদ্বিগর্হাং 
শিবন্ত শ্রীবিষ্গোধ ইভগুণনামাদি সকলং 
পিয়াভিন্নং পশ্বোসথলু হরিনামাভিতকরঃ ॥ 
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশান্ত্রনিন্দনং তথাথবাদে। হরিনাক্িকল্পনং | 
নায়োবলাদ্‌ যন্ত হি পাপবৃদ্ধি নন বিচ্যতে ত্ত ঘমৈঠি শুদ্ধিঃ ॥ 
ধন্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্বণ্ড 5ক্রিষ। সাম্যমপি প্রমাদঃ। 
অশ্রন্দধানে বিমুখেইপ্য শুণতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ | 
শ্রতেপি নামাহাস্ত্র্যে যঃ গ্লীতিরহিতো নরঃ। 
অহং মমাদি পরমে। নামি সোপ্যপরাধক্কৎ ॥ 
বিঞ্য়। অনুগ্রহপৃব্বক এক একটা শ্লোকের পৃথক্‌ ব্যাখ্যা! করিয় অপরাধ 
গুলি বুঝাইয়। দেন। 
বাবাজী । গুথমঙ্্োকে ছুইটী অপরাধের বিবরণ আছে। প্রথম অপরাধ 
এই থে যে সকল সাধু একমাত্র নামাশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান 
ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের নিন্দা করিলে বুহদপরাধ হয়। কেন 
না যাহারা নামের বথার্থ মাহাত্ম্জগতে বিস্তার করিতেছেন তাহাদের নিন্দা হরি 
নাম সহিতে পারন না | নামপরায়ণ সাধুদিগের নন্দা পরিত্যাগপুর্ব্বক 
তাহাদিগকেই সর্বোতুম সাধু বলিয়া তাহাদের সঙ্গে নামকীর্তন করিলে নামের 
শীস্ত্র কৃপা হয়। 
বিজয়। প্রথম অপরাধ হুন্দররূগে বুঝিলাম, গ্রভো | দ্বিতীয় অপরাধটী 
গ্রইরূপে বুঝাইয়। দিন। 
বাবাজী। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দে দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাথ্য। । প্রীবাখ্যা 
হুইপ্রকার, প্রথম প্রকার এই, দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও ইবি ইইাদিগেগ গুণ" 


ৃ চত্র্ববংশ অধ্যায় । ২৮৭ 


নামাদি সঞ্চল বুদ্ধি স্বারায় পৃথকৃবপে দোখলে নামাপরাধ হয় । তাৎপর্য এই যে, 
সপ্যাশব একটা পুথক্‌ স্বতন্থ শক্তি"সদ্ধ ঈগর এবং বিষু। একটী পৃথকৃ ঈশ্বর এরূপ 
বল্পন! কবিলে বঈশ্বরধাদ আসিয়া! পড়ে। তাহাতে ভগবানের প্রতি খনন 
শক্তির বাধা জন্মে অতএব শ্রীন”ঈ দার্বশ্বর এবং তাহার শক্তি হইতেই শিবাদি 
দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পুথক্‌ শক্তিসিদ্ধত| নাই, এইরূপ 
বুদ্ধির সঠিত হরিনাম কবিলে অপরাধ ক্কয় না। দ্বিতীয় অর্থ এই থে শিবশ্বূপ 
অর্থাৎ সর্বমঙগলম্বরূপ শ্রীভগবানের নাম প গুণ ও লীল! তাহার নিত্যসিদ্ধ 
খিগ্রহ ভইতে পুথক্‌ বলিয়। দেখিলে নাষাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ঃশ্বরূপ, কৃষ্ণজনাম, 
কুপগ্ুণ ও কুষ্ণলীলা সকলই অপ্র+রুত ও পবম্পর মপৃগক্‌ একপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
লাভ করিয়া কৃঞ্ঝ নাম করিবে । নতুবা নামাপরাধ হইবে । এইপ্প সম্বন্ধজ্ঞান 
লা করতঃ কৃষ্ণনাম করার বিশি আছে। 

বিজয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অপবাধ বুঝিশাম। যেহেতু আপনি পুৃর্বেই কুপ। 
কারয়া শ্রীকৃষেের অপ্রারু চিন্ময়স্ববপের গুণ গুণী, নাম নামী, অংশ অংশী ইত্যাদি 
ভেদাভেদ সম্বন্ধে তন্বব্যাখ্য। করিয়াছিলেন । ধীষ্কারা নামাশ্রয় ,করেন, তাহাদের 
পক্ষে শ্রীনুক্ণ চরণে চিদচিত্ুস্থের পাথক্য এবং পরস্পরের সত্বন্ধ জানিয়া লওয়। 
আবশ্তক। এখন তু হীয় অপরাধ ব্যাখ্য। করুন। | 

বাবাজী। নামতব্বের সর্বোত্তমত! যিনি শিক্ষার্দেন, তিনিই নাম গুঞ্ণ। 
তাহার প্রতি অচল! ভক্তি রাখা বর্তণ্য। যান নাম গুরুর প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা] 
করেন যে, তিনি নামশান্্রঈ অবগত আছেন মাত্র; কিন্ত যাহারা বেদান্ত 
দ্শনাদি অধিক জানেন তাহার! নামশান্ত্র গু অপেক্ষা শান্্রাথ অধিক অবগত ; 
তিনি নামাপরাধী। বস্ততঃ নামতন্তবিদ্‌গুক্ণ অপেক্ষা আর উচ্চগুর, নাই। 
তাহাকে তদ্রুপ মনে করিলে নামাপরাধ হইবে । 

বিজয়। প্রভো ! আপনার প্রতি আমাদের যদি শুদ্ধতক্তি থাকে, তবেই 
আমাদের সুমঙ্গল। এখন কৃপা করিয়! ৪র্ধ অপরাধ ব্যাথা! করুন্‌। 

বাবাণী। শঠিশাস্ত্র বিশেষ পরমাথ শিক্ষার স্থলে নামকে সর্ববোপরি 
াখিয়াছেন ঘথা১-- 

+€ আস্ত জানস্থে। নাম চিদ্ধিবিজ্ঞন মহস্তে বিষ্কো শুমতিং ভজাষহে ॥ ওঁ” 
সৎসং ও | পদং দেখত নমন্তবন্তঃ শ্রবন্তবশ্রব আগক্সমুক্তং নামানি চিদ্দধিরে 
বক্তি়ানি ভদ্রাগঞ্ডে রণসধস্তঃ সংশ্যটটো | ও তমুস্তোভারঃ পুর্বং যথাবিদ খভহ্য 


২৮৮ জৈব ধন্ম। 


গর্ভং জনুসা পিপঞ্ভন আগ্ত জানস্তে। নাম চিদ্ধিবিস্তন মহস্তে বিষে স্ুমতিং ভজ।- 
নহে ইত্যাছ্য| ॥৮ 

এইরূপ সঞ্ল বেদে ও সকল উপনিষদে নাম মান্য দৃষ্ট হয়। এই সকপ 
এতি নিন্দা করিলে নামাপরাদ হয়। অনেকে দুর্ভাগ্য বশতঃ ক্রতির অস্থান্ত 
উপদেশকে আঁধক সম্মান করতঃ নামাথ প্রতিপাঁদক এ্রার প্রতি যে অবহেল! 
করেন, তাহাই তীহাদের নামাপরাধ। সেই অপরাধ ক্রমে তাহাদের নামে কচি 
হয়না । ভোমরা এই সমস্ত প্রধান প্রপান আুতিবাক্কে শ্রুতি শিরোমণি জ্ঞানে 
হরিনাম করিবে। 

বিজয়। প্রভে, আপনার শ্রীমুখে যেন অমুতব্ষণ হইতেছে। এখন 
পঞ্চম নামাপরাধ জানিবার জন্ঠ আমর! তষ্ণাবুক্ত। 

বাবাজী। হরিনামে যে অববাদ তাহাই পঞ্চমাপরাধ। 

জৈমিনী ১--শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেষু নাম মাগা্মা বাচিযু ॥ 

যেই্থবাদ ইতি জনুর্নতেঘাং নিরয়ং গ্ষয়ঃ ॥ 


ব্রহ্মদংহিতায় বলিয়াছেন ,-- 
যন্নামকীর্তন ফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মন্থতে ষঢ় ভার্থবাদং | 
যে! মানুষস্ত মিহ ছুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসার ঘোঁর বিবিপাঞ্ডিনিপীড়িতাঙ্গং ॥ 
শাস্ত্র কচিয়াছেন ঘে, ভগন্নামে ভগবানের সকল শক্তি আছে। নাম চিন্ময়, 
অতএব মায়িকজগতকে সংহার করিতে সমর্থ 
বিষুঃধন্মে ;_রুষ্চেতি মঙ্গলং নাম যন্তাবাচি প্রবর্ততে । 
ভম্মীভবস্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥ 
বৃহয়ারদীয়ে;__মান্তৎপস্ঠামি জস্কুনাঁং বিভায় ভরিকীর্তনং | 
সর্বপাঁপপ্রশমনং প্রার্কশ্চিন্তং দ্বিজোতমঃ 1 
বৃহদ্িষুপুরাণে ;-নায়োহন্ত যাবতীশক্তি পাপনিহহ্রণে ভরে । 
তাবৎকর্তং ন শরোতি পাতকং পাতকীজনঃ ॥ 
এই সমপ্ত নাথাহান্্য পরম সতা। ই শ্রবণ করিয়! কন্ম ওজ্ঞান ব্যবসায়ী 
পোক শিজ নিজ ব্যবসার রক্ষার নিমিত্ত ইচাতে অরবাদ করেন। অথবাদ এই থে 
শান্ত নাম স্থ্ন্ধে যে মাহাত্ম্য বশিয়াছেন তাই। প্রকৃত নর, কেবল নামে মতি 
প্রদ্ধান করিবার জন্ঠ এরূপ ফপঞ্তি ল্িখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল 
পোক্র নাষে রুচি ইয় না। তোমা শাস্করো্জবাঁক্যে খিশ্বাদপুর্বক হরিনাম 


চতুর্বিবিশ অধ্যায় । ২৮৯ 


করিবে। ধীহার। অথবাঁদ কবেন ভাচাদিগের সঙ্গ করিখে না। এষগ কি হঠাৎ 
ত্রানাদের মুখ দেখিপে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এবপ শ্ীগৌরাঙ্গ শিক্ষা 
ধিয়াছেন। 

শিজয়। প্রভো! গৃহস্থলোকের পক্ষে শুদ্ধ নামগ্রহণ বড় সহঞ্জ নঙে, 
কেন না তাহার! সর্বদ। নামাপরাধী অসল্লোকে পরিবৃত। আমাদের সায় ব্রাক্ষণ 
পর্ডিতের পক্ষে সংসঙ্গ বড় কঠিন । গে প্রতো, আপনি কপ করিয়া! দেই সকল 
কুসঙ্গ পরিত্যাগে শক্তি প্রধান করুন। আপনার মুখে যত শ্রবণ করিতে 'ছ, ততই 
সুরমা বুদ্ধি ভঈতেছে। এখন যষ্ঠাপরাধ বলুন । 

বাবাজী । ভগবানের নাম সকলকে কল্লিত মনে করিলে যষ্ঠাপরাধী হয়। 
মায়াবাদীগণ এবং কম্মজঙনকল মনে করেন মে পরম্কধ বক্ষ নিব্বিকার ও নাম- 
পপশৃগ্ঠ | তাহার বামকুষ্ঠাদি নাম কার্ণ্যাসদ্ধির জঙ্ পযিগণ কল্পনা করিয়াছেন, 
ধাহাদের এরূপ সিদ্ধান্ত তাহার! নামাপরাধী। ভ'রনাম নিত্যবস্ত ও চিন্ময়। 
ভক্তির সঠিত জড়েক্ছ্িয়ে নাম উদয় হন এই মাত্র । সদ্গুরু ও শিশান্্র হটঠে 
হাহ শিক্ষা করিয়া হরিনামকে সঠ্য বলিয়া জানিবে। কন্িত বলিয। মনে 
করিলে কখনই নায়ের কূপ! ১ইনে না। 

বিজয় । প্রভু, যে পণ্যন্ত আপনার অভয় পদ আশ্রয় না করিয়াছিলাম, 
সে পথ্যপ্ত কম্মজড় ও নৈয়ায়িকগণের সঙ্গে আমাদের সেবপ বুদ্ধি ছিল। আপনার 
কপায় সে বুদ্ধিদুর হইয়াছে। এখন কৃপা করিয়! সপ্তম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন্‌। 

বাবাজী । যাঙার্দের নামবগে পাপাচরণে প্রণুপ্ডি ভয় তাহারা নাম অপরাধী। 
নামের ভরসায় যে সকল পাপ করা যায় তাহা যমানয়ম দ্বাবা শুদ্ধ হয় না। কেন 
না তাহা! নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নানাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, 
তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়। 

বিজয় । প্রভো, জগন্ে এপ পাপ নাই যাহ! নামে বিনষ্ট ভয় না; তখন 
নামোচ্চারণকারীর পাপ বিনষ্ট না তয়! কেন অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয়। 

বাবাজী । বাবা, জীব যোদন শুদ্নামীশ্রয় করেন সেদিন এক নামেই 
তাঠার প্রারদ্ধ ও আপ্রারন্ধ সমস্ত পাপ্ট বিনষ্ট হয়। পরেযে নাম করেন 
তাহাতে নামে পপ্রম হয় । সুতরাং শুদ্ধ নামাপ্রিতব্যঞ্র পাপবুদ্ধি দুরে, থাকুক 
পুথ্যাদিকার্ষেয ও রুচি থাকে না। পাপপুণোর কথা দুরে থাকুক মোক্ষতে ও 
রূচ থাকে না । নামাশ্রিতব্যন্তি কখনই পাপ করিবেন না । তবে এই মাএ 
ইহাতে বিবেচ্য বে সাধক ঝ্মক্কি শাম উচ্চুরণ করিঠেছেন শুথাপি ট্টাহাব কিছু 

৩৭ 


২৯০ জৈব ধর্ম । 


কিছু অপরাধ গাকায় উচ্চারিত নাম কেসল নামাভাস হয়, নাম হয় না। নাদা- 
ভাসে ও পূর্নপাপক্ষয় হয় এবং নৃতন গাপে রুচি জন্মে না। কিন্তু পূর্ব ন্সভ্যাদ 
ক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে । তাহ! নামাভাসে ক্রমশ: ক্ষয় হইতে থাকে । 
কদাচিৎ কোন পাপ »ঠাৎ হইয়। পড়ে ভাঠ9 নামাভাসে দূর হয়| কিন্তু যদ 
সেই নানা শ্রমী ব্যক্তি এপ মনে কবেন মে, না'দব দ্বার! সকল পাপক্ষয় ভষ, 
আমি ষর্দি কোন পাপ করি তাহা ও অবগ্য ক্ষয় ভইবে1 এই ভরসায় তিনি 
যে পাপাচরণ করেন সেই পাপ অপরাধ হইয়া! পাড। 

বিজয়। অটমাপরাধ ব্যাথা। করির়। আমাধিগকে পরিতৃপ্ত ক্রন। 

বাবাজী । পন্ম অথাৎ বর্ণাশ্রম ও দানাদি ধন্য | বত অর্থাৎ সমস্ত শুভদ 
বঙ্্। ত্যাগ অর্থাৎ সনব কম্মফ্লভাগবপ গাস পরখ হত অথাৎ ত্ভবিধ যজ্ঞ ও 
অষ্টাহমোগাধি । এই সকল সংকম্ম মধো পরিগণিত। ইহা বাতীত শাস্ত্রে যে 
সকল শুভ কিনা শিদ্দি৯ 'আছে সে সমস্ই জডপশ্মান্তর্গত তরাং প্রাকৃত ॥ 
ভগবন্নাম প্রকৃতির অহীত পৃর্ববোক্ত সমস্থ সতকন্মতি উপাধস্বদপ »ইয়া অপ্রাকৃত 
সুখনূপ উপেয় সংগ্রহ করিবার 'প্রতিজ্ঞ। কান স্তর? সে সকল উপায় মান 
কেহই উপেয় নয়। কিন্তু হরিনাম সাধন কালে উপাষ হইলে ও ফ্লকালে স্বয়ং 
উপেয়। অতএব হরিনামের সঠিত অগ্ত কোন সতকর্ম্ের তুলনা নাই । যাহাদেব 
মনে অন্বা সতকম্মের সহিত ভরিনামের অনন্বুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার 
নাঁমীপরাদী। সেই দেই কম্মেব যে সকল ক্ষুদফণল নির্ণী5 আছে তাতা। নামের 
নিকট প্রার্থন! করিলে নাম অপরাধ হয়। কেননা তাহাতে অন্য সংকর্মের 
সহিত নামের সামাবুদ্ধি হইয়। পড়ে। ভোমরা সৎকম্মের তুচ্ছকল জানিয়া হরি 
মামকে অপ্রারৃতবৃদ্ধিতে সাশ্রয় কারবে।  ইস্ভাই অভিধেয়জ্ঞান | 

বিজয় । প্রো, হবিনামের তপ্য আর বিছুই নাই তাহ। আমাদের বোধ 
কইভেছে। এখন নবদ আপরাণ ব্যাখ্যা ককন্‌। আঁমাধদর" চিত্ত বড়ই সতৃষ্ণ 
হইয়াছে। 

বাবাজী । হেদশাস্ত্রে যাহাকিছু উপদিষ্ট ভইরা তৎসর্বাপেক্ষা হরিনাম 
উপদেশ শ্রেষ্ট । অনন্যনক্তিতে খাহাদের শদ্ধ। জন্মিয়াছে, তাচারাই হরিনামের 
প্রকৃত অধিকাবী | যাভাদের শদ্ধা হয় নাই, অপ্রারত খে বিমুখ এবং হরিনাম 
শ্রবণে কুটি হীন তীশ্গাদিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। হরি- 
নাস সব্বোপরি এবং সেট হরিনাম গ্রহণ করিলে সকলের মঙ্গল হইবে এইক্ধপ 
উপদেশ বীঙন বাই এাল অপিক্ষা্পী ন। দেখিয়া হরিনাম দান কানবে না ॥ 


চতুর্বিবিংশ অধ্যায়। ২৯১ 
ঘরধন ভুমি পরমভাগবত হইবে তখন তুমি শক্তি সঞ্চার করিতে পারিবে। কৃপা 
পূর্বক প্রথমে শক্তিসঞ্চার করিদ্া যে জীবের নামে শ্রদ্ধ। উৎপত্তি করিবে, তাঁহাকে 
ইরিনাম উপদ্দেশ করিবে | যত দিন মধ্যম বৈষ্ঞৰ থাক ততদিন অশ্রদ্দধান, 

. বহির্দুখ ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিবে। 
বিজয় । প্রাতো। অনেকেই অর্থলোভে ব| বশংলোভে অনধিকাবীকে হরি 
নাম মহামন্্র দান করেন, তাহার! কিন্বপ ? | 
বাবাজী! তাহার! নামাপরাধী ॥ 
বিজয়! ফ্কপা করিয়া দশম জপক্াধটা ব্যাথা! করুন্‌। 


বাবাজী! হিনি এই জভীয় সংসারে আমি একজন এবং এই সগস্ত সম্পত্তি 
ও জনগণ আমার এন্সপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া পাকেন; কদাচিৎ কোন দিন ক্ষণিক 
বিরাগ বা জ্ঞান উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের নিকট নামগাহাত্ম্য শ্রবণ করেন) 
অথচ সেই নামে ষে প্রীতি কর উচিত তাহা করেন না, তিনি ও নাম অপবাধী। 
এই জগ্ই'শিক্ষার্টকে এপ কখিত হইয়াছে, 
নায়ামকারি বহুধ। নিচ সব্ধ শক্তিস্তত্রার্পিতা নিমদিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দৈবহিদূশমিভাজনিনানুরাগঃ ॥ 
বাবা, এই দশটা অপরাধ শূন্ঠ হয়! নিরস্তর হরিনাম কর। নাম. অতিণীন্ 
ক্কগাকরিয়া প্রেম দিয়া পরম ভাগবত করিবেন । . 
বিজয়। পরতো, দেখিতেছি যে, মায়াবাদী, কর্পবাদী, ঘোগী, সকলেই 
নামাপরাধী। কতজন মিপিত হইয়া ষে নামসংকীর্ন করেন, তাহাতে শুদ্ধবৈষৰ 
দিগের ঘোগ দেওয়া! উচিত কিনা? 
বাবাজী। দে মন্থীর্ভনমণ্ডলে নামাপরাধীগণ প্রধান হইয়া কীর্ভন করে, 
স্বাহাতে বৈঞ্চবের যোগ দে ওয়! উচিত নয়। কিন্তু যে সঙ্দীর্ভনম্ডলে শুদ্ধবৈষ্ণব 
ধ1 সামান্য নাঁমাভামী প্রবল তাহাতে ঘোগন্দিলে দোষ হয় না বন্পং লামন্ীর্ড-" 
নের সুখলাভ হয়। অস্ত রাত্র অধিক হইল কল্য নানাভাম তন্ববিচার শ্রবণ 
করিবে। 
বিজয় ও ব্র্জনাথ নামপ্রেমে গাগদকন্বরে বাবাজী মহ্াশয়কে স্ততি করতঃ 
ভাছার পদধুলি গ্রহণ পূর্বক বিৰ্পু্ষরিণীর অভিমুখে “হরিহ্রয়ে নদঃ খাঁন 
করিতে করতে গমন করিলেন। | 


ওরা ) 


পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 


নিত্যধর্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধ বিচার। 


পরদিন সন্ধ্যার পাবই বিজয় ও ব্রজনাথ বুদ্ধবাবাজী মহোদয়ের নিকট 
উপস্থিত ভইয়! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । অবসর পায়! বিজয় বণিশেন, প্রমো 
কপ! কবিয়! শামাভাস তত্ব সম্পূর্ণৰপে বলুন, আমাদের নাম সধ্ধান্ধ তুষ্ণ। অত্যন্ত 
প্রবল হইয়াছে । বাবাজী বলিলেন, (ভামর! ধন্য | ই্নামণ্ত্্ বুঝতে হইলে 
নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ এই [তনটা বিষয় ঝাঝতে ভঘ। নাম ও নামাপবাধ- 
বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি। সম্প্রতি নামাণাস ব্যাখ্যা করিতেছি । নামের 
আতাপকে নামাভাস লে। 

বিজয়। আভাম কি ও কত গ্রাকার? 

বাবাজী । আভাসশবে বাস্ত, ছায়! ও প্রতবিদ্বাক বুঝায় । কোন প্রকাশ- 
ময় বস্তর যে কান্তি বিস্তু ত হয়, তাহাকেই কান্তি বা ছাযা বণ। যার। সেই একাশ- 
ময় বস্তু অন্য হত্বে প্রতি ভাত হইলে তাহাকে প্রতিবিদ্ব বল! যায়। স্ুঙাং নামৰপ 
হৃধ্যের দুই প্রকার আভাস অথাৎ নামছায়া ও নামগ্রতিবিষ্ব। বিজ্ঞগণ তক্ত্যাভাদ, 
ভাবাভাম, নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস এই সকল পব্ব অনুক্ষণ ব্যবহার করেন । সর্ব- 
গ্রকার আশানই প্রতিবিস্ব ও ছ'য়াভেদে দর প্রকার । 

খিজয়। ভক্্যাতাস, ভাবাভাস, নামীভাম ও বৈষ্ণবাভাম এই সকলের 
পরস্পর সম্বন্ধ কি? 
৭. বাবাজী। বৈষ্ণব হরিনাম আলোচন! করেন। তিনি যখন ভক্ত্যাভাসের 
সিত নামালোচন! করেন, তখন তাহার আলোচিত নাম নামাভাম। তিনি স্বয়ং 
বৈধঃবা হান বা ভক্ত্যাঙাস। তিনি যখন ভাবাভাপের সন্কিত নামা"লাচন। করেন, 
তখন ও তাঠার নাম নামাভাস মাত্র। ভাব ও ভক্তি একই ৰণ্ড কেবল সংকোচ 
বিকোঁচ অবস্থাভেদে পৃথক নামে পরিচিত। 

বিজয়। কোন অবস্থায় জীব বৈষ্ণবাঁভাঁস হন? 

বাবাজী। শ্রীভাগবণে বলিয়াছেন “অচ্চাযামেব হরগ়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধপনে- 
হতে। পশঙুড়াগ্য চাগ্চেু স ভক্তঃ প্রাকৃত স্থ5ঃ1” এইক্পোকে যে অন্ধাশয 


জপ 
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আছে, তাহ! শ্রদ্ধাভাম মা, কেনন! ভগবঘ্ুক্ক পরিভ্যাগপূর্বক কৃষ্ণপূজজার 
মে শদ্ধ! তাহ! প্ররুত শ্রদ্ধার ছায়! ৷ প্রতিধিষ্ব। তাহা কেবল পরম্পরাগত 
লৌককী শ্রদ্ধা মাত্র। অনন্যতক্তিতে যে অপ্রারৃত শ্রদ্ধা ভয় তাহা নয়। সেই 
ভক্তাতাসের শ্রদ্ধ! ও পুজ] প্রাকৃত অতএব তিনি ও প্রারত ভক্ত বা বৈষবাভাল। 
্রীমন্মসথা প্রভূ হিরণ্যগোবদ্ধনকে বৈষ্ণব প্রায় বালয়াছিলেন | বৈষ্ণব প্রায় শবের 
অর্থ এই যে প্রকৃত খৈষ্বের স্থায় মালা মুদ্রাদিধারণ পুব্বক নামাভাম করিয়। 
থাকেন, কিন্তু প্রকৃত ব1 শুদ্ধবৈষ্ণব নন। 

বিজয়। মায়াবার্দখগণ যদি'বৈষ্ণবমুদ্র, ধারণপৃব্বক নাম উচ্চারণ করেন, 
ওবে তাভা্দিগকে কি খৈষ্ণবাভাস বল! যাইবে? 

বাবাজী । না, তাহাদিগকে বৈষ্ুবাভাস বলা যাইবে ন1। তীশ্ীরা অপরাধী 
অতএব তাহাদিগকে খৈষণখাপরাধী বলা যায়। প্রতিশিশ্ব নামাভাদ ও প্রতিবিষ্ব 
তাবাশাস আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়। তাাদগকে বৈষ্ণবাভান খলা যাইতে পারিত 
কিন্তু মতঠান্ত অপরাধবশতঃ তাহারা বৈষ্বনামের যোগা না হওয়।য় তাহারা শ্বয়ং 
গৃথক হইয়! পড়েন। 

বিজয়। প্রত! শুদ্ধনামের লঙ্গণ আর একঠুম্প্ট করিয়া বণিলে 
আমরা ভালরূপে বুঝিতে পারি । 


বাবাজী । অন্যাভিলা মতাশুন্ত ও জ্ঞানকর্াদি দ্বারা অনাবৃত আছুকৃলা 
ভাবের সহিত নাম করিলে শুদ্ধনাম হয়। নাষের চিন্য়ভাব স্পষ্ট উদয় করিয়া 
পরমানন্দ অনুভবের যে অভিলাষ তাত! শ্রগ্াভিলাষ নয়। তদ্বযতীত নাম দ্বারা 
পাপক্ষয় বা মোক্ষ লাভের অভিপাষার্দি যত প্রকার বাসনা ক্ছাছে, তা! সমন্তই 
অন্ঠাভিলাষ। অন্ঠাভিলাষ থাকিলে নামশুদ্ধ হন ন!। জ্ঞান কম্ম যোগাদির 
চেষ্টায় তত্তৎ বিষয়ের অবান্তর ফল কামনা রিত ন| হইলেও শুদ্ধ নাম হয় ন। 
প্রাতিকুল্যভাখকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া কেবল নামের অনুকুল প্রবৃত্তির সহিত 
যে নামালোচন। তাহাই শুদ্ধনাম। এই লক্ষণে আলোচনাপূর্বক দেখ যে নামা- 
পরাধ ও নামাভাস শন্ত নামই শুদ্ধনাম | অতএব শ্রীকলিধুগপাবনাবতার গৌরচন্্র 
বলিয়াছেন যে “তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষুনা। অমানিন! মানদেন 
কীর্ভনীয় সদ! হরিঃ1+ 

বিজয়। প্রভো ! নামাভাস ও নামাপরাধের শ্ববপ ভেদ কি? 

বাবাজী । শুদ্ধনাম না হইলেই নামাভাস হইল। সেই নামাভাস কোন 
অবস্থায় নামাভাস বলিয়! উক্ত হয় এবং কোন অবস্থায় নামাপরাধ বলিয়! উক্ত হয় 


২৯৪ জৈব ধর্ম | 


যেস্তলে অন্ত বশত অথাৎ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নামের অশুদ্ধ ক্ষণ হয় সেলে 
কেবল নানাভাস। যেস্তণে মায়াখাদাদি জনিত ধূর্ততা, মুযুক্ষা ও ভোগবাঞ্ধা 
হইতে অশ্ুধ নামের উদয়, সেস্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটী নামাপরাধ 
ঠোমাদ্দিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরল অজ্ঞত1 হঈতে হয় থাকে, তবে সে 
সমগুত নামাভাল মাত্র । জ্ঞাতব্য এই যে, নামাভাম যতদিন অপরাধ লক্ষণ না 
পায়, ততদিন নামাভাস খিদু'রত হইয়া শুদ্ধ নামোদয়ের আশা থাকে। অপরাধ 
লক্ষণ হইলে আর সঙ্ভজে নামোদয় হয় না। নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি বল! 
হইয়াছে, তথ্যতী মঙ্গল আর উদয় তয় না। 

বিক্রয় | নামাভালী ব্যক্তি কি উপায় অবলগ্বন ,করিলে, নামাভাস নাম 
হইয়। উদ্দিত ভন? 

বাধাজী। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ নাযালোচন। করিতে করিতে অতি শীঘ্র শুদ্ধ- 
ভক্তিতে রুচি হয। তখন যে নাম জিহ্বায় আন্ত হন সে নাম শুদ্ধনাম হন। 
পে পঙ্গে নামাপদাঞ্ধর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যত করা আবশ্তক, কেননা সে রূপ 
সঙ্গ থাকিলে শুদ্ধ নাতে উদ হয় না। সসঙ্গই জীবের মঙ্গলের একমাত্র ভেতু। 
এইজন্ঠই প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র সাতনগোস্বামীকে এইবপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে 
সতসঙ্গই ভক্তিমূল। যোধিৎসঙ্গ ও অভভ্তুসঙ্গ ত্যাগ করত সৎসঙ্গে ক্চনাম কর। 

বিজয়। গ্রার্তো! তবে কি গৃহিণী সঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের শুদ্ধনাম 
উদয় হষ্টবে না? 

বাবার্জা। জ্জরীসঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্তবা। গৃহস্থ বৈষ্বগণ বিবাহিত স্ত্রীর 
সন্ছত অনাসক্তভাবে বৈষ্ণবসংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে স্ত্রীসঙ্গ বলে না। 
স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি তাহারই নাম 
যোষৎসঙ্গ। দেই আসক্তি ত্যাগ করিয়। গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণনাম আলোচনায় 
পরমপুরুযার্থ লাভ করিতে পারেন। ন 

বিজয়। প্রো ! নামাভাম কত প্রকারে লক্ষিত হয়? 

বাবাজী । আমগ্ভাগবতে বপিয়াছেন ১-- 
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্তন্বাস্তোভং ছেলনমেববা । বৈকুগ্ঠনামগ্রহণমশেষাথহরং বিছুঃ ॥ 

নামতন্ব ও সম্বন্ধতত্তে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারি প্রকারে নামাভাস করেন। 
কেহ কেহ সঙ্কেত দ্বারা কেহ কেহ পনিহাল দ্বারা, কেহ কেহ স্তোভ দ্বার! এবং 
কেহ কেহ হেলন ছারা নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করেন। 

খিজয়। প্রভো ! সাংকেত্য নাম গ্রহণ কিরূপ? 
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হাবাদী। আকজ।শিল মরণলগয়ে শ্বীয পুত্রকে তদীয় নারায়ণ নামে মাহ্বান 
করিয়াছিল। কষ্চের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাংকেতা নামগ্রগণের 
ফর লাত হইমাছিল। যরেচ্ছগণ শৃকষরকে হান্বাম ভারাম বলিয়। ঘ্বণ। করে। হারাম 
শান্দ হা রাম এই ছুইটী শব্দ থাকায় তাহাদের সাংকেত্য নাম গ্রণ ফলে যমন্তণা 
হঈভে মুক্তি হয়। নামাভালে যে মুক্কি হয়, তাচা সর্বশাস্্ সম্মত । নামাক্ষরে 
মন্দ সম্বন্ধ দৃঢন্ূপে গ্রথিত থাকায় নামাক্ষর উচ্চারণে মুকুন্দম্পণ ঘটিযা পড়ে। 
অনায়াসে মুক্তি হয়। বহুকষ্টে ব্রহ্ম্জানে যে মুক্রি হইতে পারে নামাঠাসে সে 
মুক্ত সকলেরই অনায়াসে হয়া থাকে ।  * 

বিজ্র। প্রভে! পণ্ডিতাভিমানী মুমৃক্ষুগণ এবং অতত্বস্ত শ্্রেচ্ছ'ণ, তথা 
পরমারথবিরোধী অস্থরগণ পরিহান করিরা রুষ্ণনাম গ্রচণ করতঃ মুক্কিলাত করিয়া- 
ছেঁন, তাহা আমর! শাস্ত্রে অনেকস্থলে পাঠ করিয়াছি । স্তোভপৃণ্বক নামগ্রহণ 
কিন্ধপ ভাহা বলুন । 

বাবাজী । অনম্মানপুব্বক অন্ঠকে কুষ্ণনাম করিঠে বাধ। দিবার সময় ফে 
নাম গ্রতণ হয় তাহাই স্থোভ। এককন স্বৈষব হবিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, 
তখন একজন পাষণ্ড নিয়! কদর্ধ্য মুখ শ্ুগী করত বণিল, “৷ তোর হরি কৃষঃ 
সঞ্চলই করিবে ।৮ ইহাই স্তোভের উদাহরণ। তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি 
পর্যন্ত লাভ হইতে পারে, নানাঙ্গরের একপ স্বাভাবিক বপ। 

বিজয়। হেলন কিফপ? 

বাবাজী । অনাদকপুব্বক নামগ্রহণ। গ্রভাসখণ্ডে,_ 

মধুর মধুরমে তন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী সংকলং চিৎস্বরূপ*। 

সক্কদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া ভেলয়া বা গগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্খনাম ॥ 
এই শ্লোকে শশ্রদ্ধয়।+, অর্থে মদরপুববক, “হেলয়া”' অর্থাৎ অনাদরপুর্বক ইঞ্াই 
বুঝিতে হইবে। নরমাত্রং তারয়েৎ এই বাক্যপ্ধার| যদনধিগকেও কঞ্চনাম মুক্তি 
দেন, ইহ1 বুঝতে হইবে। 

বিজয়। হেলনকি অপরাধ নয়? 

বারাজী। ধূর্ততার সহিত ছেলন হইলে অপরাধ। অঞ্ঞার মহিত হেলন 
হইলে নামাভাস। 

বিজয় । নামাভাস হইছে কি কি কল হয় এখং কি কি ফল হুঈভে পারে 
না, তাহা আজ্ঞা করুন। 


২৯৬ জৈব ধর্ঘ। 

বাবাজী। তৃক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফল নামাভাস 
হইতে লাভ হয়। কুষ্ প্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাত হয় ন|। 
যদ্দি নামাভাসী শুদ্ধতক্তের সঙ্গক্রমে মধামবৈষ্ণবপদে উন্নত হইতে পারেন, তবেই 
শুদ্ধভক্তি লাভ করত গুদ্ধনামের ফলে নামে প্রেম লাভ করেন। 


বিজ্ধয়। প্রভো! ! জগতে নুর বৈষ্ণবাভাস বৈষব লিঙ্গধারণপূর্ধক পিরস্থর 
নামাভাস করিয়। থাকেন, উহার! বহুদিনেও প্রেমলাভ করেন না ইহাবকাবণ কি? 


বাবাজী । রহস্য এই যে, তক্রাভাস বাক্তিগণ শুদ্ধভক্তি লাভের মোগা 
হইতে পারিলেও অনন্তনক্তির অভাবে যাকে তাহাকে সাধু খপিয়! সঙ্গ 
করেন। তাহাতে মায়াবাদী প্রকৃতির কুলঙ্গ ক্রমে শ্ুদ্ধবৈষবের প্রতি সহদ! 
অপরাধী হুয়া স্বীয় ্বীয় উন্নতি পথরোধ করহঃ তণ্তৎগঙ্গ ক্রমে মায়াধাদাদি 
অপসিদ্ধাস্তে অবনত হয়! পডেন। সুতরাং শুদ্ধ-ভক্তি £হতি দর পড়িগ। ক্রমশঃ 
অপরাধী শ্রেণীভুক্ত হন। যদি ভাভাদের পৃন্বম্কতি পবল হইয়া! কুসঙ্গ তে 
তাহাদিগকে পুথক রাখেন এবং সৎসঙ্গ শানিয়া উপস্থিত করেন, তবেই তাহ! 
দিগের শুদ্ধবৈষ্ণবত। লাভ হয়। 


বিজয়। প্রছে! নামাপরাধের ফল কফি? 

বাবাজী । পঞ্চবিধ পাপ কোটাগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় ন। 
নামাপরাধের ফল সহজেই বুঝিতে পারিবে । 

খিজয়। প্রভো ! নামাপরাধের ত ফল তদ্ধরপ। নামাপরাধ সময়ে যে 
নামাক্ষর উচ্চারিত হয়, তাহার কি (কোন সুফল নাই ? 


বাবাজী । নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা কলর! নামোচ্চারণ করেন, নাম 
সে ফল তাহাকে দিয়! থাকেন। কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন ন1। 
সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধের ফল তাহার ভোগ হয়। নামাপরাধী শঠতা সহকারে 
যেনাম করেন, তাঁভার ফল এইকপ। অনেক সময়ে নামাপরাধী শঠতার 
অনবসরে নাম উচ্চারণ করেন। সেই নবম তাহার স্ুকৃতি মধ্যে সংগৃহীত হয়। 
ক্রমে ক্রমে সেই সুরুতি পুষ্ট হইলে শুদ্ধ নাম পরার়ণ সাধুর সঙ্গ হয়। তখন 
নামাপরাধী অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণ পূর্বক নামাঁপরাধ হইতে মুক্ষিলাভ করেন। 
এই প্রণাণী ক্রমে প্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুগণও ক্রমশঃ হরিভক্ত হইয়াছেন। 


বিজয়। এক নামে যখন সমস্ত হরণ করিতে পারে, তখন অবিশ্রাপ্ত 
নামের প্রয়োণতা কেন ইইণ? 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ২৯৭ 


বাবাভী। নামাপরাদীগণেব চিন্ত্র ও ব্যবভার সর্বদ] দূষিত | স্বগাবশঃ 
শাহারা বচিম্মুখ । স্বতরাং সাধু ব্যক্তিতে বা সাধু বন্ব বা কালে তাঠা(দব সব্বদ| 
অর্ন৮।  অদৎপাত্রে, অদৎসিদ্ধান্তে ও অসৎকাম্যে তাহাদের নৈসগিক রুচি 
আবশ্রাপ্ত নাম করিলে আর সেন্গপ অসৎসঙ্গ ও কাম্যে অবসর হয় না, ুতগাং 
অনতসঙ্গা ঠাবে নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া! সত্ধিষয়ে বল বিধান করেন। 

বিজয়। প্রভেো ! আপনকাব শ্রীমুখ হইতে আ্ীনামঠঙ্েব অমৃত প্রবাঠ 
আমাদের কর্ণকৃর দিয়া জদয়ে প্রবেশ পুন্যক আমাদিগকে নাম প্রেমবসে উন্মত্ত 
করিতেছে | অগ্ক আমব! নাষ, নাধাক্সান ও নামাপরাধ পুথক পুথক্‌ করিয়! 
জানিতে পাবিয়া ঈঁতার্থ হইলাম । উপসংহারে যাহ! আজ্ঞ। করিবেন তাহা শুনিতে 
লালস| জন্মিহেছে। 

বাবাঞী। পণ্ডিত জগদানন্ের প্রেমধিবর্তে একটী উপদ্দেশ আছে, তাহা 
বণ কর। 

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্নাম নাহ হয়| নাম বাহিবায় বটে তধু নাম কছু নয় 
কভু নামাভাস হয, কহু নাম অপরাপ | এ সব দ্ধানাব ৬/ই কৃষঃ শুপ্তির বাধ ॥ 
যদি করিবে কষ্চনাম সাধুসঙ্গ কর। গাক্তমুক্তিসিছিণাত। দূবে পরিহর ॥ দশ 
অপরাধ তাজ্জ মান অভিমান । অনাসঞ্জ্যে পিষয়দুপ্ধ লহ কষজনাম ॥ রুষ্চশুক্কি 
অনুকুল করন স্বীকার। কুঞ্ লক্কিব প্রতিকূণ কব পর্বহার ॥ জ্ঞানগোগচে্। 
ছাড আর কম্মসঙ্গ। মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেত-রঙগ ॥ কৃষ্ণ আমায় পালে 
রক্ষে জান সব্বকাল। আয্ম নিবেদন দৈন্টে ঘুচাও জঙ্জাল॥ সাধু পাওয়া কষ্ট 
বড জীবের জানিয়া। সাধুভক্ত রূপে কৃষ্ণ আইল নর্দাসা॥। গোরাপর্দ আশ্রয় 
কবহু বুদ্ধিমান । গোরা এষ সাধু গুরু আছে কেবা আন ॥ পৈরাগা ভাই, গ্রাম্য- 
কথা ন! গুনিবে কাণে। গ্রামাবার্ভা না কহিবে বধে মিলিবে আনে ॥ স্বপনে? 
ন! কর ভাই স্ত্রী দরশন। গুহে জ্রী ছাডিষ! তাই আ'সয়াছ বন ॥ যদি ঢা প্রণয় 
রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে | ছোট হববিদাসের কথা থাকে থেন মনে ॥ ভাল না" 
খাইবে আর ভাল ন। পরিবে | জদষেতে রাধারুষ্ও সর্বদ। সেবিবে ॥ ৬রিদাসেব 
গ্ঠায় কৃষ্ণনাম বপিবে বদনে । অষ্টকাপ রাধারুফে। সেবিবে বঈবনে ॥ 

গুহস্ত বৈবাগী দে বলে গোরারায়। দেখ ভাই, নাম বিনা শেন দিন 
মাহি বায় ॥ বছ অঙ্গ সাপনে ভাই নাভি প্রয়োজন । কৃষ্ণনামাশয়ে শুদ্ধ কব 
জীবন ॥ বদ্ধজীবে কুপা করি কৃষ্ণ চৈল নাম । কশিজীবে দয়! কার ক 2৬ল 
গৌরধাম ॥ একান্গ সরণ। হারে ভঙ্গ গৌরজন। হবে পাইবে তাই 

৩৮ 


২৯৮ জৈব ধর্ম । 


শ্ীকষটবণ ॥ গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়। | তবেকুষ্খ রাম বল নাচিয় 
নাচিয়। ॥ মচিরে গাইবে ভাই নাম প্রেমধন । যাহা বিলাইতে প্রভুর না 
আগনদন ॥ 
রদ্ধবাবাজী মহাশয়ের বদনে শ্রীজগদানন্দের প্রেমবিবর্ত শবণ করির| বি 
ও ব্রজনাথ মহাপ্রেমে আকুল হইয়া পড়িলেন। বাবাজী মহোদয় অনেকক্ষণ 
অচেতন প্রায় থাকিয়া বিজন ও ব্রজনাথের গলদেশ ছুট ভাতে ধারণ করিয়] 
কাদতে কাদিতে এই পদটা গান কবিতে লাগিলেন ৮ 
কৃষ্ঃনাম ধরে কত বল। 
বিষয় বাসনানপে মোরচিতু সদা জলে, রবি তণ্ত মরুভূমি সম। 
কর্ণবন্ধ, পথ দিয়া, হদিমাঝে প্রবেশিয়া, বরিষয় শ্রধা অনুপম ॥ ১ ॥ 
হৃদয় হইতে বলে জিজ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দবূপে নাচে অমুক্ষণ | 
কে মোব ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাপে থরথর, স্থিৰ চৈতে না পারে চরণ ॥ ২ & 
চক্ষে ধার! দেহ ঘর্ম, পুলকিত সব চন্ম, বিবর্ণ হইল কলেবর। 
মুচ্ছিত হইল মন, প্রণয়ের আগমন, ভাবে সর্ব দেহ জরজর ॥ ৩॥ 
কবি এ৩উপদব, চিত্তেবষে সুধাদব, মোরে ভারে প্রেমেব সাগর । 
কিছু ন! বুঝিতে দিল, মোরে ত বাতুল কৈল, মোরে চিত্তবিত্ত 
পরব হে ॥। 87 
লইন্থু আশ্রয় যার, হেন ব্যখহার তার, বখিতে না পারি এসকল। 
কুষ্ণণাম ইচ্জাময়, যাহ্যোহেশুথী হয়, সেই মোর স্থখের সন্থল ॥ ৫ ॥ 
প্রেমের কলিকানাম, অদ্ভুত রাসর প্রাম, ঠেন বল কররয় প্রকাশ । 
ঈষৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজবপ গুণ, চিওহরি লয় কৃষ্ণপাশ ॥ ৬ ॥ 
পুর্ণবিকশিতহ ঞা, ব্রজেমোবে যায় লঞ| দেখায় মোরে শ্বরূপবিলাস। 
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে বাখে গিয়!, এ দেস্কের করে 
সর্বনাশ | ৭1 
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি, নিত্য মুক্ত শুদ্ধ রসময়। 
নামেব বালাই যত, সখ লয়ে হই হত, তাবে মোর সুখের উদয় ॥ ৮ ॥ 
এই নাম গান করিতে করিতে অর্রাত্র ইল | নাম সমাপ্ত ইইলে বিজয় 
ও ব্রজনাঁথ ওগ%দেবেব আজ্ঞালাভ করত নাঁমরসে মগ্ন ভাবে নিজ স্থানে গমন 
করিলেন । 


ফড়বিংশ অধ্যায় । ২৯৯ 
মড়বিংশ অধ্যায়। 


রমবিচার আরম । 


প্রায় একমাস বিজয়কুমার অন্ুপন্তিত। রজনাথেব পিভামহী ব্রজনাথ ও 
বিজয়কুমারেজ্স অভিপ্রায় প্রান্ত হষ্টয়! ঘটকের দ্বারা একটী স্পাত্রী স্থির করিলেন। 
বজয়কুমার সংবাদ পাইয়! স্বীয় ভ্রাভাকে ভাগিনেয়ের শুভবিবাহ কারা নির্বাহের 
জন্য খিশ্বপু্রণী গ্রামে পাঠাইয়৷ দিলেন। শুভকাধ্য গুভদিনে নিষ্পন্ন হইল | 
বিবান্কের সকল কথ। মিটিয্া গেলে বিজযকুমার এক দিবস আসিঙ়্। উপস্থিত হইলেন। 
তাহার চিভ পরমাথ বিষয়ে বিশেষ উদ্বিপ্ন হওয়ায় তিনি আর বিষয় কথ! আলোচনা 
না করিয়া একটু অগ্তমন হইয়! বসিয়। আছেন। ব্রজনাথ বলিলেন “মাম। আপ- 
নাঝ চিন্ত আজকাল কেন গ্ভির নয়? আমাকে গোপনে বলুন। আপনাৰ আজ্ঞা 
কমে আমি সংসার শৃঙ্খলে বদ্ধ হষ্টলাম। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনার মনের 
ভাব কি তা। আজ্ঞ! করুন্।” বিজয় বলিলেন, ধাবা আমি একবার জ্ীপুরষোত্তম 
দর্শন করিবার মানস করিয়াছি। কয়েকদিন পরে দাত্রীদিগের সহিত ক্ষেত্র যাত্র! 
করিব। চল একবার শ্রীগুরুদেবের আল্ঞ। লইয়। আসি। আহারাস্তে অপরাক্কে 
স্রঙ্গনাথ ও বিজয় উভয়ে শ্্রীনায়াপুর গিয়া শ্রীল রথুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে 
সমস্ত কথ! নিবেদন কিয়] ক্ষেত্রযাত্রার প্রার্থন] করিলেন | বাবাজী মহাশয় বিশেষ 
আনন্দের সহিত বলিলেন যে শ্রীপুকষোত্তমে কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহা প্রভুর 
গাদদতে আজকাল শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুর গোস্বামী বিরাজমান। 
তাহার শ্রীচরণ দর্শনপুর্বক তাহার উপদেশ ভক্তিপৃব্বক গ্রহণ কর্সিবে। শ্রীন্বরূপ- 
“গাস্বামীৰ শিক্ষা! সম্প্রতি ভাহারই কঠে আছে । প্রত্যাবর্তন সময়ে ব্রজনাথ বিশেষ 
আগ্রহের সহিত নিজের শ্রাপরুষোত্তম গমনেচ্ছ প্রকাশ করিলে বিজয়কুমার আন- 
ন্দিত হইলেন । উভয়ে বাটীে আনিয়া সোব্ৰয় গ্রকাশ করায় ব্রজনাথের পিত।-* 
মহীও সঙ্গে যাইবার কথ স্থির করিলেন। 

জৈষ্ঠমাল ন! পড়িতে পড়িতেই ধাত্রীগণ স্বীয় স্বীয় গৃহপরিত্যাগপূর্ত্বক 
শ্রীপুকষোত্তমের পথ অবলগ্ধন করিলেন। কয়েকদিন চলিতে চণিতে তাহারা 
ঈাতন অতিক্রম করিয়! জলেশ্বরে পৌছিলেন। ক্রমশঃ ক্ষীরগোর-গোপীানাথ দশন 
পূর্বক শ্তরীবিরজাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তখায় নাভিগল়্। ক্রিয়াসদা প্তিপূর্ব্বক 
বৈতরণী স্লানান্তে কটকনগ/র শিয়া গোপাল দর্শন করিলেন । পরে একামকাননে 
শ্রীণিঙ্গরাঙ্গ দশন করত: ক্রমশঃ ক্ষেতে উপস্থিত হইলেন। ঘাত্রীগণ আপন 
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আপন পাপ্চািগের প্রদত্ত ন্লয়ে স্থান প্রার্থ হঈলেন।  বিজ্যকুমাব, ্রজণাথ 
ও তত্পিতামগ হরচণ্ী সাহিতে বালা করিলেন। রীতিমত তীর্থ পবিক্রমণ 
সমুদ্রস্নান, পঞ্চ তথ দশন, ভোগ প্রসাদাদি সেবন করিতে লাগিলেন । তিন চার 
দধিখস অবস্থানে পর বিজযকুমাব ও ব্রজনাপ শ্রীমন্দিরে শ্লীমশ্রচাপ্রভুর প্রতিরূতি, 
শ্রাচরণ চিহ ও ঞ্চুণী চিঙ্গ দর্শন কবঃ মভাপ্রেমে বিহ্বল ইয়া সেই দিনেই 
কাধীমিশ্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন। কানীমশ্রের বাঁটাতে পাকা প্রস্তরময় 
ভে শ্রীগন্থীরা ও তত্রস্থিত খডমাদি দর্শন করিলেন | একপ্দকে শ্রিবাধাকান্তের 
মান্দর ও অন্যাদকে শ্রাগোপালণ্ুর গোস্বামীর আমন খর। খিজয় ও ব্রজনাথ 
প্রেমাননে গদ গদ ভইয়। হীগোপালগুক গোস্বামীর পদতলে নিপতিত শইলেন। 
গুক-গোস্বামী কৃপা কিয়া ভাগাদের ভাব দশন কগতঃ তাহাধিগকে আলিঙ্গন 
দিনা বমাইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠোমাদের পরিচয় কি? বিজয় ও 
বুজনাথ স্দ্রীয় স্বীয় পরিচয় দিল গুকগোন্বামীর চক্ষে দরদর ধার! বাহতে লাগিল। 
শ্রীনবদ্দীপের নাম শ্রবণ করতঃ বলিলেন আজ আমি শ্রীধামবাসী দশন কবিয়! 
ধন্ হইলাম । বল, শ্রীমাযাপুরে আজকাল রদ্‌নার্থ দাস ও গোরাাঁদ দাঁস গ্রস্ত 
বৈষুবগণ কেমন আছেন। আহা! রঘুণাথদাসকে মনে পড়িলে আমার 
শিক্ষাগুক গ্রীদান গোস্বামীকে মনে পড়ে । তখনই গুরু গোস্বামী শ্বীয় শিষ্য 
শ্ীধ্যানচগ্দ্রকে ডাকিয়া খলিলেন যে এই ঢই মাহাত্মা আজ এখানে প্রসাদ 
পাইবেন। ব্রজনাথ ও বিজয় শ্রীধ্যানচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে গি! শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাপ্ত 
হইলেন। মঙ্তাপ্রসাদ সেবার পর তাশ্াাদের তিন জনের অনেক কথোপকথন 
হইঈল। বিজয় কুমারের আ'ভাগবতে পাণ্ডিত্য এবং ব্রজনাথের সব্বশাস্ত্রের জ্ঞান 
জানিতে পারিয়। ধ্যানচন্দ গোস্বামী পরমানন্দ লাভ করতঃ গুরু গোক্বামীর 
নিকট সমস্ত কথ| জানাইলেন । গুক-গোম্বামী কৃপা করিয়া! বলিলেন তোমরা 
ঘইজন আমার হৃদযের ধন। যে কয়দিন শ্রীপুরুষোতমে থাক আমাকে দর্শন 
দিবে। বিজয়কুমীর ও ব্রজনাথ সেই সময় কহিলেন, পরতে! শ্রীমায়াপুরের রঘুনাথ 
দাঁস বাবাজী মহাশয় আমাদিগকে অনেক কৃপা করিয়াছেন এবং আপনার শ্রাচরণে 
উপদেশ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। শুরু গোস্বামী বলিলেন, রঘুনাথদাস 
বাবাজী পবমপণ্তিত। তিনি যে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা যত্বপূর্ববক পালন 
করিবে। যদি আর কিছু জানিতে ইচ্ছা কর কল্য মধ্যাহ্ন ধূপেরপর এখানে 
আসিয় প্রসাদ সেবাকরতঃ জিজ্ঞানা করিবে। গুরু-গোস্বামীর এই আজ্া প্রাপ্ত 
হইপ্জা তাহার! দুইজন হরচত্তীসাহি গমন করিণেন। 
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পরদিবস নির্ণাত সময়ে উভয়ে শ্রীরাধাকান্ত মঠে প্রসাদ সেব। করতং শুর“ 
গোস্বামীর চরণে নিবেদন করিলেন, গাভো ! আমরা রসতত্ব জানিতে বাসনা 
কবি। কৃষ্ণভক্রিরল আপনার শ্রীমুখে শ্রধণ করিলে আমর! চরিতাথ ঠইব। 
আপনি শ্রীনিমানন্দ সম্প্রদায়ে প্রধান-গুরু এবং শ্রীমহাপ্রভূর স্থানে শ্রীস্বূপ 
গোস্বামীর গদিতে জগদ্গুক রূপে বিরাজমাণ। আপনার শ্রীমুখে রসতত্ব শুনিয়! 
আখাদের যে কিছু পা গুত্য আছে তাহা সফল হউক । জ্ীগোপাল গুরু গোস্বামী 
নিঙনে উপনুক্ত শিশ্ালাভ করিয়া! বিশেষ আনন্দিত হইয়া! বলাতে লাগিলেন | 

ঘিকি শ্রীনবদ্ধীপ মায়াপুবে অবতীর্ণ হইয়! গৌড়ীয় ও ওডটায়গণকে কৃপা 
কবিখ। আম্মপাথ করিয়াছেন সেই শচীনন্দন নিষাঞী পণ্ডিত আমাদিগের আনন্দ 
ধিধান ককন্‌। যিনি মধুরপসের সেবা সম্পাদন পৃথ্বক সেই শ্রীমন্াগ্রভকে নিরস্তর 
আনন্দিত করিতেন সে শ্রীস্বজপগোস্বামী আমাদের হুদয়ে স্মুর্টিলাভ করুন্‌। 
যাঙ্াব নৃত্যে নিমাঞ্জী পর্ডিত একান্ত বগীভ* এবং যিনি কপ! করিয়! দেবানন্দ- 
পগ্থিতকে পরিশোধিত করিয়াছিলেন সেই বক্রেশ্বরপগ্ডিত তোমাদের মঙ্গল মাধন 
বরুন। রস, একটী অনুল্যতত্ব। সাক্ষাৎ পরব্রন্মের লীলাবিকাশপ্ূপ চন্দ্রোদয়। 
কুষ্ণতক্তি বিশুদ্ধ ষ্টয়! যখন ক্রিয়াকার লাভকরে তথন তাহাকে ভক্তিরস বলা যায়। 

ব্রজনাথ। রস কি কোন পূর্ববাসদ্ধতত্ব ? 

গুরগোম্বামী। আমি এই প্রশ্নের এককথায় উত্তয় দিতে পারি ন| । একটু 
বিস্তার করিয়া ালতেছি তুমি বুঝিয়া লও । তোমার গুরুদেবের নিকট যে কৃষঃ- 
রতির কথ। শুনিয়াছ, তাহাকেই স্থায়ীডাব বলে। তৎ পরিপোষণে কৃষ্ণতক্রি- 
রস হয়। 

ব্রজনাথ। স্থারীভাব ও সামগ্রী ইহারা কি, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে 
আজ্ঞ। করুন্। আমর! ভাব যে কি বস্তু তাহা গুকদেবের নিকট শুনিয়াছি। 
ভাব সকল মিলিত ভইয়! কিকপে রসকে উৎপন্ন করে তাহা শুনি নাই। 

গোস্বামী । ই সাধারণতঃ ভাবরূপ! ভক্ভিই কৃষ্ণরতি। তাহ! ভক্তদদিগের 
পূর্বতন ও আধুনিক সংস্কারক্রমে হৃদয়ে উদ্দিত হইয়! শ্বয়ং আননারূপা সত্তেও 
রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারিপ্রকার 7; অর্থাৎ (১) বিভাব, (২) অনুভাব 
সাত্বিক, (8) ব্যভিচারী রা! সঞ্চারী, এই কয়েকটী সামগ্রীর ব্যাখ্যা প্রথমে 
করিতেছি। রত্যান্বাদন হেতুবূপ বিছ্যাব দুই প্রকার, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। 
আলম্বন ছুইপ্রকার, বিষয় ও আশ্রয় । রতির খ্ষিয় যিনি তিনি বিষয়রূপ আলম্বন। 
রৃতির আপার যিনি ঠিনি আশ্রয়ৰপ 'ালম্বন। যাহাতে রতি আছে তিনি রতির 
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আশ্রয়। বীঠার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী তিনিই রতির বিষয়। কুঞ্চতক্তের হদয়ে 
রতি আছেন বলিয়া তিনি রৃতির আশ্রপ্ন। কৃঞ্ছের প্রতি রতি ক্রিষাবতী বলিয়া 
কষ্চ রাঁতর খিষয়। 


ব্রক্ননাথ। আমর! খুঝিতেছি যে বিভাব, আলম্বন ও উদ্দীপন দুইভাগে 
বিশক্ত। আবার আলম্বন বিষয় ও আশ্রয় ভেদে ছুই প্রকাব। কৃষ্ণই বিষয় ও 
ভক্ত আশ্রয় । এখন জানিতে ইচ্ছাকরি কুঁঞ্ণ কি কোন স্থলে রতির আশ্রয় লন। 

গোম্বামী। 1, ভক্ত কৃষ্ণের প্রতি যে রতি করেন তাহাতে কুষ্ণ বিষয় ও 
ভক্ত আলম্বন। আবার কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি যে রতিকরেন তাহাতে $ষ আশ্রয় 
ও ওক্ত বিষয়। 

ব্র্গনাথ। আমরা! শ্রীকষ্ণের চতুঃসন্তী গুণ ব্যাথ্য। প্র গুরদেবের নিকট শ্রবণ 
করিয়াছি । তত্্যতীত কৃষ্চসন্থন্ধে। যাহা বক্তব্য আছে, তাহ! বলুন্‌। 

গোস্বামী । শ্রীরুষ্ে অথিলগুণ পুণতিমৰপে বিরাজমান হইলেও তিনি দ্বার- 
কায় পুর্ণ, মথুরায় পুর্ণতর, ও গ্রোকুলে পৃতম, এইতার ঠম্য গুণ প্রকাশের তারতম্য 
প্রযুক্ত সাধিত। সেই শ্রীকৃষ্ণ লীলাভর্দে ধীপ্োদাও, ধীরণলিত, ধীরপ্রশাণ্ড এবং 
ধীরোদ্ধত এইরূপ চতুর্বিধ। 

ব্রঙ্গনাথ। ধীরোদাত কিবপ? 

গোস্বামী । গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাপীল, ক্ষণ, আত্মশ্লাঘা শুগ্ত ও অপ্রকাশিত 
গর্ব, এই সকল লক্ষণ ধীরোদাত্ত নায়ক কৃষ্ণকে লক্ষ্য কারবে। 

ব্রজনাথ। ধীরললিত কিরূপ? 

গোস্বামী । রনিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুত। ও নিশ্চিন্ত এই সকল 
গুণের দ্বারা প্রেয়সীদিগের বশীভূত হন বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ ধীরলপিত-নায়ক ! 

ব্রজনাথ। ধীরশান্ত কিরূপ ? ্ 

গোশ্বামী। শাস্ত প্রকৃতি, ক্রেশ সাহু, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত বলিয়া 
কৃষ্ণ ধীরশাস্ত নায়ক হইয়াছেন । 

ব্র্নাথ। ধীরোদ্ধত কিন্নপ? 

গোশ্বামী। কোন কোন লীলাভেদে মাৎসধ্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধ- 
পরবশ, চঞ্চল ও আত্মশ্লাধী হতয়ায় শ্রাকৃষ্ণ ধীরোদ্ধত নায়ক হইয়াছেন। 


ব্রন্ননাথ। অনেকগুলি বিরোধীগুণের উক্তি হইয়ীছে তাহা কি রূপে 
সম্ভবে? 
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গোস্বামী | শ্রীকৃষ্ণ ্বভাবতঃ নিরস্কুশ, শ্বন্যবান্। অতএব তীহার 
অচিস্ত্যশক্তিক্রমে তাহাতে সমস্ত বিরোধি-শুণগণের সমঞ্জস অবস্থিতি সম্ভব হুয়। 
যথ! ফোর্শে )-- 
অস্থলশ্চানণুশ্চৈব স্লোইএুশ্চৈব সব্বতঃ | 
অবর্ণঃ সর্বতঃ প্রোক্তঃ গ্রামোরক্তান্তলোচনঃ ॥ 
শ্ব্য্য ফযাগান্ভগবান্‌ বিরুদ্ধাথোভভিধীয়তে ॥ 
তথাপি দোষ! পরমেনৈবাভার্যাঃ কথধন ॥ 
গুণাবিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাভাধ্যাঃ সমস্ততঃ ॥ 
মহাবরাহে ;--দর্বে নিত্যাঃ শাশ্ব হাশ্চ দেহাস্তশ্ত পারাস্মন2। 
ভানোপাদানরহিতা নৈব প্ররূতিজাঃ কচিত। 
পরমানন্দসন্দেহ| জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ | 
সর্বে সর্বগুণৈঃ পুর্ণাঃ সব্বদোষবিবর্জি তাঃ 1 
বৈষ্বতন্ত্রে)--+অষ্টাদশমহাদোষৈঃ রহিত! ভগবত্তনুঃ। 
সর্বৈশ্বম্যময়ী সভা বিজ্ঞানানন্দরূপিনী ॥ 
অষ্টাদশ -মভাদোষ যথা, বিষ্ু্যামলে-_ 
মোহত্তন্ত্র ভ্রমে! রুক্ষরসতা কামউন্বণঃ 
লোলতা মদষাতসধ্যে হিংসাখেদ পরিশ্রম ॥ 
অলত্যং ক্রোধ আকাঙ্ব। আশঙ্কা বিশ্ববিভ্বমঃ | 
ৰ বিষমত্বং পারাপেক্ষা দোষ অষ্টাদশোদিত! | 
অবতারমৃক্তিতে এই সমস্তই সিদ্ধ আবার অবতারীরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই সমস্তই 
পরমসিন্ধ । এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রীরষ্ণে শোভা, বিলাস, মাধুর্া, মাজলা, স্থধ্যে, 
তেজঃ, ললিত ও ওাধ্য এই আটটা পৌরষসত্ব্ভেদক গুণ আছে। নীচের প্রতি 
দয়া, সমস্পর্ধির প্রতিষ্পদ্ধা, শোর, উৎসাহ, দক্ষতা এবং সত্য প্রকাশ স্থলে শোভ। 
লক্ষিত হয়। গন্ভীরগতী, ধীরবীক্ষণ ও সহাশ্বাক্য দ্বারা বিলাল লক্ষিত হয়। 
যে স্থলে চেষ্টাদির ম্পৃহনীয়ত! সে স্থলে মাধুর্য । সমস্ত জগতের বিশ্বাসস্থলই 
মাঙ্গল্য | কাধ্য হইতে বিচলিত ন! হওয়ার নাম স্ৈধ্য। সর্বচিত্তের অবগা- 
ভিত্বের নাম তেজ । ধাহাতে শূঙ্গার প্রচুরচেষ্টা তিনি ললিত । আত্মসমর্পণ 
কাধ্যের নামই ওদাধ্য | শ্রীকৃষ্চ নায়কশিরোমণি অতএব তাহার সাধারণ 
লীলায় গর্গাদি খবিগণ ধশ্ধুশবঞ্ধে এবং যুধুধানাদি রাজ! যুদ্ধে এবং উদ্ধবাণি মন্ণায় 
সহায়কপে পরিকীতিত হইয়াছেন। 


৩০3 জৈব ধর্ম। 


ব্রজনাথ। কৃষ্ণের রসনায়কত্বসন্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিলাম। এখন 
রদোপযোগীবিভাবান্তর্গত কষ 5ক্ত দিগের কথা বলুন | 
গোস্বামী । বাহাদিখের অন্তঠঃকরণ কষ্ণভাবে ভাবিত াঙগারাই রসতন্বে 
রুম্ণভক্ক। সত্যবাক্য হইতে হীমান পধ্যন্ত কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে ২৯ গুগ কথিত 
আছে সে সমস্ত কৃষ্ভক্কে বর্তিমান। 
ব্র্গনাথ। রলোপযোগী কৃষ্ণতক্ত কত প্রকার ? 
গোস্বামী । অদৌ সাধক ও সিদ্চভেদে দুষ্ট প্রকার। 
ত্রঙ্গনাথ। সাধক কাহার! ? , 
গোস্বামী । যাঙাদের কৃষ্ণ বিষয়ে মতি উৎপন্ন হইয়াছে অথচ সমাক্ব্ধপে 
বিদ্ব নিনুত্তি হয় নাই এর'প লক্ষণথুক্ত কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগাত৷ লাভ কর 
সাধকরূপে পরিকীষ্তিত। ঈশ্বরে তদধীনেসু, গ্লোকদ্বারা উদ্দিষ্ট মদ্যমভক্তগণ 
সাধক মধ্যে পরিগণিত । 
। ব্রজনাথ। প্রভো ! অর্চয়ামেব ভরয়ে এই শ্লোকের উদ্দি্ই ভক্তগণ কি 
রসযোগা হইতে পারেন না? 
গোস্বামী। ন তাহার! যে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধতক্ত না ভন, 
সে পধ্যস্ত সাধক হইতে পারেন না। বিস্বমঙ্গলাদির তুল্য ব্যক্তিরাই বস্তৃতঃ 
সাধক।' 
ব্রজনাথ। সিদ্ধতক্ত কাহার? 
গোল্বামী। অখিল ক্রেশ আর ধাহাদের অন্থভূত ভঘ না এবং যাহাদের 
সমস্ত ক্রিয়া শ্রীরুষ্তাশ্রিত, তাভার! সর্ধদ! প্রেম সৌধ্য আন্বাদন পরায়ণ, অতএব 
নিদ্ধ। সিদ্ধ দুই প্রকার। অর্থাৎ সম্প্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ। 
ব্র্ঘনাগ। সম্প্রাপ্তীসিদ্ধি কাভার] ? 
গোস্বামী । সম্প্রাপ্তসিদ্ধি পুরুষ ভ্ঈ প্রকার--অর্থাৎ সাধন দিদ্ধ ও 
কপাসিদ্ধ। 
ব্রজনাথ। নিত্যসিদ্ধ কান্ার| ? 
গোস্বামী ॥ শ্রীন্বপগোষ্বামী লিখিয়াছেন,-_ 
আত্মকোটাগুণং কৃষে। প্রেমাণং পরমং গতাঃ। 
নিত্যানন্দগুণঃ সব্বে নিত্য সিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥ 
পান্সোততরথণ্ডে ;-যথ! লৌমিত্রিতরতে। যথা সন্কর্ষণাদয়ত। 
তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদবদৃচ্ছয়! | 
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পুনক্লেনৈব গচ্ছন্তি হপদং শাশ্বতং পরং 
ন কম্মণন্ধনং জন্ম পৈধঃবানাঞ্চ বিদ্াতে ॥ 
্রপ্গনাথ | গ্রভো ! বিছ্াবান্তর্গভ আলম্বণ বুঝিতে পারিপাম। এখন 
কৃপা করিয়া উদ্দীপন কাহাকে বলেন, বলুন । 
গোস্বামা । যাহার! ভাবকে উদ্দাপন করায় ভাচাবাই উদ্দীপন | রুষের 
গুণ সকল, চেষ্টা প্রসাধন, তান্ত, অঙগসৌরত, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঞ্চ, কে, 
তুণসী, ভক্ত ও হরিধাসরাদি কাল এই*সকণন উদ্দীপন । ক্ুঞ্ঝর গুণসঞ্ণ 
কারক, বাটিক গু সানস্ক ভেপে এবিধ 1 কারকগুনণের, মধো বর্ম একটী 
প্রধান গুণ । কোৌমার, পৌগন ও কৈশোর তিন প্রকার বস । 
কৌমারং পঞ্চমান্ধান্তং পৌগগুং দশনাবাধ | 
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনও শ্তাভত১ পরং | 
আগ্ঠ, মধ্য ও শেষ ভেদে কৈশোর ভিবিধ । কারিকগুণের মপো সৌনাধ্য 
প্রধানরূপে বিচান্য । অঙ্গসকণের যথোচিত সগ্িবেশকে সৌন্দন্য বলে ।  খসন, 
শাকলপ বা সঙ্জা ও মগডনাদিকে প্রসাৰন বলে। ্রীকুষ্ককরে থে বংশী আছেন 
তাহা বেণু, মুন্লী, ও বংণিকা ছেপে অবিধ। দ্বাদশ কপ্রুপ দীঘ, ঙগঠ পরিমিত 
স্থল ও ছযটী ছিদ্রধুক্ত পারকাকে বেধু বলে। দন্ত পারমাণ মুখমধো রন্ধ, এবং 
চারিটা স্বরের ছিদ্রযুক্তা চারু নাধিনী মুখণী | অন্ধ অনুপ অগ্ঠরে অইছিজ, 
গাদ্ধা্ুপ ব্যধধানে মুখরন্ক, শিরোভাগ চাবি অঙ্গ, পুচ্ছ তিন অঙ্ুপি, সধুচ্ঠকে 
নয়টী ধঙ্ধবুক্ত সপ্গুদশ অঙ্গুলি বংশী। দক্ষিণাবর্ত শঙ্ঘের নাম কষ্ওহস্তস্িত 
পাঞ্চজন্ত | এই সমস্ত উদ্দীপন দ্বারা উদ্দীপ্ত ভইরা শক্ের রাত তীয় বিষধর 
ফের গ্রতি ক্রিয়াবভী হইয়া আন্বাদনরূপা হইয়া পড়ে । রঠিই স্থায়ীভাষ | 
«. ইস হয়। আগামী কা তোমর। এই সমরে আ[সিলে আমি অনুভাবাদি 
ব্যাখ্যা করিব। . | 
গোস্বামী গ্রন্ুর চরণ হইতে বিদায় লাভ করিয়া রসবিষয় চিগ্তাঁ করতে 
করিতে বিজয় ও ব্রঙ্গনাথ সিদ্ধবকুপদণ্শন করিয়। শ্রামন্দিরে নাণাপ্রকার আনশ 
ভোগ করতঃ স্বীয় বামাবাটা গমন কারগেন। 


ক 


৩৯ 


৩০৬ জৈব ধন্। 
সপ্ডবিংশ অধ্যায় । 


রসবিচার ॥ 


পরদিখস মধ্যাঙ্গ ধপর পর প্রপাদগেনন করতঃ রসতন্ব পিপান্ঙ্র 
শ্রীরাধাকান্তমঠে উপস্থিত হইলেন । শ্লীগোপালগুক গোস্বামী মহা প্রসাদ পাইয়া 
জিজ্ঞান্থধিগের অপেক্ষায় বমিয়াছিলেন। শ্রীধ্যানচন্ত্র গোস্বামী ত্ীঙার নিকটে 
বমিয়! উপাসনা পদ্ধতি বিখিতেছিলেন, গুরুগোস্বামীর দর্শন অতি অপূর্ন্ব। 
সন্্যাসবেশ, কপালে তিলক উদ্ধপুণ্ড, সব্পরাঙ্গে হরিনামাঙ্গর, গলদেশে মোটামোটা 
চারিকণ্ি তুপসীমালা, করে সব্বদা জপমালা, চক্ষুদ্বয় ধ্যানাবেশে অদ্ধ মুদ্রিত, 
সময় সমর অশ্রধারায় শোভিত, সময় সময় ভ| গৌরাঙ্গ! হ! নিমানন্দ! 
এই ক্রোশন। একটু স্কুল শরীর, উজ্জল শ্ঠামবর্ণ, কদণী বন্কপাসনে উপবিষ্ট, 
কিছু দুরে কাষ্ঠ পাদ্বকান্বয় নিকটে জলপুর্ণ করঙ্গ। বিজর ও ব্রজনাথের বহুশাস্ত্বের 
অভিজ্ঞত1, সদ্বৈষবত| এবং শ্রীনবন্ধীপনিবাস এই কয়টা কারণবশতঃ মঠের সকলেই 
ভাহাদিগকে যত্ব করিয়া থাকেন। তীন্কারা সাষটাঙ্গ প্রণত হইলে গুরুগোস্বামী 
তাহাদিগকে সাদরে আলিগ্গন করঠঃ তীহাদিগকে বসাইলেন। ক্রমে ক্রমে 
এজনা বিনয়পুর্বক রসকথ| উঠাইলেন। গোস্বামী যর সহকারে বলিলেন, 
অগ্ক তোমার্দিগকে অন্তু শাবাদি বুঝায়! রসতন্বে প্রবেশ করাই । বিভাব, 
অক্রুতাব, সা'ত্বক ও ব্যভিচারী এই চারি প্রকার সামগ্রী মধ্যে গতকলা বভাবতত্ব 
বুঝাইয়াছি । অগ্ গ্রাথমেই অন্ুভাখ বাখ্য। করিতেছি শ্রবণ কর। যাহাতে 
এবং যত্কত্তক রতি বিভাবিত হয়, তাহাই নাম বিভাঁব বপিয়াছি। এখন সেই 
বির অবকোধক চিন্তস্থ ভাখ সকলের যন্বারা অন্ুভতি ভয়, সেই সকল উদ্ভাস্বর 
সামা লক্ষণগুলিকে অন্ুভাব বলিয়! জান। তাহার! বাহা বিকারের স্তায় প্রকাশিত 
হইলেও চিত্তস্থ ভাবেব অববোধক । নৃত্য, বিলুগ্ঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি ), গান, 
ক্োশন ( উচ্চব ), গাত্র মোউন (গামোড়া), হস্কার, জন্তন, দীঘশ্বাস, 
লোকাপেক্ষাঙ্যাগ, লাণাক্রাব, অট্রহাস, ঘূর্ণা এবং হিন্কাদি এই সকল বাহা 
থিকার দ্বাপ্া চিণ্ডের ভাব সকল প্রকাশ পায়। 


ব্র্গনাথ। এই বাহ্য বিকাগগুপণি কি প্রকারে স্তায়ী ভাবের রমাশ্বাদনের 
পুষ্টি করিতে পারে। রসাস্বাদন ভিতরে হইলে এই সকল অন্রভাব বহিঃ শরীরে 
দ 
প্রকাশ পায়। তাহারা হব" পুথক মামস্রী কিকপে হইল? 


সপ্বিংশ অধ্যায | ৩০৭ 


গোস্বামী বাঁবা, তুমি যগাথ লায়শাশ্ম পিযাছ? তোমার স্তা হৃক্ষ 
প্রশ্ন করিভে এ পর্যন্ত কাহাকেও ধেখি নাই। এ বিষষে আমি যখন শ্রীল 
গাওত গোশ্বামীর লিকট রসভন অধ্যয়ন ফর, ভখন আনার মনেও এইকপ 
একটা বিতক্ষ চটয়ািল, গুকদেধের কৃপায় দেষ্ট লন্দেচ জর হয়| উহার গুঁট 
ভাৎপর্ণা এই দে জীবের শুষ্ধসবে মে চিত্তের ক্রিয়া আছে, ভাঁঙা যখন 
ধতাবিত কইয়া ক্রিয়াকজ সঠামভা করে, খন তাহাতে স্বাভাবিক ফোন বৈচিত্রা 
উদয় ভয়। সেই বৈচিতা চিন্তাক খিবিধরূপে উৎফুল্ল করে। চিত্ত উৎচু্ধ 
হলে শরীরে তাহা বিকৃতি ফলে যাহা "উদয় ভয়, তাহাই উদ্ভাস্বর( সেই 
বিকৃতি ফল নুন্যাদি বুব্দি। চিন্ব নৃতা করিলে দেহ নৃত্য করে, চিত্ত গান 
করিলে দিহবা গান কারে, শুইটকপ জানিবে। উদ্ভান্বর ক্রিয়াই যে মুলক্রিয়া 
চান নয়। চিত্তের বিভাবের গোষক দে অন্রভাঘ উদয় ভয়, ভাঙাউ উদ্ভাগ্বৰ 
জরপেগ্েহে ব্যাপ্ত ভয়! চিত্র স্তায়ী ভাব ধিভাঁবেব দারা ভাবত চইখামাজ 
চিত্তেষ ন্থিতীয় ক্রিয়া! ্সগ্র্ানকাপ কাধা ক'লতে থাকে, সুতরা* অন্ুভাহ 
একটী পৃথক সামগ্রী বটে, ডাহা ধখন শীচ জহ্ছাণ দ্বার] প্রকাশিত ভয়, তখন 
সাহা শীত এবং ধখন ভাঙা নুগ্যার্দিব বাবা পক্ষা শত ভয়, তখন তাহাদিগকে 
গেপণ ধলে। শরীরের উতকফকতা, অক্ক্োদগম,। আপ্য লার্ষীবিমোগ, সন্ধিকর্ষথ 
উভাদি আরও কয়েক গ্রকার অনুভাত লক্ষণ "মাছে, ভাই! বিরল বলিঘা বলিলাঙ্ন 
না। প্রাণেশ্বর নিমাননোক কুম্মাকার প্রভাত দে সকল অভ্যাশ্চর্য অস্থ ভাব তৃষ্ট 
শুইয়া, তাহ! লাধক ভক্কে জষ্টব্য লয়! 

গুরুগোষ্বামীব এই লকল খুঁচ উপাশ শবণ কিয়া জিচ্ছানুতয পছদ্দণ পর্য্যন্ত 
তষীন্তৃত থাকয়া তাহার চরণধূলি গণ কলতঃ জিজ্ঞাম! করিলেন, গ্ীতে। লাত্বিক" 
বিকার কাহাকে বলে? 

গোস্বামী । চি রু্ সক্ধন্ধী কোন 'ভাবের দ্ধাব! সাক্ষাৎ বা কিছু ব্যবধান- 
কমে হখন আক্রান্ &ন তখন সেই চিন্তুকেই সন্ধ বলা হাঝধ | দেই সন্থভইতেহে 
লকল তাৰ সমূৎপন্ন হয়, তাঙ্কার্দিগকে লান্বিকভাব বলি ভান্ধা দগ্ধ, দিদ্ধ ও সৃু্স 
ছেদে ভ্রিবিধি 

বজনাথ। স্গিগ্ধ সান্বিকভাব কিজপ? 

গোস্বামী । নিদ্ধ সান্বিকভাব মুখা ও গেৌণছেদে ঢু প্রীকার ৭ ঘেস্ুলে 
শাপ্ষাৎ রুমঃ সপ্ধান্ধ দুখ্যরন্ি চিন্তাক আক্রমণ করেন, সেই স্থলে মুখা-শিগ্ধ সান্বিক 
উখ। ্তন্ত শ্বেধান্দ মুখ্া-মাঙিক ভাবের মপ্ পরিগণিত । যেস্কলে কষ সন্ত 


৩০৮ জৈব ধরা । 


রত কিঞিদ্বাবধান কমে গৌণকপে চিত্তকে আক্রমণ করেন সে স্থলে গৌণ-স্নিগ্ 
সান্িকতাব। বৈপর্ণ স্বরতেদ এই দুটা গৌণ সাত্বক ভাব। মুখা ৪ গৌণরতির 
ক্রয়! খাতীত কোনভাঁব চিন্তকে আক্রমণ করিণে রতি অন্গামী দিগ্। সাত্বিক 
ভাব উদয় হয়| কম্পই দগ্ধ সাত্বিকাব ) কোন রতিশুগ্ঠ ভক্র'সদৃশ ব্যক্কিতে 
কষ্কেব মধুর আস্থা বার্তা শ্রবণ করিয়া বিশ্বয় ভষ্টতে কথন কখন যে আনন “দস 
হয় তাহাই রক্ষ। । রোমাঞ্চই রক্ষাসাত্বিকভাব। 

ব্রক্গনাথ। সাত্বি+ ভাব কিকপে উদয় হয়? 

গোস্বামী । যখন সাধকের চিও সত্বাখের সাঠ একতা লাভ কারযা 
আপনাকে প্রাণের নিকট সমর্পণ কবে, তখন প্রাণ বিকারধুক্ত হইয়া শরীরের 
যথেষ্ট ক্ষোভ উৎ্পা্ধন করে, তখন জ্তন্তাদি বিকার হয়। 

এজনাথ। সাত্বিক বিকাগ কত গ্রাকার? 

গোস্বামী । ত্যশ্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরতেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ, 
আঅঞ, প্রণয় এই অষ্টপ্রকার সাত্বিকবিকার। প্রাণ কোন অবস্থান আর চারটা 
ভুঙেয় সহিত পঞ্চম ভূত হহয়া! অবস্থিত করেন, কখন ঝ! স্ব প্রধান ৯হরা ভীবদেঠে 
শিচরণ ফারতে থাকেন। প্রাণ যখন ভূমিস্তত তখন সু, যখন জলা।শ্রুত তখন 
অশ, যখন তেজস্য 'ভথন বৈবর্ণ এবং স্ব বা ঘন্ম, যখন আকাশাশ্রি১ ৩থন প্রপ্য 
খা খুন, এবং যখন স্ব প্রধান বাতাখিত তখন মন্দ-মধ্য-তীএ ভের্দে রোমাঞ্চ। কল্প 
ও স্বর্দ এ মকল বিকার প্রকাশ করেন । এহ অষ্টপ্রকার বিকার বঙিরন্ত 
উশুয় বিক্ষোভ প্রযুকষ ইহাদিগকে অঙ্গভাবপ বলা যায়, ভাবও বগা যায়। শ্সনুভাব 
সকণ কেবল বাভঃবিক্ষোত প্রধুগ্জ সাক তাব নামে উষ্ণ ষ লা। যথা, 
নৃত্যা'দঠে সতোত্পর ভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে নাঃ বুগিদ্বারা উত্তেজিত ইইয়! কিয়া 
করে। কিন্তু স্ন্তাদতে বুদ্ধিকে অগেঙ্গা না করিয়া সান্বিকভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়) 

, করে একট কারণেই অঠ্ভাব ও সাত্বিক ভাঁবকে পৃথক কব হইয়াছে। 

এজনাথ | প্রস্তা্দির ঠে$ একটু জানিতে ইচ্ফা করি? 

গোস্বামী । সমস্ত, ভধ, ভষ, আশ্চগা, বিষাদ এখং আমর হইতে বাগাদি 
বহঠিভ শুগ্ঠতাকপ নৈশ্চলাকে স্বন্ততা বলা যায়। হর্য, তম ও জ্রোার্দিজনিত 
শবীরের রেদকর আদতাবপ প্বেদে। আশ্চগা, ৩ধ, উত্সাহ ভয়াদি হইতে রোমো- 
দগমের সাম খোমাঞ্চ। শিলাদ, বিশ্রয়। ধেণধ, হর্ষ, ভয়াদি হই/ত গদগদবচনরূপ 
স্ববলেদ উদয় হয়। হয়, বেশধ শ্বাদি »ইতে গাত্রের যে লোঞ্য উদয় হয় তাহার 
নাম বেপথু | শিখাদ, বোম ও তয়টাদ ভইনে বৈধর্ণ কপ বণাবিয়। ভন্মে। হব, 


রঙ 
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কোষ, বিষাদাদি দ্বাৰা চক্ষে যে জলোদগম ভয় তানাব নাম আশ । হর্যডন অশাত 
শাতত্ব, ক্রোধাদি জনিত অঞতে উষ্ণ তয়। সখ ৪ দুঃখের দ্বারা চেটা ও জ্ঞান 
শূন্ত এবং তৃমি নিপঙনাদ হহুলে তাভাকে প্রলয় বলে। সাত্বকভাব সঞ্ল স্‌ 
তারতমায প্রঘুক্ত উত্তরোতর ধূমায়িত, জলি, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই চারি প্রকার »য়। 
কক্ষ সাঙিক প্রায় ধূমাযিঠ ভইয়। থাকে | আিদ্ধ শীব সকল ব্রমশঃ উচ্ট উচ্চ অবস্থা 
লাভ করে । রতি সব্বানরণ চমৎকারের হেতু । রম্যান্াবে বক্ষা্দি ভাবের 
চমৎকারত্ব নাই। 

বজনাথ | প্রভে! 1 সাত্বিকভাণ,সকল বহুভাগো উদয় হয় বিস্তলাট্য 
নিয়া এবং জগতের ব্যাপার 1লসছির জগ্ঠ এছ খছ্ব্যক্তি এই সমস্ত ভাব গ্রাদশন 
করেন তাহাদের অবস্তা কোথা ? 

গোস্বামী । সবল শ্ুদ্ধভক্তি হইতে স্বভাবতঃ সাধনক্রমে যে লকল সাথিক 
াব উদিত ঠয় সেই সকল বৈষণ তাণ | তুপধিএর যে সকগ ভাব দেখিতে পাও 
সেসক্ল বহ্যাভাস, সন্ধাভাস, নিঃনহ ও গ্রঠীপ এই চারি ভাগে বিভাগ কগিয়। 
লহবে। 

বজনাথ | রঞ্যাভান কিন্ধপ? 

গোস্বামী ॥ নুমুক্ষ প্রমুখ-ব্ক্তিদিগর রঠ্যাভাঁপ হয় শাঙ্কব সহযাসীদিগের 
কৃষ্ণকথা শুনির! যে ভাগ হয়, তদবং। | 

ব্রজনাথ | জঙ্থাভাশকি ? 
গোস্বামী । স্বভাব: শাল হজদয়ে রষ্কথ] ্ানযা আল ও বিশ্রয়াদির 

আনাস উদয় ৯ইলে সত্বাভাস উদয় ভয়| গরগ্মীমাণ্মক গু সাধারণ লোকের 
কুঞ্ণচকণ। শুনিলে যেকপ তয় তদৎু। 

ব্রজনাথ। শি£সনহ ভাবাভাম কিঝপ? 

গোম্বাী । নিসর্গবশতঃ পিচ্ছিল অস্তঃকরণ এবং নাটযািনয় ও অন্ত কার্ধী 
সি্ধির জন্য যাহারা অভ্যাস করে, তাহাদের বে পুলকাশ। উদয় হয় তাহাকে 
নিঃসত্ব বলে। যাঁহাবা বপ্ততঃ কঠিন দর মায়া করিয়া কাধিঙে কাদিতে স্বভাবের 
হায় কন্দন কর! নিস করিয়াছে, ভাহারাই শিসগ দারা পাচ্ছল অন্তঃকরণ | 

ব্রজনাথ। প্রতীপ কিরূপ? 

গোশ্বামী। কুষ্ের গুতিকুল-চেষ্টা হইতে ক্রোধভয়াদি দ্বারা যে সকল 
ভাবাভাসাদি উদয় করায় ভাঠাহ্থ গ্রভীপ ভাখাভাস। ইচ্ছার উদাইরণ সহজ । 


৩১০ জৈব ধর্ম । 


পক্জনাথ | পঞো, বিভাব, অন্থভাব ৪ সান্সিকক ভাব সকল বুঝিতে পারিণাম 
এব" সাত্বিশ্গ "ভাব ৪ অন্রভাবে যে প্রতভেদ তাহা ও বুঝলাম, এখম ব্যাভিচারীভাব 
সকল বর্ণন করান্‌। 

গোস্বামী । ব্যাভিচারী ভান ৩৩টা। স্থায়ীভাঁবের প্রতি বিশ্ষেপে অভি-, 
মুখী হইয়া এই ৩৩ ভাব বিচরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে ব্যান্িচারী বলে। 
উহার] বাক্‌, অঙ্গ ও সহ বারা হুচিভ ভষয়া সঞ্চারিত হয় বলিয়! তাভাপ্দিগকে 
সথগরিছাবও বলে। তাহারা স্তাপীভাবন্ধপ অমুত সাগরে উর্দির গায় উদ্থিত 
ভয়! সমূদ্রকে পরিধন্দীন করত তাহাতে নিমগ্স হয়। ৩৩টী ভাব যথা ;--নির্বেদ, 
বিষাদ, দৈন', গ্লানি, শ্রম, মর্দ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ ( উদ্ছেগ ), উন্মাদ, 
অপন্মতি, ন্যাধি, মো) মুক্তা, আলগ্ত, জাঙ্য, ক্রীড়া, অবস্থা (ভাবগোপন), স্বৃতি, 
বিহর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উঁৎনুকা, উগ্র, অমর্ধ, অসুয়া, চাপল্যতা, নিপা, 
হৃত্তি, বোধ । সঞ্চারীভাব কতকগুলি শ্বতন্ত্র ও আর কতকগুলি পরতন্ত্র। 
পরতণ্ব সঞ্চারীভাব সকল বর ও অবর ভেদে ছুই প্রকার। বর আবার সাক্ষাৎ ও 
বাবচিত ভেদে হই প্রকার । শ্বতগ্ব সঞ্চারী তাব সকল রতিশৃন্ঠ, রতানুম্পশ এবং 
বতিগন্ধ।ভদে তিন প্রকার। এ সমুদয় ভাব অস্থানে প্রযুক্ত তষ্টলে গ্রাতিকূলা 
ও অনৌচিত্য ভেপে দুষ্ট প্রকার | এইসমন্ত ভাবের উৎপত্তি, সন্ধি শাবল্য ও 
শান্তিরূপ চারিটী দশ! আছ! 


ব্রন । ভাবোৎপত্তি সজে বুঝাষায়। ভাবসদ্ধি কাহাকে বলে? 


গোস্বামী । সমানরূপ অথবা ভিম্নপ ভাবদ্ধয়ের মিলনের নাম সন্ি। 
ইষ্টজাত জড়তা ও অনিষ্টজনিত জড়ত' একই কালে উদ্দিত হস্টয়। সমান ভাব- 
মগ্ধির স্থল, হর্ষ ও আশঙ্কা একরোদিত তয়! তিন্ন ভাবদ্ধয়ের সন্ধির স্থগা হয়। 
বজনাথ। ভাব শাবল্ায কিরূপ? রি 


গোস্বামী । ভাব্দিগের পরম্পর সংমর্দকে ভাবশাবলা বলে। কৃষ্ণকথা 
শুনিয়া কংসের যে ক্রোধ ও ত্রাস হয় তাঁছ| তাবশাবল্য | 

ব্রক্গনাথ। ভাবশাস্তি কিরূপ? 

গোস্বামী অত্যারূঢ় ভাবের বিষয়কে শাস্তি বলে। কুফের আদর্শনে ব্রজ- 
শিশুগণ চিস্তাকূল হইগে দুর হইতে বংশীধ্বনি শ্রবণে তাহাদের চিন্তার শান্তি 
হইল। ইহাই বিষাদের শান্ত দশা। 
্রক্জ। এসম্বদ্ধে আর কিছু জাতব্য থাকে তাহ। আজ্ঞ। করুন। 
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গোস্বামী । এই খ্যঠিচারী ভাব তেত্রিশটা এবং একটী মুখ্যস্থারী ভাব এবং 
গৌণ সাতটী স্থারীভাব [ যা! পরে খপিব ] সমুচ্চয়ে এক্চল্লিশটী ভাবই শরীর ও 
ইত্তিয়বর্গের বিকার বিধান করে, সুতরাং ইঠার! ভাব জনক চন্তবৃ'ত্ত। 

ব্রজনাথ। ইহারা কোন কোন ভাবের জনক ? 

গোস্বামী । অষ্টপাত্বিকভাব ও বিভাবগঠ মন্ুভাবগণের জনক । 

ব্রজনাথ। উহার! কি সকলেই স্বাভাবিক ? 

গোন্বামী। না কতকগুলি শ্বাভার্খক ও কতকগুপি আগন্ুক | থে 
শক্ের যে স্থায়ীয়ভা তাহ! তাহার ম্বাভাবিক | ব্যান্ডিচারী ভাবগুপি 
প্রায় আগন্তক । 

ব্রজনাথ। সকল তক্কেরই কি ভাব সমান? 

গোম্বামী। না। ভক্ত্গণ বিবিধ। স্্ঙরাং তাহাদের মনোহাব ও 
বিবিধ। মনানুলারে ভাবোদয়ের তারতম্য । মনের গরিষ্ঠত ও পঘিষ্টত ৪ 
গা্ভীধ্যভেদে শাবোদয়ের ভেদ আছে। কিন্তু অনুষ্ স্বভাবশঃ সধ্বধা দ্রখাভৃত। 
কৃষ্ণ ভক্কের চিত্ত ম্বভাবঠঃ অনৃতসদূশ। অস্ত এই পণ্যস্ত। কল্য স্থায়ীভাব 
ব্যাখ্যা করিখ। 

বিজয় ও ব্রজনাথ সাষ্টাঙ্গপ্রণামকরতঃ বিদায় হইলেন। 


পাপ 
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রসবিচার | 


ব্রজনাথ। প্রভে| বিভাব অনু হাব, সান্বিঙ্গ 9 ব্যাঠিচারী বর্ণনে দেখিতোছ 
যে এই সমস্ত ভাব। ইহার মধ্যে স্থারী ভাব কোথা ? | 

গোম্বামী। সকলই ভাব বটে, কিন্তু ভাব সমূহের মধ্যে ঘে ভাব কৃত 
করির। অবিরুদ্ধ ও ধিরুদ্ধ ভাবসকলকে নিজের বশে আনিয়। স্বয়ং ভাবগণেকর 
রাজা-শ্বরূপে বিরাজিত হয়, তাহারই নাৰ স্থারীভাব। ভক্তের হৃদয়ে আশ্রয়গত 
কষ্ণরতি সেই স্থায়ীভাব। দেখ সেই আপ্রয়কে সামগ্রীমধো পরিগণনের সময় 
বিভাবান্ধগ্গত আলগ্ধন মধ্যে আলোচন! কর! হুইয়াছিল। সেই ভাব অন্ত সকল 
ভাবকে নিজ পরভন্ত করিয়া কতকগুলিকে রদের হেতুন্ধপে এবং কতকগুপলিকে 
বসের সহার়রূপে আনিয়! আপনি আস্বাদনন্বপা হইয়াও আশ্বাছ্া ভাখ ধারণ 


৩১২ জৈব পন্ম। 


কবিয়াছেন। বিশেষ শিগুঢ গাবে মালোচনা কর»: স্থাণীগাবকে অগ্তান্ত ভাব 
হইঠে পথক্‌ কারয়! বিচার কর। গ্তায়ীহাবঝপ রি মুখ ও গৌণ ভোদদে দ্বিব্ধি1 


ব্রজনাথ | মুখ্যবতি কানাকে বশি? 


গোম্বামী। ভাবভক্তি ব্যাখ্যার শ্ুদ্ধসধবিশেষস্বপ্ূপ রতির কথ গুনিয়াচ। 
সেই রতি মুখ্য । 

ব্রনাগ। আমরা যখন সাগান্য অলম্কারশান্ম পডয়ািপাম, তখন যে 
রাঁঠর ভাব মনে আআপিয়াছিল, গাগা ঈসহববিশেষাস্ঞ। বিচারে আমাদের চিন্ত 
হাতে দূর তইল | এখন বুঝিতে পাবিলাম মে, আীবের গ্ঘ্দ অনাপে যে আম্মগ» 
মনোবু্ডি আছে, ভাঙাতেই ভাগবন। রম উদিঠ হয়| "আলগ্লারিকেরা যে রশির 
উল্লেখ করেন তাহা কেবল বদ্ধীজীবের জড়শবীব ও শিঙ্গগ্ভবপগত মন ও চিত্তকে 
"আশ্রয় করিয়া আন্বাদিত শয়। এখন আরও জানিচ৩ পারতোচ্ মে আপনি সে 
রসের ব্যাখা। করিতেছেন, তাহাই শ্রদ্ধজীবের সবশ্ব-দনএবং বদধজীবেব জলাদিনী 
রুপায় কগাঞ্চিং অন্ভৃত ভন। এখন মেষ শুদ।রঠির প্রকার সকল জানিতে 
বাসন! কি। 
ব্রজনাথের তন্ববোধ দেখিয়। গুরুগোস্বামী পরমাণন্দে চন্বঙ্গপে দর দর ধারার 
সঠিত বরঙ্গনাথকে আপিঙ্গন করিয়। বলিলেন তোমার গান শিমা লাশ কাওয়া 
আমিধন্ত হইগাম।  এক্ষনে বাপঠেছি বণ কর | মুখ্যরতি স্বার্থ এ 
পরা ভেদে দ্বিবিধা | 


বূজনাথ। স্বাথা-দুখ্যারাঠ 1 গ্রঞ্কার? 

গোস্বামী | শ্বাথারতি অবিরুদ্গ শাবসমূহ দ্বাগ আপনাকে পুষ্টি ফরেন 
এব* বিরত দ্বার ঠাহার গ্লান উৎপত্তি ভয় । প্র 

ব্রগনাথ। পরাথা রাও কিন্ধপ? 

গোস্বামী | যে রতি স্বয়ং স্কাচঙ্ভাবে অধিরুদ্ধ ও খিরুদ্ধ ভাবকে গ্রহণ 
করেন তিশি পরার্থ-মুখ্যরতি। আর একপ্রকার মুখ্যরতির বিভাগ আছে। 

ব্রজনাথ। সেকিনূপ বলুন? 

গোস্বামী মুখ্যরতি শুদ্ধ, দাস্ত, সখ্য বাৎসলা ও মধুর এই পঞ্চভাগে 
বিন ভন । যেল্প গ্রতিথান্বঙ সুগ্য শ্কাটিকাপি পার বিশেষে পাথক্য বিশেষ 
পাত করেন, ত্প হ্বারাঠাবের পার হেদে রাতর ইবশিষ্টা লঞ্ষিত হ্য়। 

বগনাথ। শাখা ঠকে ব্যাথা কৰন। 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় । ৩১৩ 


গোস্বামী । শুক্ধারতি সামান্তা, শ্বচ্ছা ও শান্তি ভেদে তন প্রকার। 
সামান্ত রতি সাধারণ জনের এবং কৃঞ্ছের প্রতি বালিকাদিগেব হইল] থাকে । 
মুখ্যরতি নানাবিধ ভক্তপ্রসঙ্গে এবং তাহাদের সঙ্দত পুথক্‌ পৃথক সাধন হতে 
শ্কাটিকবত্ধর্ম্মবশতঃ স্বচ্ছ! নাম লাত করে। এইন্সপ রতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে 
কখন প্র্ত বপিয়। স্তব করেন, কথন গিত্র বলিক্স! পরিহাস করেন, কখন তনয় 
বলিযাঁ প্রতিপালন করেন, কখন কান্ত বপিয় উল্লাস লাভ করেন এবং কখন 
পরমায্মা বলিয়া ভাবনা করেন। শাস্তি-গতি-লন্ধ পুরুষ সমগুণপ্রযুক্ত মনে যে 
শিব্বিকগ্ত্ব স্থাপন করেন তাহাই তাহার শাস্তি । এই শুদ্ধারতি কেবল! ও 
সম্কলাভেদে দ্বিবিধা। ব্রজান্থগ রপাল শ্রীদামাদি পাত্র বিশেষে রতান্তরগন্ধশূন্ঠ 
হইয়া কেবলা নামে পারিচিত | উদ্ধব, ভীম, মুখরাদিতে রশ্যস্তর-সন্পীলনে 
শ্খারতি সন্কুপানাম প্রাপ্তু। 

ব্রজনাথ । আমি পুবের ভাবিয়াছিলাম মে শদ্ধা-রতি ত্রজ্গান্থুগ ওক্তগণের 
শাই। এখন দেখিতেছি যে শান্তি ও কিয়তপারমাণে ব্রজে আছে । জড়া- 
পঙ্কার গত রতিধিচাবে শান্তধন্মে রতিত্ব স্বীকৃত হয় নাই । পরব্রহ্ধরতিতে তাত 
অবশ্য লক্ষিত হষঈতোছ। এখন দাস্ত রির লক্ষণ বলুন । 

গোস্বাণী। রুপ প্রহ্থ ও আমি দাস, এই বুদ্ধি হইতে যে আরাধা- 
গাস্মিক রতি উদন ঠষ গাভাই দ্রাস্তারঠি বা গ্রীত। ইচাহে ধাহাদের আসক্তি 
্াহাদের আন) বস্তুত লীতি থাকে ন1। 

এজনাথ | সখা-রতির পক্ষণ কি? 

গোস্বামী । বাহার! কুষ্ণকে ছুল্যবোধ করিয়! তাহাতে দঢ বিশ্বাস করেন 
ওাঞাদের ৪0 সথ্য-বতি। এই সথাবতিঠে পরিহাস প্রহাসাধি থাকে । 

প্র্দনাথ। বাৎসল্যরতির লক্ষণ বগুন ? 

গোস্বামী । কুষ্জের গুরুজনের শ্ীকষ্চে অন্ুগ্রহময়ী রতি মাছে তাভার নাম 
বাৎসলা । ইঞাতে লালন, মাঙ্গল্যক্রিয়!, আশীব্বাদ ও চিুক স্পর্শ প্রতি থাকে। 

ব্রজনাথ। কুপা করিয়া মধুর-রতির লক্ষণ বলুন ? 

গোস্বামী । ব্রজমুগাক্ষি এবং কৃষ্ণের মধ্যে স্মরণ দশনাদি অষ্টবিধ সম্ভতোগ- 
কাবণবপ ষে রতি তাহাকে প্রিষতা বা মধুবারতি বল! যায়| ইচাতে কটাঙ্গ, 
দক্ষেপ, প্রিক্বাণী ঠান্তাদি কার্য আছে। এহ কত শাগ্ত হইতে মধুর পর্যন্ত 
ডওবোতুর শ্বাদ বিশেষপ উষ্লাসমযী হহয়। ভক্তঙেদে নিত্য বিরাজমাণ। সংঙ্গেপে 
পা প্রক্াব মুখ্যর' তব লঙ্গণ বলিলাম। 

৪৪ 


৩১৪ জৈৰ ধর্্মা। 


ব্রজনাথ। অপারুতত রস সম্বন্ধিনী গৌনরণ্ত ব্যাখ্যা ককন। 

গোস্বামী । আলম্বনগনত উৎকর্মক্তাববিশেষকে ষে সন্কোচমরী রতি তাপ 
করেন ঠিনি গৌনীরতি। তান, বিশ্া়। উৎসাহ, শৌক, ক্োধ, জয়, জুগুগণা 
(নিন্দা) এই সাতটী গৌণনভাব। প্রথম ছয়টিতে কষ্চভাবের সর্বদা সম্তাবন1। 
রাত উদয় ভইলে ভক্তদিগের জভদেভে এবং জড়দোগ কার্যো যে জুপ্খগ্লা অর্থাৎ 
নিন্দা উদয় ভয় তাতাই রসবিচারে সপ্গুমরতি | ভাসাদি তই শুদ্ধসতথ বি্ষন্ধপ 
রতি স্বাভাবিক পাথকা থাকলেও সেই সেই ভাব পরাামখ্যারত্তির যোগ বশ: 
হাসাদিতে রতি শব প্রযুক্ত হয়। 'ভাঁপাদ্ি গৌণীবতি কোন কোন শক্কে স্তায়ি$ 
লাভ করে; সব্বত্র নয়। শুতরাং ইচ্ভারা অনিক্াত ধার! এবং সাময়িক একট নাম 
বাফ। কোন কোন শ্কলে বলিষ্ঠ হইয়। সহজ রতিকে তিরস্কারপুর্বক নিজে 
অপ্িকার করিয়! লয়। 

ব্রঙ্গনাথ। জভীয় তালগ্কার "শঙ্গাবতীসককণ” ইত্যাদিকমে আটা গনি» 
হইয়াছে। আমি বুবিতিভি যে সেকপ বিভাগ কেবল তুচ্চ নায়ক-নাধিকাব 
রসেই শোভ। পায় । চিন্পায় বক্গরসে তাহাব স্তিতি নাই । এ রসে শুদ্ধ আত্মার 
ক্রিয়।। প্রাকৃত মনের ক্রিয়া নাই । শ্ুতরাং মহাজনগণ যে রন্চিকে স্যাধীতাৎ 
বাখিয়! তাভাব মুখাভাবকে পঞ্চবিপ মুখারস ৭ গৌণনাবকে সঙ্গবিধ গৌণরস কপে 
বিভাগ করিয়াছেন উা সমীচিন | এখন রুপা করিয! হানরতির লক্ষণ বলুন। 

গোস্বামী । বাকা, বেশ ও চেষ্টাদির বিরুভি ক্রেমে চিত্তর বিকাশকারী 
হাসরতি উদয় হয। তাভাতে নেত্রবিকাশ, নাসিক ওষ্ঠ ও কপোলের ম্পননাদি 
তইয়াথাকে। ইচ্গাও শ্য়* সঙ্কোচভাবে রতি রুষ্সন্থন্ধি চেষ্টা হতে উখিত হয। 

ব্রজনাগ। বিবয়রতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । অং্লীণ্কিকবিষয় দেখিয়া চিত্তর যে বিশ্বৃতি হয় তাহাই বিশ্ময়। 
মেত্রবিস্ফার, সাধুবাদ ও পুলকাদি ইনার অন্নতব। 

ব্রজনাথ। উৎসাহরতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । সাধুজন প্রশংসিত বৃচত কার্ধো দচ মনের যে ত্ববিত আসক্ত 
তাহাই উৎসাহ । ইহাতে শৈঘ্বা, ধৈর্যাস্যাগ ও উদ্ঘমাদি লক্ষিত হয়। 

ব্রজলাথ। কেোধরতিব লক্ষণ কি? 

গোস্বামী | প্রতিকূলভাবদ্ধার! চিত্তের জলনক্কে ক্রোধ বলে। ইহাতে 
কঠোরছা, এরকুটী ও নেত্রের রাক্তমাদিবিকার অনুভূত হয়। 

ব্র্গশাঁথ। উর তরু পণ? 


তফ্টাবিংশ অধ্যান। ৩১৫ 


গোস্বামী । ঘোর দশনদ্বার। চিত্তের অতি চাঞ্চল্যই ভয়। ইহাতে আস্স- 
গোপন, হৃদয়গুফতা ও পলায়নাদি হয়| 
ব্রজনাথ। . জুগুপ্মারতির লক্ষণ কি? 

.. গোস্বামী । নিনিতবিষয় হইতে বে সঙ্কোচ হয় তাহা জুগুগ্া। নিষ্ঠীবল্‌, 
মুখ বাকা করা এবং কুৎসন ইহার লক্ষণ। এ সমস্তই কষানুদুল হইলে রতি হয় 
নতুবা সামান্থ'নরচিত্তবিকার মাত্র । 

ব্রজনাথ। তক্ষিরসে ভাবের সংখ্যা কত ? 

গোস্বামী । স্থায়ী আট, সঞ্চারী স্ভেত্রিশ ও সান্বিক আট মিলিত হইয়! 
উনপঞ্চাশৎ হয়। এই সকল ভাব প্রাকৃত হইলে ত্রিগুণোৎপন্ন সুখ দুঃখময়। 
রুষস্কুরণমন়্ হলে অগ্রারুত এবং ত্রিগ্তণাতীত প্রৌটানন্দময় হয়। মত 
কি বিষাদ ও পরম আুখময় হইয়া থাকে । শ্রমন্রপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, কুষঃ 
ও কৃষ্ণ প্রয়াদি আলম্বনরূপে রতির কারণ। স্তম্তাদি রতভির কাধ্য | নিবেদাদি 
রতির সঙ্ায়। রসোগ্োধ সময় উহারা কারণ, কাধ্য ও সহায় বাচা লা হইক্স! 
বিভাবাদি পদদ্বার! উক্ত হয়। রতির সেই সেই ক্সনম্বাদধিশেষের যোগ্যতা বিভাব 
করে বলিয়া পগুতগণ, তাহাদিগকে বিভাব বলেন। নেই বিভ্তাবিত রতিকে 
বিস্তৃত করিয়া অনুভাব করায় বলিয়া নৃত্যাঁদিকে অনুভাব বল! হুইয়াছে। সাত্বিক- 
ভাব মকলও তদ্রপ সত্ববোধক কার্য করায় বলিয়া তাহাদের সেই নাম হইয়াছে। 
সেই বিভাবিত ও অন্ুভাবিত রতিকে যে নির্ধেদাদিভাব সঞ্চার করাইয়া বিচিত্র 
করে, তাহাপিগকে সঞ্চারিভাব বলে। ভগবৎ কাব্য নাট্য-শান্্ান্্রা গীগণ 
বিভাবাদিতে সেবাই একমাত্র কারণ বলিয়া জানেন। বস্তত এই রত্যাখ্যভাব 
অনিস্তাত্বরূপ পিশিষ্ট মহাশক্তি-বিলাস-রূপ! ভারতাদি শাস্ত্রে ইহাকে তর্কাতীত 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন । মহাভারতে লিখিত আছে যে, যে সকল ভাব চিস্তা- 
তাঁত তাহ্থাদ্দিগকে তর্কে যোজন করিবে না। প্রর্কতির অতীত তত্বই অঠিস্ত্য- 
লক্ষণ তত্ব। অচ্ঠিস্ত্য রসতত্বে মনোহগা রতিই কৃষ্ণাদিকে বিভাবভা প্রাপ্ত করাইয়। 
এ সমস্ত বিভাবাদির সহিত আপনাকে পুষ্ট করেন। মাধূ্যাদির আশ্রয় ন্বরূপ 
কৃষ্ণাদিকে রতি প্রকাশ করে এবং পঞ্গান্তরে কৃষ্ণা অনুভূত হইয়া রতিকে 
বিস্তার করেন। অতএব বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব সফল 
রতির সহায় এরং রতি তাহাদের সহায়। 

ব্রজনাথ। কৃষ্ণরতি তত বিষয়রতিতে কোন বিবয় ভেদ আছে? অনুগ্র 
করিয়া বলুন। 


৩১৬ জৈব ধর্ঘ। 


গোস্বামী । বিষয় রতি লোকিকী। কৃষ্ঃরতি আলৌকিকী। সমস্ত চুত 
ব্যাপার হইতে অদ্ভুত । লৌকফিকী রতি ধোগে সুখ এবং বিয়োগে নিতাস্ত 
অন্থময়ী | কুষ্খরতি হরিপ্রিয় বাক্তিতে যোগ ভইলে রসবিশেষ উদয় করে 
এবং সম্ভোগ সুখ উদয় করার। বিয়োগ অথাৎ বিগ্রলস্তে ভড়ুত আননাবিবত্ত 
ধারণ করে। মহ্থাগ্রতুর প্রশ্ন ক্রমে রামাননারায় স্বীয় কৃত “পহিলহি রাগ নয়ন 
ভঙ্গ ডেল” এই পদ্ঘে বিগ়োগের অদ্ভুনানন্। বিবর্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলন। তাহাতে 
আত্তিভাবের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা স্থখ বিশেষ? 
ব্রজনাথ। তার্ককগণ রূপকে প্রকাশ্ঠখপ্ত বস্তু বলেন, তাহার উত্তর কি? 
গোস্বামী । জড়রস খস্তৃতঃ গ্রকান্তথ্ড বস্ব, কেন ন! সামগ্রী পরিপোষণে 
স্থায়ীভাব তাভাতে রসরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু প্রাকৃত চিন্ময়রস সেরূপ নর। 
সিদ্ধাবস্থায় তাহ! নিত্য, অথও ও স্বপ্রকাশ। সাধনাবস্থায় সেই রস প্রকাশিত" 
রূপে প্রাক্কত জগতে অন্রভূত হয়। লৌকিকী রস বিয়োগে আর থাকে না। 
অলৌকিকী রস সংসার বিয়োগে অধিক শোভা পায়। হ্লাদিনী মচাাশক্কি 
বিলাসরূপ এই রস পরমানন। ভাদাত্য লাভ করিয়াছে । অথাৎ যাহাকে পরমা- 
নন্দ বলি তাহাই এই রদ। ইহা তর্কাতীত, যেচেতু অচিস্ত্য। 
ব্রঙ্গনাথ। অপ্রার্কত তত্বে রস কত প্রকার? 
গোম্বামী। রতিমুখ্যরূপে এক ও গৌণরূপে সাত। স্থুতরাং রতি অষ্ট 
প্রকার। তদ্রুপ মুখ্যরস পঞ্চবিধ হইয়া এক এবং গৌণরপ সপ্তবিধ। হ্ুরাং 
রসও অষ্প্রকার। 
ব্রজনাথ। অগ্টগ্রকার নামোল্পেখ করুন। যত শুনিতেছি ততই শুনিতে 
স্পৃহা বৃদ্ধি হইতেছে । 
গোম্বামী। শ্রীবূপগোত্বামী বলিয়াছেনঃ 
মুখ্যস্ত পঞ্চধ! শাস্তঃ গ্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বললঃ । 
মধুরশ্চেতযমী জয়! যথাপূর্বব মন্থৃত্মাঃ ॥ 
হান্তোডুত স্তথা বীরঃ করুণো৷ রৌদ্র ইত্যপি। 
ভয়ানক স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধ! ॥ 


ব্র্নাথ। চিন্য়রসে ভাব শবেক্ প্রকৃত অথ কি? 

গোস্বামী । চিছ্ছিষয়ে অনন্থবুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগথ ভাবন! বিষয়ে গাঢ় চিৎ- 
হস্কার বার! স্থীকচিত্তে যে ভাবকে উদয় করেন তাহাই এই রসতন্ত্রের ভাবশবা- 
বাচ্য। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে ভাব হইপ্রকার চিস্ত্যভাব ও অচিস্তাভাব 


অফ্টাধিংশ অধ্যায়। ৩১৭ 


চিন্তাতাবের বিষয়ে তর্ক চলে, কেন না বন্ধজীবের বন্ধ-মনে মে সমস্ত ভাব উদয় 
ভয় সকলই জড়ধন্ম প্রস্থত। ঈশ্বর বিষয়েও জড়ভাবসকল চিস্ত্যভাব। ঈশ্বর- 
সম্বন্ধে বস্ততঃ চিন্তাভাব হয় না! কেন না ঈশ্বর তত্ব জড়াতীত। চিগ্তভাব হয় 
না বলিয়া ঈশ্বরতত্বে কোন ভাব নাই এব্প স্থির করা ভাল নয়। ঈশ্বর 
সম্বন্ধে সস্তভাবঈ আছে। তাহা অচিন্য্য। সেই অঠিস্ত্যভাব হদয়ে আনিয়। 
অনন্ত বুদ্ধির সহিত আলোচন! করিতে করিতে সেই অচিস্তা ভাবগণের মধ্যে 
একটাকে স্বায়ীভাব জানিয়া অগ্তান্য অচিস্তাভাবগণকে সামগ্রীকপে স্তায়ীভাবকে 
স্বাদাত্বে বরণ কর। তবেই তোমার নিত্যন্সদ্ধ অখগ্ুরূস উদয় হইবে। 

ব্রঙ্গনাথ । গ্রভো ! এ বিষয়ে গাঢ় সংস্কার কাহাকে বলি? 

গোস্বামী । বাবা! বিষয় পিপ্ত হইয়া বহুজন্ম-কর্মচক্রে ভ্রমণ করিতে 
করিতে প্রান্তনী ও আধুনিক ছুষ্ট গ্রকার দংস্কারে তোমার চিত্ত গঠিষ্ত হয়াছে। 
তোমার বিশুদ্ধ আত্মায় যে শুদ্ধ চিন্তবুত্তি ছিল্গ তাহা! বিকৃত হষ্টয়াছে। আবার 
স্থরুতি বলে সাধু সঙ্গে তজন প্রক্রিয়া দ্বার যে সংস্কার হইতেছে তন্দারা৷ তোমার 
বিরৃত সংস্কার দুর হলে প্রকৃত সংস্কার উদয় হয়। সেই সংস্কার যত গাঢ় হয়, 
ততই অচিস্ত্যতত্ব হৃদন্জে শ্হুষ্তি হয়। তাহাকেই গাঢ় সংস্কার বল! যায়। 

ত্রজ। এখন জানিতে ইচ্ছ। করি, এই বুসতত্থে কাহার অধিকার] 

গোস্বামী । যিনি পুর্যোক্ত ক্রমে গাটসংস্কার দ্বার! অচিন্তয ভাব হুদয়ে 
আনিতে পারেন, কেবল ত্তাহারই এই রসতবে অধিকার। অন্তের ইহাতে 
অধিকার নাই । শ্রীূপ বলিয়াছেন 3 

ব্যত্তীতাভাবনা বন্ম যশ্চমকারভারভূঃ | 
হৃদ্দি সন্বোজ্জলে বাঢ়ং স্থদতে স রসে! মতঃ ॥ 

ব্রজ্নাথ। এই রসের অনধিকারী কে? অনধিকারীকে হরিনাম দান 
কর! যেরূপ অপরাধ এই রস বিষয় তাহার নিকট ব্যাথা। করাও তদ্রপ অপরাধ। / 
গ্রভো! রুপ! করিয়া এই অকিঞ্চনদিগকে এ বিষয় সতক করুন। 

গোস্বামী । শুদ্ধতক্কির প্রতি উদ্দানীন যে বৈরাগ্য তাহাকে ফন্ত বৈরাগ্য 
বলা যাঁর । শ্তদ্ধভক্কির প্রতি উদাসীন যে জ্ঞান তাহাকে শুধফ জ্ঞান বলা ঘায়। 
সেই বৈরাগ্য নির্দপ্ধ চিত ও শুফ জ্ঞানী এবং তর্কমাত্রনিষ্ঠ হৈতুক পুরুষ এবং কর্শ 
মীমাংস! ও শুষ্ষজ্ঞানপব্রবীয় উত্তরমীমাংসা প্রিয় পুরুষ এবং বিশেষত: ভক্তযান্বাদ 
বহির্দুখ পুরুষ এবং কেবলা দ্বৈতবাধীরূপ জরম্মীমাংসক ব্যক্তিদিগ হইতে ভক্তি- 


৩১৮ জৈব ধশ্ম | 


রসিকগণ, চৌরগণ কইতে যেরূপ মহাানিধি রক্ষ! করেন, সেইরূপ কৃষ্ঃভক্তি, 
বলুক গোপন রাখিবেন | 

ব্রনাথ। আমর! ধগ্ত হইলাম। আপনার শ্ীমুখ আজ্ঞ। সর্বর পালন করিব। 

বি়কুমার । প্রতে।! আমি ই্রমত্তাগবত পাঠ করিয়া সংসার যাত্রা. 
নিব্ধাহ করি। শ্রীমস্তাগবণত রসগ্রস্থ। সাধারণে পাঠ করিয়া অর্থোপার্জন 
কাঁপলে ক অপরাধ ইয় ? 

গোস্বামী । আহা! রমন্তাগবত গ্রন্থ সর্বশান্ত্র শিরোমণি, নিগমশাস্্বের 
ফলম্বরূপ। প্রথমন্থদ্ধের তৃতীয় গ্লোকে যাহ! কথিত আছে তাহাই করিবে। 
“মুহুরতো! রপিকাঃ ভূ ভাবুকা” এষ্ঠ বাক্যে কেবল ভাবুক্ষ বা রসিক ব্যতীভ 
আর কেহই শ্রীমন্কাগবত রস পানের অধিকারী নন। বাবা! এ ব্যবসায়টী 
সস! পরিত্যাগ কর। তুমি রুসপিপাস্থু। রদের নিকট আর অপরাধ করিবে 
ন1| “রস বৈদ' এই বেদবাকো রসই কৃষ্ণ শ্বরূপ। শরীর নির্বাহের জন্ত 
শান্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাঙ্কাই অবলম্বন কর। সাধাকসণের 
নিকট ভাগবভ পাঠ করিয়া অথথ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিকশ্রোতা পাও তবে 
বেতন বা দক্ষিণ না লয় পরমাননে ভাগবত শ্রবণ করাইবে। 

বিজন্ন। প্রতে। ! অগ্ত আমাকে একটী মহ্াঁঅপরাঁধ হতে রক্ষ! করিলেন। 
আমি যে পূর্বে অপরাধ করিয়াছি, তাহার কি হইবে? 

গোম্বাধী। সে অপরাধ আর থাকিবে না। তুমি সরল হৃদয়ে রসের 
শরণাপন্ন হইলে। রল তোমাকে অবস্থা ক্ষমা করিবেন। তুমি সে বিষয়ে আর 
চিন্তা করিও ন!। 

বিজয়। প্রভে!। আমি বরং নীচবুত্তি দ্বার! শরীর পোষণ করিব, তথাপি 
অনধিকারীর নিকট রস কীর্তন করিব না এবং তাহার নিক্ট অথ লইয়া রসকীর্তন 
করিব না। 

গোস্বামী । বাবা! তোমরা ধন্ট! কৃষ্ক তোমাদিগকে আত্মসাথ করিয়া- 


ছেন নতুবা কি এত দৃঢ়তা ভক্তিবিবয়ে হয়? তোমরা প্রীনবন্ধীপধামবামী | 
গৌর তোমাদিগকে সর্বশক্তি প্রদান ঝরিয়াছেন। 





উনন্রিংশশ অধ্য।য়। 


রসবিচার | 


ব্রজ্গনাণ ও বিজরকমার স্ভির করিলেন আমর! শ্পুক্াযাতমে চাতুণ্মান্ত 
কাটাইব। শ্রীগুর গোম্বামীর শ্রীমুখ ₹ইতে সর্ব প্রকার রলের বিচার শ্রবগ করিয়া 
রসোপাসন। পদ্ধতি গ্রণ করিব। ব্রজ্নাথের পিতামস্তী ক্ষেত্রে চাতুর্্ান্ত বাসের 
মাহাস্ধ্য শ্রবণ করত ব্রজনাথের প্রস্তাবে ন্্রীকার হটলেন। সকলেই প্রাতে ও 
সন্ধার সময় শ্রীজগঞ্পাথ দর্শন করেন। নরেন্ত্র সান ও তীর্থের যেধানে যাত। "মাছে 
তাহা ভাল করিয়! দেখাত পাগিলেন। শ্রীজগন্পাথ দেবের যে সময়ে ঘে সেবা ও 
বেশাদি হয় তাহা বিশেষ ভক্তি সহকারে দশন করিতে লাগিলেন। শ্রীগুরু 
গোস্বামীকে তাভাদের মনের ভাব জানাইলেন গোস্বামী মহারাজ আনন্দিত 
স্্লন। তিনি বপিলেন হতে ব্রঙ্গনাথ |! হেবিজর়! তোমাদের প্রতি আমার 
এক পকার বাৎসলা এরূপ গাঢ় হইতেছে, যে তোমাদের বিচ্ছেদে আমার বিশেষ 
কষ্ট হবে বলিয়া বোধ হয়। তোমরা যত দিন এখানে থাক, আমি সুখী 
হঈব। সদ্গুরু সঠজ্ে মিলিলেও সৎশিষা সহজে পাওয়া যায়না! 


ব্জ্গনাথ বিনীতভাবে জিজ্ঞালা করিলেন, প্রভো ! ভিন্ন ভিন্ন রসের 
বিভাবাদি দেখাইয়। রসব্যাখ্য। কুন, শু'গর! ধন্য হট । 


গোস্বামী । উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। শ্রীগৌরচন্ত্র আমার মুখে যা! 
বলাইবেন তাঠ! শ্রধণ কর। আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি রতিই স্থারীতাখ। 
নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌথ্যে যে আনন্দ আছে তাহ! 
নিতান্ক শিথিগ। ঈশমর স্থখ ত৭পেক্ষা নিগুঢ। ঈশ শ্বরূপাগ্থ্বই সই 
স্বথের হেতু । শান্তরসের আলম্বন চভুতু্জ নায়ারণ মুস্তি। এই মৃত্তি বিভুতা,, 
পর্য) ইতাদি গুণান্থিত। আলম্বনাপ্তগত ব্ষিয় ও অনুভাব এইরপ। শান্ত 
পুরুষগণ শান্তরতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগবদ্ধিষয়ে বন্ধশ্রদ্ধ তাগসগণই 
শাস্তপুরুষ। সনক সনঙ্গনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ই্ারা বালসক্ল্যামী- 
বেশে বিচিরধ করেন। ইঠাদের প্রথমে নির্বিশেষ-ব্রক্ষে রতি ছিল। ভগবনুস্তি 
মাধ্পূর্য ছারা আকৃষ্ট হইয়! চিদ্যন-মুত্তির উপাসনা আরগ্ত করিয়াছেন। 
নির্বপ্রহ। হতে যুক্ত বৈরাগ্য দ্বার! বিষয় বর্জন কইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি 
বাঞ্ছা দূর হয় নাই এইনূপ তাপমদকল শাধরসে প্রবেশ লাত করেন। প্রধান 


৩২০ জৈব ধর্্া। 


প্রধান উপনিষত শ্রবণ, বিজন স্থান সেবন, অন্ুরুতত্তি বিশেষের শফি তত্ববিবেচন, 
বিদ্যা! শক্তি গ্রধানত্ব, বিশ্বরূপ দর্শনে আদর, জ্ঞান মিশ্র চক্তদের সংসর্গ, সমবিগ্ক 
বাক্তিদের সঠিত উপনিষদ্দিচার, এট সকল এই রসের উদ্দীপন । আবার 
ভগবৎপাদপন্ের তুলনীর সৌরভ, শঙ্ঘের ধবনি, পুণা পর্বত, পবিত্র বন, সি্ধ-. 
ক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়ক্ষয় বাসনা, কালই সকল নাস করে এইরূপ বুদ্ধি এ সকল 
উদ্দীপন। শান্ত রসের বিভাব এই প্রকার । 

ব্রজ্জনাথ। এ রসের অন্ুভাব কিরূপ? 

গোস্বামী । নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধৃতের শ্টায় চেষ্টা চতুহন্ত প্রমাণ দর্শন কাণ্য 
ও গতি, জ্ঞান মূত্র! প্রদশন ( তক্জনি ও মঙ্গুঠ যোগ) তগবদ্ধিদ্ববার তি ছ্েষ 
রহিত, ভগবত প্রিয় ভক্কে ভক্তির অল্লতা, সংসার ধ্বংস ও জীবনুক্তির প্রতি 
আদর, নৈরপেক্ষা, নিশ্মমতা) নিরহঙ্কার ও মৌন উতাদি শীত রতির অসাধারণ 
ক্রিয়া এইসকল শান্ত রসের অগ্নভাব। জ্তা, অঙ্গমোটন, ভক্তি উপদেশ, হরির 
প্রতি নমস্কার ও স্তবাদি ক্রিয়! অন্থতব । 

ব্রঙ্গনাথ। শান্ত রসের সাত্তবিক বিকার কিরূপ? 

গোস্বামী । প্রলয় অর্থাৎ ভূপহন ব্যতীত স্তস্তা্দি সাত্বিক বিকাঁর এ রসে 
অনেক পরিমাণে লক্গিত হয়। দীপ্ল লক্ষণ সাত্বিক বিকার ইহাতে হয় না। 

্র্জনাথ | এ রসের সঞ্চার 'াবকি কি? 

গোস্বামী | নির্ব্বেদ, ধৃতি, শ্র্ষ, মতি, স্থৃতি, বিষাদ, উৎস্থকতা, আবেগ 
ও বিতর্ক উত্যাপি সঞ্চারি ভাব লকল শান্ত রসে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ব্রঙ্গনাথ। শাস্তি রতি কত প্রক্কার? 

গোস্বামী । স্থায়ীভাবরূপ শাস্তি রতি সমা ও সান্দ্র। ভেদে দুই প্রকার। 
অসংগ্রজ্ঞাত সমাধিতে ভগবৎ প্ছুষ্তি জনিত শরীর কর্ম লক্ষণ সম! শাস্তি রতি 
,উপলন্ধ তয়। সর্ব অবিষ্য। ধ্বংস হেতু নির্বি্বিকল্প সমাধিন্তে ভগবৎ সাক্ষাৎকার 
রূপ সান্্রানন্দ সান্ত্র! শাস্তি রতিতে লক্ষিত হয় । উক্তছুই গ্রকার রতি ভেদে 
পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকাররূপ হই প্রকার শ্ান্তরস আছে। শুকর্দেব ও বিঘবমঙ্জল 
জ্ঞানপংস্কার পরিত্যাগপূর্ব ভক্ষিরদানন্দে নিপুণ হইয়াছিলেন। বিদৃ্বর সার্ধমভৌম 
ভট্টাচার্যের ও তদ্জপ অবস্থ! ৷ 

ব্র্গনাথ। জড়ালঙ্কারে শান্তরসের শ্বীকার নাই কেন? 

গোস্বামী । জড় ব্যাপারে শাস্তি আসিলেই বিচিত্রতা দূর হইল। 
চিছ্যাপারে শান্তি রস্র আবির্ভাবে উত্তারাত্তর অপ্রাক্কত রসের উদয় হয়। 


উনত্রিংশৎ অধ্যায় | ৩২১ 


ভগবান বলিয়াছেন যে মন্রিষ্ঠ»| বুদ্ধিকে শন বলা বাঁয়। দেখ শান্তি রতি 
পাতীত ভগরিষ্ঠতা বুদ্ধি কিকপে ঘটে? অতএব চিন্তে শান্তরস অবগই শ্বীকত 
হইবে। 

ব্রজনাথ । শান্ত ভক্তিরস উত্তমপে বুঝিলাম। এখন কৃপা করিয়। 
দ্াস্তরসের বিভাবাদি ক্রমে ব্যাখা। ককন। 

গোস্বাদী । দান্তরূসকে পাণগুতগণ শ্রী*ভক্তিরস বলেন। অনুগ্রাহ পাত্র 
দাত ৭ লাপ্যত্থ ভের্দে ডুই প্রকার। স্ুভবাং গ্রীচ রসও সন্ত্রম প্রীত ও গৌসন 
প্রীত ভেদে ভুই গুকার। 

বজনাথ। সম্বম প্রীত কিৰপ? 

গোস্বামী | কুষ্ধে দাসালিমানী ব্ক্িদিগের ব্রজেন্জ ন্খান সম্রম বিশি্া 
প্রীঠি উৎপন্ন হয়| চাহাই পুষ্ট হইয়া সন্তরম প্রীত সংজ্ঞা লাভ করে। এই রমে 
কষ ও ক্ুগদাসগণ আলম্বন। 

ব্রশ্নাথ। এ রসে কষ্ের ম্ব্প কি? 

গোস্বামী। গোকুলে সন্ত্রমগ্ীত রসে কৃষ্ণ দিহ্বজ ॥ অগ্যন কোথাও খিিগজ 
এব কোথাও চতছু'্গ গোরুলে দ্বিভুজ মুবপীধব শব পুন্ছাি ঘারা গোপবেশ ॥ 
অগ্তণ বিঙুঈ ভইয়াও মণিমণ্ডিত খশ্বর্য বেশ। কপ বণিমাছেন »-- 


্রদ্মাও কোটিধামৈক রোমকুপঃ কপাছুধিঃ। 
আবটিপ্কা মহাঁশক্তিঃ সর্বসিদ্ধি নিযেবিতঃ | 
অথভ্ারাবলী বীজং সদা স্মারামহদগ ণঃ । 
ঈশ্বরঃ পরমারাধাত সব্বজ্ঞঃ স্তচ বভঃ ॥ 
সমদ্ধিমান্‌ ্ষমাশালঃ শরণাগত পালক । 
ধক্ষিণঃ সতাবচনো দর্ঘঃ সর্বপ্ঠতঙ্করঃ | 
প্রতাপী ধান্মিকঃ শান্্চক্ষ ভক্তভলন্মঃ। 
শান শ্েজসা যুক্তঃ কৃতজ্ঞ কীহসংশয়ঃ। 
বরীমান্‌ বলবান্‌ প্রেদবন্ত উত্যাধিভগুগৈঃ। 
যুতশ্চতুব্বধেঘেষ দাসেঘালম্বনোভরিঃ ॥ 
ব্জনাথ। তুব্বিধ দামকি কিবপ? 
গোস্বামী । প্রশ্রিত (সবব্দ! নত দৃষ্টি ভাবে অবস্ঠিত ), আজ্ঞাগ্রৎত্থী, বিশ্বস্ত 
এ৭ং প্রু জ্ঞানে নয় বুদ্ধ এই চারি প্রকাগ দাসগণ দাশ্তরতির আশ্রয়গপ 


৪১ 
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আলম্বন। াহঠাদের তাবিক নাম ৮ (১) অধিকৃত, (২) আহিত, (৩) 
পারিষদ ও (৪) অন্থগত। 
ব্রজনাথ। অধিরুত দাস কাহারা ? 
গোস্বামী । ব্রহ্ষ।, শিব, ইন্্রাদি দেবদেবীগণ অধিকৃত দাস দাসী, জগগ্থ্যাপারে 
অধিকার লা করিয়! ভগবানকে সেবা করেন। 
ব্রজনাথ। আশ্রিত দাস কাচারা ? 
গোস্বামী । শরণাগচ, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ট এই তিন প্রকার আশ্রিতদীস। 
কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নুপাদ্দি শড়ণাগত দাল মধ্যে পরিগণিত । শৌনক 
প্রভৃতি খধিগণ মুমুক্ষা পরিত্যাগ পূর্র্বক শ্রীরিকে আশ্রয় করায় কাহার! জ্ঞানিচর 
দ্রান মধ্যে পরিগণিত । বার! প্রথমাবধি "ভজন বিষয়ে আদক্জ সেই চন্দ্রধবজ, 
হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষণকু, ও পুগুরীকাদি সেবানিষ্ঠ শরণাগত। 
ব্রজনাথ। প্রভো, পারিষদ কাহার? 
গোস্বামী। উদ্ধব, দাকক সাতাকি) শুহদেব, শক্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ 
ও ভদ্র প্রত পারিষদ দাস। ইন্কারা মন্তণার্দি কার্যে নিযুক থাকিয়াও অবসর 
ক্রাম পরিচর্য্যা করেন। কৌরবদিগের মধ্যে ভীগ্ম, পরীক্ষিত, বিছ্বরাদিও পারিষদ । 
উহণাদিগের মধ্যে প্রেম বিুব উদ্ধবই শ্রেঠ। 
ব্রজনাথ । অনুগ ভক্ত কাভারা ? 
গোস্বামী । সর্বদ! পরিচর্ধ্যাকার্যে আসক্তচিত্ত দাসগণ পুরস্থিত ও ব্রজস্থিত 
ভোদ অন্ুগভক্ত দ্ুউগ্রকার | স্চন্দ্র, মগ্ন, স্ন্ত, স্তম্ব 'প্রড়তি দ্বারকাপুরস্ক 
অন্ুগতক্ত। রক্তক, পত্রক, পরী, মধুকঠ, মধুবত, রসাল, সুবিল্লাস, প্রেমকন্ধ, 
মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রা, পায়োদ, বকুল, রদ এবং শারদ এই সকল প্রজস্থ 
অন্থগদাস। ব্রজান্ুগদাসের মধো রক্তক সর্ব প্রধান । ধূর্ণা, ধীর, বীর ভেদে 
,পারিষদাদি ভ্রিবিধ। আশ্রিতাদি ত্রিবিধ দাসগণ নিত্যসিন্ধ। সিদ্ধ ও সাধকভেদে 
তিবিধ। 
রজনাথ। দান্যরসের উদ্দীপন কিকি ? 
গোস্বামী । ঘুরলীধবনি, শৃঙ্গধবনি, সান্তাধলোকন, গুণ শ্রবন,পন্, পদচিহ্ন 
নবীন মেঘ এবং অঙ্গ সৌবভ, এই সকল । 
ব্র্গণাথ। এই রসের অনুাবকি কি? 
গোস্বামা ॥  সব্ধতোভাবে পিদ্িষ্ট শ্বকাধ্য করণ, আজ্ঞা গ্রতিপাশন, 
ঈর্ধাভাব, কৃঞ্চের প্রণতজনের সহ্তি মৈত্রী, কৃষ্ণনিষ্ঠতাদি এইরসের অসাধারণ 
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অগুভাব | নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর সকল, কুষ্টম্রচদ্বর্গের প্রঠি আঁরর এবং অন্তত্ 
বিরাগাদদ অন্ুভাব। 

ব্রজ্জনাথ। এই প্রীতরপাদি ভিনটী রসে সান্ধিক বিকার কিপ? 

গোন্বামী। এই রসে স্ু়্াদি সমস্ত সান্িকনাব গ্রকাশ পায়। 

ব্রজনাথ। এই রসে বাতিচারী ভাবকি কি? 

গোস্বামী | ভর্ষ, গর্ব, ধন, নির্কেদ, বিষাদ, দৈত্য, চিশ্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, 
মতি, উৎ্ৃকা, চাপল, বিহর্ক* আবেগ, হ্রী, জাহা, মো, উন্মাদ, অবহিথা, 
বোপ, স্বপ্ন, কূম, বাধি ৪ মুভি এই সকল এরপের বানিচারি। মদ, শ্রম, তোঁস, 
অপন্মাব, স্মালস্ত, উগ্রতা, রোধ, অঙ্থয়া ও নিদ্বা ইভাদের বিশেষ উদয় ভয় না। 
মিলান ভর্ম, গর্ব ও ধৈর্য এবং অমিলান গ্লানি ব্যাধি ও মুণ্ত ঘটীয়া থাকে। 
আর নির্দেদাদি অষ্টাদশ তাব মিলন ও অজ্লান সর্বদাই দেখা যায়। 

ব্রজ্নাথ। এই প্রী» বসে স্থাধীলাব জানিতে হচ্ছ! করি। 

গোস্বামী । সপ্তম, প্রচ্চতাজ্ঞান ভইতে চিপ্তে কম্প ও আদ্ারর সহিত যে 
ভ্রীত একতা লা5 করে, সেই প্রীতি এই রসের স্থায়ী ভাব । শান্তরসে 
রতিমাত্রই স্কায়িতাব এট রস রতি মমতাহুক্ত ভাবে গ্রীণ হইয়া স্থায়ী ভাব হয়। 
এই সন্ত্রম প্রীতি উত্তরোন্তর বদ্দিলাভ করিয়া পেন, শ্নেগ ও বাগবস্থা পর্যন্ত 
ব্যাপ্ত য়। এই সন্ত্রম গীতি তাস শঙ্ক! শূন্গ হয! বদ্ধমণ ভালে, উহ্াই প্রেম 
ভয় | প্রেন যখন গাঢ চিন্দলতা উৎপন্ন করে, তখন তাহা ম্নেহনামে পরিচিত। 
শ্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদ সহ হয় না। স্েচে যখন দ্ুঃখকে স্ুথ বলিয়া মনে হয়, 
তখন তাহ! রাগ হয়| তখন কাব জন্য প্রাণ নাশ বাগ্চা উদগ্ধ হয়। অধিকৃত 
ও আশ্রিত দাসদিগের প্রেম পধ্যন্ত হয়। পারিধদ সকলে স্নেহ পরাস্ত হয়। 
পরীক্ষিত, দ্রারুক, উদ্ধব এবং ব্রজানুগদাসদিগের রাগ পর্ণাস্ত উতৎ্পর হয় | রাগ 
উদ্দিভ হইলে সথ্যভাবের লেশ উদয় হয়। পণ্ডিতগণ এই রাস রুঞ্চের সহিত 
ঞ্লিলপনকে যোঁগ এবং বিচ্ছেদকে অযোগ বালন। উৎকগ্ঠিঠ ও বিষোগ ভেদে 
অযোগ ছুই প্রকার। যোগ তিন প্রকার,-_সিদ্ধি, তুষ্টি ৪ শ্যিতি। উত্বষ্টিত 
অবস্থায় ক্ুষ্ণচকে দেখিতে পাওয়ার নাম সিদি | বিঞ্ছেদের পর কৃষ্ণকে 
পাওয়ার নাম তুষ্টি ।শ্রীকুষ্ণের সহিত একত্র বাম করার নাম স্থিত। 

ব্রজনাথ। সম্ভ্রম প্রীতি বুঝিলাম। গৌরব প্রীত ব্যাথ্য/ ককন। 

গোস্বামী 1 ফাহাদের লাল্যাভিমান, তাভাদের প্রীতি গৌরবময়ী। পেষ্ট 
প্রীতি বিভাবাদি দ্বার! পুষ্ট হইলে গৌরব প্রীতি হয়। হুরি এবং হরির লাল্য 
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দাস সকল ইহার আলগ্বন | গৌবব আীতিতে মাগুর, মঠাকীন্তি, মহাবৃদ্ধি, 
মহাবল, রক্ষক ও লালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়দপ আলম্বন। লালাগণ কনিষ্ঠন্থ ও 
পুরহ অভিমান ভেদে ই প্রকার। সারণ, গদ ও স্তদ প্রতি কনিষ্ঠ 
অপভমানী॥ প্রদ্া়। চারুদেঞ্চ ও সাথ প্রভৃতি পুবত্বাভিমাণী। ভ্ীরুঞ্জের 
বাঁৎসল্য ৭ ঈমতৎ ভাস্তাদি ইচ্ছে উদ্দীপন । লাপ্যগণ নীচাসনে উপবেশন গুক 
পথ্রে অনুগমন এব* স্তেচ্ছাচারের পরিত্যাগ এই সঞ্ল অনুভাব। সঞ্চানি ও 
ভাবিচারী পূর্ববধৎ জানিবে । 
ব্রজনাগ। গৌরবশান্দের ভীংপর্ধ্য কি 
গোশ্বামী । দেহ সন্ন্ধাভমানে রুমঃ আমার পিছ। বা গু এইকপ বুদ্দীকে 
গৌরব বপে। লালকের প্রতি শন্সযা যে প্রীতি তাহাই গৌরব প্রীত । ইহাই 
এই রসের স্থায়ীভাব। 
ব্রজনাথ। প্রভো ! প্রীতরস জানিতে পারিলান। এখন প্রেয় ভক্তরস 
বা সখারস বলুন। 
গোস্বামী । এই রসে কুষ্ণ ুষ্টবয়গ্তগণই আলম্বন। দিভুজ মুরণীধব 
বজেন্রনন্দনই ইহাব খিষয়। কৃঝ্ের বধস্তগণই আশ্রয। 
ব্রজনাথ। কঞ্গবম্তধিগের পক্ষণ ও প্রকার জানিতে বাননা করি। 
গোস্বামী । রূপ গুণ ও পেশে দাসদিগের মহিত সমান কিন দাসদিগের 
চায় সম্ভব যন্ত্রণা শুন্য বিশ্রন্থযুক্ত তাহারা রুষঃবয়ন্ত | ইহারা পুর সঙ্গগ্ধ 9 ব্রজ 
সম্থ্। ভেবে দুষ্ট প্রকার । অজ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও ইদাম বিপ্র ইহারা 
পুরসন্বন্ধি সখা । তন্মধ্যে অঙ্ছুন শ্রেষ্ঠ । ব্রজসথাগণ সর্বদা সইচর দরশন লালপ 
এবং কৰক জীবন । সুতরাং তাহারাই প্রধান সখা । ব্রজে হুদ, সখা, 
প্রিয়সথা, প্রিসনম্ম বয়হ্য এইবপ চত্রর্বধ সখা । সুহ্দীণের বাৎসল্য গন্ধ বিশিষ্ট 
সখ্য, কৃষ্ণাপেক্ষা তাভারা কিঞিৎ বয়োধিক, অন্ত্রদারণপুর্ন্বক সর্বদ| ঢষ্টগণ হইতে 
' ক্ুষণকে রঙ্গ! করেন। সথভদ্র, মগ্ুলাশুদ্র, ভদ্রবদ্ধন, গোশট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, 
বীরভদ্র, মতাগুণ, বিজয় ও বলভুদ্র প্রভৃতি সুুজদগণ | তন্মধ্যে মগ্ডলীভুদ্র ও বলভদ্ত 
সব্বপ্রধান । কনিষ্ঠ তুল্য দ্াস্তগন্ধি সখ্যরসশালী বয়স্তগণকে সথা বলে। 
বিশাল, বুষ্, ওজস্বী, দেবপ্রন্থ, বকথপ, মরন্দ, কুস্ুমাপীড়, মণিবদ্ধ, করন্ধম, 
ইত্যাদি সবাসকল কৃষ্ণানুরাগী। তন্মধ্যে দেবপ্রস্থ সর্বপ্রধান। তুল্য বয়ণ এবং 
কেবল সখ্যভাবাশ্রিত শ্রীদাম, দাম, দাম, বন্ুদাম, কিছ্ছিনী, সভ্তোক কৃষ্ণ, অধ, 
ভদ্রপেন, বিলাসী, পুগুরীক, বিটঙ্ক ও কলবিষ্ক ইত্যাদি কৃষ্ণের প্রিয্সথা। হুহৃৎ, 
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সথ। ও প্রিষসথ| হইতে শ্রেষ্ঠ, আত্যান্তিক রুছন্ত কার্য নিপুণ স্থবল, অজ্জুন, 
গন্ধর্ব বসন্ত ও উত্দশাদি আকৃষেের প্রিয় নম্মসথা। উজ্জল সর্বদা লম্মোক্তি 
লালস। সথাদিগের মধো কেহ কেহ নিত্যাপ্রিয়, কেহ কেহ সুরচর ও কেহ 
কেহ সাধক | বনবির্প সথ্যসেবায় ইহার! নানা কার্যে বিচিরতা সম্পাদন করেন। 

ব্রজনাথ। এ রসের উদ্দীপন কিকি? 

গোম্বামী। কৃষ্ণবয়স, কপ, শূঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, গরিহাল, পবাকম ও 
লীলাচেষ্টাই সথারসের উদ্দীপন । গোষ্টে কৌমার ও পৌগণ্ড এবং পুরে ও 
গোঞুলে কৈশোর । রর 

ব্রজনাথ। সাধাবণ সখাদিগেব অন্রভাব জালিতে প্রার্থন। করি। 

গোস্বামী । বাহুদ্ধ, কন্দুক ক্রীডা, দ্রাতরীডা, স্ন্ধারোহণ, যষ্টিকীড়া, 
কুষঃতোষণ, পর্মাঙ্ক, আসন ও দোলা, শয়ন, উপবেশন ও পরিহাস, জলবিহার; 
বানরাদর সাহত খেলা, নুন্যগানাদি এই্ট সকল সাধারণ সখাদিগের অন্ুভাব। 
সছপদদেশ ও সকল কার্য্যে অগ্রসর ভয়। স্ুজদগণেব বিশেষ কার্ধা। তাল অর্পণ 
তিলক নিম্মাণ ও চণ্দনলেপনা'দ সথাদিণের বিশেষ কার্দ্য | যুদ্ধে পরাজয় করা, 
কাডাকাডি, কৃষ্ণকর্তৃক্ক অলম্ব হওয়া প্রিয়সথাদিগের বিশেষ কার্ম্য। মধুর 
তীলার সহায়তা করা প্রিয়নম্মপথাদিগের বিশেষ কাম্য । ইহার! দাসদিগের ভায় 
বন্তপুস্প ছ্বাব! কৃষ্ণকে অলম্বত করেন। বীক্গনাদি ও করেন। 
ব্রজনাথ। এই রূসের সাংত্বক ও সঞ্চারভাবের বিচার কি? 
গোস্বামী । দাত্তের তায়, কিছু অপিক । 
ব্রনাথ। এই রসের স্থায়ীভাৰ কিরূপ ? 
গোস্বামী । শ্রীৰপ বলিয়াছেন যথা! 
বিমুক্তসং্রম। যাশ্দ্বিশস্তাম্মারতিদ্বয়োঃ। 

প্রায়; সমানয়োরত্র স! সথ্যং স্কায়িশব্দভাক্‌ ॥ 

ব্রজনাথ। বিশ্রম্ত কি? 
গোস্বামী । “বিশ্রন্তোগাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যন্বণোক্ষিত। 
ত্রজনাথ। ইহার বদ্ধ ক্রমাক? 
গোস্বামী । সখারতি প্রেম, শ্নেহ, রাগকে ক্রোডীকৃত করিয়। প্রণস্ত 
গধ্যন্ত বুদ্ধ হয়। 

ব্রঙ্গনাথ। প্রণয়ের লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । মন্ত্রমাদির যোগ্যতা ম্প্ট থাকিলেও, সম্ভ্রম গন্ধ শুগ্ত রতিই 


৩২৬ জৈব ধর্ম । 


প্রণয়। এই সখ্যরস অদ্তি অপূর্ব । প্রীত ও বংসল রসে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ 
ভক্তের পরস্পর ভাব ভিন্ন জাতীয়। সকল রসের মধো প্রের রস অথাৎ সখা- 
রস প্রিয়। কেননা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের পরস্পর একজাতীয় মাধুর্যভাব 
ইহাতেই লক্ষিত ভয়। 





ত্রিংশৎ অধ্যায় | 
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বিজয় ও ব্রজনাথ অগ্য খেচরিভোগের প্রসাদ পাইয়া শ্রীহরিদাসঠাকুরের 
সমাধি দর্শন করিলেন। পরে টোটায় শ্ীগোপীনাথ দর্শনপুর্ব্বক প্রীরাধাকান্তম'$ 
উপগ্চিত ভইর। শ্রীপুরুগো স্বামীর চরণে দগ্ধ প্রণাম করত উপবিষ্ট হইলেন। 
জ্ীধ্যানচন্দ্রগ্োম্বামীর সহিত তাহাদের নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। 
শ্রীপ্তরুগোস্বামী গেই অবসরে প্রপাদ পাইয়! আপন গাদিতে বসিলেন। ব্রজনাথ 
বিনীতভাবে বসল ভক্তিরসের কথ! জিজ্ঞাসা করিলে শ্রগুরুগোস্বামী বলিতে 
লাগিলেন। 

বসলরসে শ্রাকুষ্চ এবং তাহার গুরুবর্গ বিষয় ও আশ্রয়দ্ূপে আলম্বন। 
কষ সুন্দর, শ্যামাঙ্গ, সর্ব্ব লল্লক্ষণযুক্ত, মুহু, প্রিরবাক্‌, সরল, লঙ্জাবান, বিনয়ী, 
মান্তমানকারী ও দাতা । ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, মান্ত। গোপীগণ, তথা 
দেবকী, কুন্তী, বস্ুদেব, সান্দীপনি ইত্যাদি গুরুজন মধ্যে ননদ ও যশোদা 
সর্বপ্রধান। এই রসে কৌমারাদি বয়, রূপ, বেশ, শৈশব চাপল, জল্পনা, হাস, 
লীল! ইত্যাদি উদ্দীপন । 

ব্রঙ্জনাথ। এট রসের অন্ুভাব সকল কিকি? . - 

গোস্বামী! মস্তক প্রাণ গ্রহণ, হস্ত দ্বার! অঙ্গ মার্জজন, আশীর্বাদ, আজ্ঞাদান 
লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ দান ইত্যাদি কার্য সকল অন্গভাব। চুম্বন 
আলিঙ্গন, নাম ধরিয়! ডাক! এবং উপযুক্ষ মময়ে তিরস্কার 'এই রসের সাধারণ 
কাধ্য। 

ব্রজনাথ। এ রসের সাত্বিক বিকার কিকি? 

গোম্বামী। স্ত্তাদি আট প্রকার এবং সুনছুদ্ষজা এই নয়টা এ রসের 
জাত্বিক বিকার । 
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ব্রজনাথ। এ রসের ব্যভিচারী ভাব কি কি? 

গোস্বামী । বংসল রসে প্রীতরনোক্ত সমস্ত ব্যভিচারী ভাব তথ! অপশ্ম'র 
গ্রকাশ পায়। 

ব্রক্নাথ। এ রসের স্থায়ীভাব কিরূপ ? 

গোস্বামী । অন্ৃকম্পাকারীর অনুকম্পার পাত্রের প্রতি যে সম্ত্রম শশ্তা রতি 
তাহাই ইহাতে স্কায়ীভাব | যশোদাদির নাৎপলা রতি শ্বভাবতঃ প্রো । প্রেম, 
স্নেহ এবং রাগ পধ্যন্ত এই রসের স্থায়ীভাবের গণ্ত 1 বলদ্বের ভাব প্রীত ও 
বাৎসলারস মিশ্র । ঘুধিঠিরের ভাব বাৎসল্য, গ্রীতি ও সখ্যরসান্বিত। উগ্রসেনের 
গীতি বাৎদল্য সথ্যরল.মিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির ভাব সখ্য ও 
দাহ্যারস যুক্ত । রুদ্র, গরুড় ও উদ্ধবাধির ভাব দাস্ত ও সথারস মিশ্রিত। 

ব্রনাথ | প্রত! ! বাৎসল্য রসের ব্যাখা শুনিলাম। কৃপা করিয়া 
চরমরসরূপ মধুররসের কথা বলুন, আমরা শুনিয়! ধন্য ভই। 

গোম্বামী । মধুর তক্কিরসকে মুখ্য ভক্তির বলেন | জড়রস আশ্রিত 
বুদ্ধি ঈশ্বর পরায়ণ হইলে নিবুত্তিধন্ম লাভ করে, আবার যে পর্য্যস্ত চিদ্রসের 
অধিকারী ন! হর, সে পধ্য্ত তাহাদের প্রতৃত্তি সম্তবে না। সেই সকল লোকের 
এই রঙে উপযোগীতা। নাই। মধুর রস শ্বভাবতঃ দুরূহ । অধিকারী সজে 
পাওয়। যায় না বলিয়া প্র রস গুড রহন্ন্পে গুপ্ত রাখা উচিভ। এতন্নিবন্ধন 
এই স্থলে মধুর রস স্বভাবতঃ বিস্তৃতাঙ্গ হইলেও সংক্ষেপে বন করিব । 

ব্রজনাথ। প্রভে। ! আমি শ্রীন্ুবলের অনুগত, আমার পক্ষে মধুর রস 
শ্রবণের কতদূর অধিকার তাহ! বিবেচন! করিয়া বলিবেন। 

গোস্বামী । প্রিয়নশ্মসথাগণ কিয়ৎপরিমাণে শূঙ্গার রসে অধিকার পাইয়াছে। 
এস্থলে আমি তোমার উপযোগী কথাই বলিব। যাহা অস্থপযোগী তাহ! বলিব না । 

ব্রজনাথ। এ রসেব আলম্বন কিরূপ ? 

গোস্বামী । বিষয়রূপ আলম্বন শ্রীকষ্ণ এই রসে অসমানোদ্ধ সৌন্দর্ধ্যশালী 
নাগর বিশেষ | লীল! রসিকতার পরমাশ্রয়। ব্রজগোপীগণ এই রসের আশ্রয় । 
সকল প্রেয়পীর মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ । সুরলী-ধবনি ইত্যাদি এ রসের উদ্দীপন। 
নয়ন কোণে নিরীক্ষণ ও হাস্ প্রভৃতি এ রসের অনুভাব। সমস্ত সাত্বিক ভাবই 
এ রসে সুদীপ্ত । আলগ্ত ও গ্প্র্য বাতীত অন্ত সকল ব্যভিচারী ভাবই এই রলে 
লক্ষিত হয়। 

ব্রক্থনাথ। এই রসের স্থায়াভাব কিরূপ ? 


৩২৮ দৈব ধর্্মা। 


গোস্বামা। মধুর রঠি আম্মোচিত বিভাবাশি দ্বার! পুষ্টিলাভ করিয়া মধুর 
ভক্তিবস হন। এই রাধামাধবের রতি কোন প্রকার স্বজাতীয় বা বিজাতীর ভাব 
দ্বারা বিচ্ছেদ দশ| লাভ করে না। 

ব্রগনাথ। মধুর রস কত প্রকার? 

গোস্বামী । বিপ্রলস্ত ও সগ্ভোগ ভেদে মধুব রস দ্বিবিধ। 

ব্র্গনাথ। বিগ্রলম্ত কি? 

গোশ্বামী। পুর্নরাগ, মান ও প্রবাসাদি ভেদে বিপ্রলম্ত বভবিধ | 

ব্রজনাথ। পূর্বরাগ কি? 

গোস্বামী । মিলনের পূর্বে যে ভাব হয় তাহাকে পুর্রববাগ বলা যায়। 

ব্র্গনাথ। মান ও প্রধাস কি প্রকার? 

গোস্বামী । মান প্রসিদ্ধ। প্রবাসের অর্থ সঙ্গ-বিদ্রাতি। 

ব্রঙ্গনাথ। লগ্তোগ কি? 

গোস্বামী । উভয়ে মিলিত হইয়া যে ভোগ তাহার নাম সন্তোগ । এস্কলে 
মধুররস সম্বন্ধে আর বলিব না । বাহার মধুর রসের অধিকারী তাহার! এ 
বিষয়ের রহন্ত শ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে মালোচনা কবিবেন । 

ব্রক্গনাথ। গৌণনক্কিরস সমূভের গ্তিতি সংক্ষেপূপে বলুন | 

গোস্বামী । হাস্য, অদ্ভুত, বার, কক্ণ, গোদ্র, ভয়ানক ও বীভত্সবস এই 
সাতটা গৌর্ণরস। ইহার| গ্রনল হয়া যখন মুখ্যরসের স্থানকে আশম্মপাৎ করে 
তখন ইগার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ রসকধপে লশিত ভয়। যখন স্বাপান রসন্ধপে ক্রিয়া কবেঃ 
তথন স্থায়ীভাব ভইয়। নিজো'চত বিভাখাদিদ্বারা পুঈ হইয়া রস »য়। বস্তত 
শান্তাদি গাচটাই রস। হাস্তা্দি সাতটারস প্রায়ই ব্যপ্িচারী ভাবের নধ্যে 
পরিগণিত। 

ব্রজনাথ। 'অপপ্কার শাস্ত্রে আমরা যে সকল রস বিচার শিক্ষা করিয়। 
ছিলাম, তাহাতে হান্তাদির সমস্থ ব্যাপার অবগত আছি। এক্ষণে মুখ্য ভক্তি 
রসের সঠিত ইহাদের যে সম্বন্ধ তাহাই জানিতে ইচ্ছা! করি। কৃপা করিয়া 
বলুন । 

গোস্বামী । শান্ত গ্রহৃতি রসের পরস্পর মির্রতা ও শক্রতা বলিতেছি। 
শান্তরসের মির দাস্ত, বীভংস, ধন্মবীর ও অদ্ুতরস। অভুহরস আবার দাস্ত, সথা, 
বাৎসপ্য ও মধুবরসের মিত্র । শান্তরসের শত্র' মধুব, যুক্ধবীর, রৌদ্র ও ভগ্ভানক" 
রল। দাস্তরসের মিত্র বীভৎস, শান্ত, ধর্াবীর ও দানবীর রস) আর ভাহার 


ত্রিংশহ অধায। ৩২৯ 


৮৭ মধুর, বুদ্ধবীর ও বৌদরস। সধ্যবনের মিন মধুর, ভান্ত ৪ সুদ্ধণীররস | 
সথ্যরসের শক্র বসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। খৎসলরসেব মি হস্ত, 
ককণ ও ভয়ভেদক রূস। বৎসলের শক্র মধুর, যুদ্ধণীর, দাস্ত ও বৌত্ররস। 
দবুররসের মিত্র হাস্ত ও সখ্যবস। মধুরের শক বসল, বীশৎস, শান্ত, রৌদ্র 
এ ্য়ানকরস। ভাম্তরসের মিন বীভৎস, মধুর ও বংসলরস। হাস্তরমের 
শন ককণ ও ভয়ানকরস। অদতরসের মিত্র বার, শান্ত, দাস্য সধ্য, বাৎসল্য ও 
মধুবরূস | অভ্তুতরসের শব্র ভাস্তা, সখ্য ও দাস্ত রৌদ্র ও পীত২স। বীবরসের 
"মন্ত্র অন্ভহ্রস। বীরবসের শক্র ভবানক রস। কাহারও মণ শান্কও বীররসের 
শন্ধ | বক্ণরসের মিন পৌদ্ররস ও বসল রস। করুণবসের শএ বীরর্, হাশ্য- 
বস, সম্ভোগ নাম শ্রঙ্গাররস ও অদ্ভুঠরস। ত্ৌদ্ররসের মিত্র ককণরস 9 বীররস। 
(বৌদরমের শক হাস্যরস, শঙ্গাররস ৪ ভযানকরপ। ৬য়ানকরণেব মিত্র বীভৎসরস 
“ করুণরস। ভয়ানকরসের শণ বররন, শঙ্গাববস, ভাশ্তরস ও রৌএরস। 
খীৎসরসের মিত্র শাস্তরস, ভাল্তবম ও দাস্তরন। বীভত্সরসের শ ৮ শঙ্গাবরস ও 
সখ্যবস। আর সকল পরম্পর তটশ্য। 
ব্র্গনাথ। পরস্পর মিলনের ফল ব্যাখা] ককন। 
গোস্বামী । মিত্ররসের পরম্পর মিলানর রস আঁঠিশষ আস্বাদনীয় ভয়। 
অঙ্গাঙ্গীভাবে বস মিলন করাই ভাল। মুখ্য বা! গৌণ হউক অঙ্গীরাসরু মির 
রসাক অঙ্গ করিবে। 
ব্রজ্জনাথ। অঙ্গী ও অঙ্গের ভেদ নিবপণ করুন। 
গোস্বামী । মুখ্য বা গৌণ হউক যে রূস অন্ত রসকে অন্তক্রিম করিয়া বিরাজ- 
মান তয় তাহাই অঙগী। আর যে বস অঙ্গীনানক বসের পুষ্টি কবে সে অঙগরূপে 
মধ্চারীভাব গ্রহণ করে। বিষুধন্মোত্তার বলিয়াছেন যথা, 
রসানাং সমবেতানা* যস্ত রূপ” ভবেদ্ব। ৮ 
স মন্তাব্যা রসঃ স্কায়ীশ্ষোঃ সঞ্চাবিণোমতাঃ ॥ 
শ্রজনাথ। গৌণরস কিরূপে অঙ্গী হইতে পারে? 
' গোস্বামী । রূপ কহিয়াছেন ১ 
প্রোদান্‌ বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টি" মুখোন লম্তিতঃ। 
কুঞ্চতা নিজনাথেন গৌপোপ্যঙিত্বমস্রতে ॥ 
সুখান্ঙ্সহমাসাগ্ঠ পুঝন্িজ্র মুপেগ্রবৎ । 
গৌণমেবাঙ্গিনং থা 'নগচ নিজবৈ 2 
ম২ 


৩৩৩ জৈব ধম 


অনার্দিবাসনোষ্ঠাস বাদিতে ভক্তচেতাঁস। 
ভাত্যেৎ ন তু লীনঃ স্তাদেষ সঞ্চারি গৌণবৎ & 
অঙ্গী-মুখ্যঃ স্বমত্রা্গৈর্ভাবৈ স্ৈরভিবদ্ধয়ন্‌। 
সজাতীয়ৈ বিজাতীয়ৈঃ শ্বতত্বঃ সন বিরাজতে ॥ 
যন্ত মুখ্যস্তা যে। 'ভক্কে! 'ভবেন্নিতা নিজাশ্রয়ঃ | 
অঙ্গী স এব তত্রস্তান্থাখ্যাপ্যন্তো্গতা* ব্রজেৎ ॥ 
আরও দেখ যদ্দি অঙ্গীরসে অঙ্গরস অধিক আন্বাদেব ভেড়ু হয় তবেই সে অঙ্গ 
নতুব! তাহার মিলন বি্ল। 
ব্রজনাথ। রসের সহিহ শন" রস মিলিলে কি হয? 
গোস্বামী । স্মি্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষারাম্নাদি সযোগেব গ্ঠায় বিরসত! উৎ- 
পাপন করে। এরূপ রস বিরোধকে অভ্ান্থ রসাভাস বলা যাষ। 
ব্রজনাথ। রসবিরোধ কি কোন অবস্তায় ভাল নয়? 
গোস্বামী । শ্রীরূপ বাঁলয়াছেন,-- 
ছয়োরেকতরলোহ বাধাত্বেশোগবর্ণনে । 
শ্র্্যমাণহয়পুক্তী-সামোন বচনেপি ৮1 
বসান্তরেণ বাবধৌ €টস্তেন প্রিকেণ বা। 
বিষয়াশ্রর় ভেদে চ গৌণেন দ্ববহাসহ | 
ইত্যাদমু ন বৈরশ্তাং বৈরিণো জনযেদদূ,তিঃ ॥ 
আরও দেখ যুধিঠিবাদিতে দাস্ত ও বাৎসল্য পৃথক্‌ পথক্‌ সমধে গ্রঙ্কাশ পাঁয়। 
পরস্পর শক্ররস যুগপৎ প্রাকাশ পায় না। আবার আধবঢমহাভাবে বিরুদ্ধ ভাথ 
সকলের মিলন ভইলে বিরুদ্ধ হয় না। 
শ্রীরপ আরও বলিয়াছেন ১ 
ক্কাপ্যচিস্ত্য যহাশক্কৌ নহাপুরুষশেখরে । 
রসাবলি সমাবেশ: স্বাদায়ৈ বোপজায়তে ॥ 
ব্রজনাথ। আমি বিজ্ঞ বৈষ্বদিগের নিকট শুনিক়্াছি যে ীমন্মহা গং 
রসাভাসকে এতদূর অনাদর করিতেন যে তন্দোধাক্রাস্ত কোন গীত বা! পদ্য শ্রবণ 
করিতেন ন।। অন্য রদাভাসের দোষ জানিতে পারলাম । এখন কুপাপুর্বক 
বসাভাসের প্রক্ার সকল আমাদিগকে বলুন। 
গোস্বামী । রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে রসাঁভীস বলা যায়। উত্তম, 
মধ্যম ও কনিষউউডেদে রসাভাসকে উপর, অন্ুরন ও আপরস বণ যায়। 


ব্রিংশৎ অধ্যায় । ৩৩১ 


বজনাথ। উপরস কি? 
গোস্বামী । স্থায়ী, বিভাব, অন্ৃভাবাদি দ্বাব! শাস্তা্ি ছ্বাদশ রসই উপরস 


হয়। স্যায়ী বৈরূপ্য, বিভাব বৈৰপা, অন্থুভাববৈবূপ্য উপবসের হেতু । 

ব্রনাথ। অন্ুরস কীহাঁকে বলে? 

গোন্বামী। রুষ্গ সন্গন্ধ নঙ্দিত ভান্তাদি রসসমুভ অনুরস হয়। তটস্ক 
বাঞ্কিতে বীরাদি রসের উদয়ও অন্ুরস। 

ব্রজনাথ। মাভাতে কৃষ্ণসন্বন্ধ নাই সে সকল রলই নয়, জডরস মধ্যে 
পরিগণিত | তবে অন্ুবসের সে্প লক্ষণ কেন হইল? 

গোশ্বামী। ক্াচর সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অন্ররস। যেমত ককৃখটী নৃত্যে 
গোপ দগের ভাপি, ভান্তীরধনস্ত বক্ষ শকপক্ষীদিগের বেদান্ত বিচার দেখিয়া 
পারদের আত রসের উদয় তদপ। কোন প্রকার দূরসন্বান্ধ কৃষ্ণ সঙ্বন্ধ দেখা 
ধাল্প, কিন্ত কোন সান্গণৎ সম্বন্ধ দেখ! যাঁয় না। এনস্তলে 'অমরস। 

বজনাথ। অপবস কি? 

গোল্ম'মী । কৃষ্ণ অথবা কাফের বিপঙ্গের! মাদি হাশ্যাদর বিষয়াশ্রর়তা 
প্রাপ্ত হয়, তখন উঠাসাদি অপবস। ক্ুষ্ণকে পলাহাতি দোঁখয়া জরাসন্ধ যে 
1ারগ্বার হীস্ত করিয়াছিল তাহা অপবস। শ্রীকপ বাঁলমাছেন 

ভাবাঃ সব্বে তদাভাস। রসাভাসাশ্ বেচন। 
অমীপ্রোক্তা' রসাভিজ্ঞৈঃ সব্বেপি রসনা দঃ ॥ 

এই সমস্ত শ্রবণ কবত বিজষকুমার ও ব্রক্ষণাগ সাশনয়নে গদগ্দ বচনের 

সহিত প্রীগুরুর পাদপন্পে পতিত হইযা বলিতে লাগিলেন,-- 
অজ্ঞানতিমিরান্বস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়!। 
চক্ষুরুন্দীপিত* যেন তশ্যৈ শী গুববে নমঃ ॥ 

শ্রগুর গোস্বামী প্রেমাননের সঠিত শিষ্ু্ষণক ত ভস্তে তুলিয়া আলিঙগন 

করিলেন। সরল হৃদয়ে আশীব্বাদ কবিয়া খলিলেন তোমার «সতবে শ্ডু্তি হউক। 
' বিজয় ও ব্রজ্জনাথ প্রতিদিন শ্রীধা* চক্র গোস্বামীর সহিত পরমার্থের আলো- 

টন করেন। শ্রীগুরুগোসত্বামী চরণামুড ও অধরামূত গ্রহণ করেন। কোনদিন 
জন কুটীরে, কোনদিন শ্রীহবিদাসের সমাধিতে, কোনদিন ্ীগোপীনাথের 
মল্গিরে, কোনদিন সিদ্ধবকুলে বু বছ শ্টদ্ধ বৈষুবের তজন মুদ্রা দর্শন করির! 
আপন আপন ভজনাভিনিবেশে মগ্ন থাকেন। আ্তবাবলী ও স্তবমাল| লিখিত 
শরমন্মহথা প্রভুর ভাবাবেশের স্থানগুলি দশন করেন। যেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কীর্তন 


৩৩২ জৈব ধর্মা। 


করেন, সেখানে নাম কীর্তনে যোগ দেন। এইবপ করিতে করিতে বিজয় 
এজনাথের ক্রমশঃ ভজনোন্বতি হইতে লাগিল। বিজয়কুমার মনে করিলেন যে 
শ্রী গুকগোস্বামী আমাদিগকে সংক্ষেপে মধুর রস বর্ণন করিয়াছেন । আমি তাহাধ 
শ্রীমুখ হহতে প্র রসের বিশেষ ব্যখ্যা শ্রবণ করিব । ব্রজনাথ সথ্যবসে মগ্প থাকুন। 
আমি একক মধুর রসের সমস্ত তত্ব লাভ করিব। এই মনে করিয়া! তিনি 
শ্রীধ্যানচন্দ্র গে!ঙ্সামীর কুপাষ একপাঁনি রউজ্জলনীলমণি গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। 
সেই গ্রন্থ অধারন করিতে করিতে তগ্ছিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে ্রগুরগোম্থামীর 
নিকট জিজ্ঞাসা কবেন। 

একদিন বিজয় ও ব্রজনাথ অপবাত্ে সমূদ্র তীরে বসিয়া সমুদ্রের লতবী 
দেখিতে দেখি'ত মনে করিলেন যে জীবনও ন্মীময় । কখন ক ঘটে বলা যাঁয় 
না। রাগমার্গের ভঙনপদ্ধতি শ্রীপুর গোস্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়া লইতে 
ভইবে। ব্রজনাথ বলিলেন শ্রীধ্যানচন্ত্র গোস্বামী যে পদ্ধতি লিখিয়াছেন তাঠা 
আমি দেখিয়াছি । বোধহয় কিছু গুরুপদেশ পাইলে তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া 
যাইতে পারে। ভাল, আমি এ পদ্ধাত নকল করিয়া লইব। এই কথা স্থিব 
করিয়া শ্রীধ্যানচন্দ্রের |[নকট সেই পঞ্চতির প্রাতলিপি পাইবার প্রার্থনা করিলেন। 
শ্রীধ্যানচন্ত্র বলিলেন, আমি শী পদ্ধতি দিতে পারিৰ না। শ্রীগুক গোস্বামীব 
অনুমতি গ্রহণ করুন। 

উভয়ে শ্রাগুক গোস্বামীর নিকট সে বিষয় প্রস্তাব করিলে, তিনি বলিলেন, 
তাল, প্রতিলিপি লইয়! আমার নিকট আসিবে । সেই অন্ুমতিক্রমে বিজয় ও 
বর্জনাথ উভয়ে পদ্ধতির প্রতিণিপি লইলেন। মনে কাঁরলেন যে অবকাশক্রমে 
শুক গোস্বামীর নিকটে এ পদ্ধতি আলোচন| করিয়! বুবিয়! লইব। 

ধ্যানচন্জ্রগেম্বামী সব্বশান্ত্রে পুত ছিলেন । বিশেষতঃ ৬রিভজনতন্ত্রে ঠাহার 
তুল্য পারদর্শী আর কেহ ছিল না। শুগোপাল গুরু গোস্বামীর শিষযগণের মধ্যে 
তিনি অগ্রগণ্য । বিজয় ও ব্রঙ্গনাথকে ভজনবিষয়ে পরম যোগ্যজ্ঞান করিয়! 
ভজনপদ্ধতির সমস্ত তত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিজয় ও ব্রজনাথ মধ্যে মধ্যে গুঝ” 
গোস্বামীর শ্রীচরণ হইতে তৎসম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিয়া লইলেন। 
শ্ীমন্মহাপ্রভভর দৈননিন চির এবং প্ররুষ্ণের দৈনন্দিন লীলার পরস্পর সম্বন্ধ 
বুঝিয়! লইয়া অষ্টকাঁলীন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। 





একত্রিংশ অধ্যায় | 
মধুর রসবিচার | 


শরৎকাল উপস্থিত । একদিন রাত্রি দশ দণ্ডের পর জোত্গা উদয় হইলে 
বিজয় মনে করিলেন, এই সময় আমি একবার শ্রদ্ধাবালি হইয়! দুন্দরাচল দশন 
করিব। বিজয় এখন শুদ্ধ মধুর রসে ভজন শিক্ষ! করিয়াছেন। কৃষের ব্রহ্গলীল! 
বাতীত আর কিছুই তার ভাল লাগে না । আবার ব্রজলীলার মধ্যে শ্ীগোপীকা- 
গণের সঠিত কৃষ্টলীলায় তিনি সর্বদা মগ্র। শুনিয়াছেন যে মাগুর 
স্ন্দরাচল দর্শনে ত্রজধামের শ্দুর্তি হইত। তত্থিবন্ধন বিজয় একাই স্ুন্দরাঁচলের 
দিকে গমন কগিতে লাগিলেন | বলগপ্তী পার ভইয়া শ্রদ্ধাবালিভে চলিতে 
লাগিলেন । দুই পার্থর উপবন সকল দেখিয়! ক্রমশঃ বৃন্দাবন স্মুত্ঠি হতে লাগিল। 
বিজয় প্রেমসাগরে মগ্ন ভইয়| বালতে লাগিলেন, আহা! আজ আমার কি সৌভাগ্য! 
আমি ব্রঙ্গাদি দেবতার ছুল্লত ব্রজপুরী দন করিতেছি ! এ যে কুগ্জবন। মালতী 
লতাকীর্ণ মাধবী-ম'গুপে আমাদের প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া শ্রীগোপিকাধিগের 
সহিত পরিহাস করিতেছেন। ভয় সন্ত্রম পরিত্যাগপূর্বক বিজয়কুমার ব্যাকুল 
হয়! দ্রতপদে সেই দিকে ধাবিত ভইলেন। যাইতে যাতে বিজয়ের মুচ্ছা 
আসিয়! উপস্থিত ভইল। বিজয় স্থলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেলেন। মন্দ মন্দ 
সমীরণ আসিয়া বিজয়কে সেবা করিতে লাগিল। স্বপ্পকালের মধ্যেই বিজয় 
ংজ্ঞালাভ করিয়৷ এদ্দিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। আর সে লীলা! দেখিতে 
ম। পাইয়। চিত্ত অবসন্ন হইতে লাগিল। বিজয় ক্রমে ক্রমে নিজ বাসায় ফিরিয় 
আগিয়া আর কাহাকেও কিছু না বলিয়! শয়ন কগিলেন | 
ব্রজলীল! স্ব স্টি হওয়ায় বজয়ের চিত্ত হষ্যযোৎফুল্ল হইয়াছিল । বিজয়» মনে 
মনে করিলেন যে মামি অগ্য যে রহম্ত দেখিলাম, তাহা কল্য গুরুদেবকে বিজ্ঞাপন 
করিব। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আবার স্মরণ করিলেন যে অপ্রাককৃত লীগারহস্ত 
যিনি ভাগ্যক্রমে দেখিতে পান, তাহ! কাহার ও নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। 
অনেক প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাবির্ভাব হইল । প্রাতে উঠিয়া তিনি অন্ত- 
মন্ক হইয়] পড়িলেন। প্রসাদ পাইয়! কাশীমিশ্রভবনে গনন করতঃ গুরুদেবকে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বদিঙ্গেন। গুরুদেব তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়! 
কুশল জিজ্ঞাসা করিলে বিজয় শ্রীগুরু পাদপন্প দর্শনে একটু ন্ুন্থিরচিত্ত হইয়! 
মধুর রসের তত্ব জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


৩৩৪ জৈব ধর্ম। 


বিজয় বছিলন গুভে!। আপনার অলীম কুপাবলে আমি চরিতার্থ 
তষয়াহ | “খন শ্বীউজ্জল রসসন্বন্ধে কিছু নিগুঢ তত্ব জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছা 
কবি। আমি শ্রীউজ্জলনীলমধি পাঠ করিতে করিতে কোন কোন বিষায়র 
তাক *শ্য পূর্বঝাত অক্ষম হইয়াছি । গুরুদেব তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন বাবা । 
ডম আমাক প্রিক্ শিষা। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যথাসাধ্য 
উত্তৰ দিব। 

বিজয়কুমার কহিতেছেন প্রভে। 1 মধু রলকে মুখ্য রসের মধ্যে তি 
রহক্সোৎপাদক রস বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে | কেনই না বলা হইবে? যখন 
শান্ত, দাহ্য, সধা 9 বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রাস নিগা আছে এবং পেই 
স্টে রস মাব যে কিছু চমতকারি ভার অভাব আছে তাহাও মধুর রসে সুন্দররূপে 
পতিষ্ঠিচ হইয়াণছ, হখন যে মধুর রস সর্ধোপরি ইভাতে আর সন্দেত কি? মধুর 
রস নব শুপথালম্বী ব্যাক্তদ্রগের শুক্ষশা নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে নিতান্ত 
গ্রন্ুপযোগী ॥ আবার জড় পনুন্তিপব ব্যক্কিদ্িগের পক্ষে জড় বিলক্ষণ ধন্ম গুরূ্ক 
হয়। বাজেপ মধুর রস যখন জড পন্মের শঙ্গার রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরাপ বিলক্ষণ 
তখন সদ! ভাতা সাধা নয়। এব অপুর্ব রস কিরূপে অত্যন্থ হেয় স্ত্ীপুরুষ- 
গঠ জড রসব সদূশ হইয়াছে ? 

গুপ্ধ গোস্বামী । বাখ! বিজয়! জডেব যত বিচিত্রতা সে সমুদায়ই ফে 
চিত্তক্কের বিচি এগার প্রতিফলন তাহ তুমি ভালৰপে জান। জড জগৎ চিজ্জ্রগ- 
শের প্রতিফল। ইহাতে গু শুন এই ষে প্রতিফলিত প্রতীতি শ্বভাবতঃ বিপধ্যয় 
ধম্ম প্রাপ্ত । অর্থাৎ আদশে যাহা সর্বোত্তম, গ্রতিফলনে তাস! সর্বাধম। আদর্শে 
যাহ! অতান্থ নিননস্থ, প্রাতি্লনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফণিত অঙ্গ প্রত্য- 
ঙ্নের বিপর্যায় ভাব বিচার করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরম বস্তত্বীর 
অঠিস্তা শাক্তক্রমে সেই শক্তির ছায়ায় প্রতিফলিত ইয়া জড সত্তারূপে বিস্তৃত 
হইয়াছে। নৃতরাং পরম বস্তর ধর্মগুলি জড়ে বিপর্ধ্যস্তভাবে লক্ষিত হয়। পরম 
বস্তুগত রূল সেইরূপে জডেব তেয় রসে বিপধ্যন্ত ধর্ম প্রাঞ্ধ। পরম বন্তে যে 
অপূর্ব অদ্ভুত বিচিত্রতা গত সুখ আছে তাহাই পরম বস্ত্র রস। সেই রস জড়ে 
প্রতিফলিত হওয়ায় জড় বন্ধ জীব চিস্তাক্রমে একটী ওপাধিক তত্ব কল্পনা করে। 
নিবৃত্ত নির্বিিশেষ ধর্দ্রকেই পরম বস্তর সহিত এক করিয়! সমস্ত বিচিত্রতাকে জ+ 
ধর্ম মনে করিয়। নিকুপাধিক সত্তা ও সত্তা ধর্ীকে জানিতে পারে না । যাহার! 
বুক্তিকে আশ্রয্ন করে তাহাদের এইক্প গতি লহজে হর। বস্ততঃ পরম বন্ত 


একভ্রিংশ অধায় । ৩৬৫ 


রসবপ ভ। স্বতরাং তাহাতে অন্তত বিচিত্রতা আছে। জড় রসেও গেই 
সকল বিচিত্র গ্রকার প্রতিফলিত হওয়ায়, জড় রসের বিচিত্রতাকে অবলম্বন 
করিয়া অতীক্ট্রি্ন রসের অন্থুভব ভয়। চিদ্বস্বতে যে রদ বিচিত্রতা আছে তাহা 
এইরূপে সমাভিত। চিঞ্জগতে অত্যন্ত নিম্ভাগে শান্ত ধর্মগত শান্ত রস। 
তাহার উপরে দাস্ত রস তাভার উপরে সথ্য রস। তাহার স্উপরে ধাৎসল্য রস। 
সর্ক্বোপরে মপুর রস। জড়ে দেখ মধুর রস বিপধ্যন্ত হইয়া সকলের নীচে । 
তাহার উপর বসল রস, তাহার উপর সখা রস, তাভার উপর দাত্য রস এখং 
সব্যোপরি শান্ত রস 1 জড় ধশ্মের শ্বহাব আশ্রয় করিয়া যাহার! ভাবনা কবে 
তাচার। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া! মধুর রসকে হীন মনে করে। মধুর €সের যে 
স্থিতি ও ক্রিয়া তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও জজ্জান্কর। চিত্জগতে তরী সকল শুদ্ধ, 
নিম্মল ও অদ্ভহবপে মাধুর্য পরিপুর্ণ। চিজ্জগতে রুল ও তদীয় বিবিধ শ'ক্তর 
পুরুষ গ্রকৃতিভাবে সান্মলন অত্যন্ত পবিত্র ও তত্ব মুলক । জড় জগতের যে জড় 
প্রত্যায়িক ব্যবহার তাহাই লঙ্জান্কর। বিশেষতঃ কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ এবং 
চিৎসত্বগণ এ রসে প্রকৃতি তওয়ায় কোন ধর্ম-বিরোধ নাই । জড়ে কোন জীব 
ভোক্ত! ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটা মৃলতত্ব বিরুদ্ধ বপিয়া লজ্জা ও 
দ্বণার আম্পদ হইযাছে। তন্বতঃ জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীব শোগ্য 
এবং কৃষ্ণ একমাত্র ভোক্ক। | সুতরাং জীবের নিন্যরর্শের বিরুদ্ধ ব্যাপার 
অবশ্তই লজ্জ| ও দ্বণাম্পদদ হইবে ইভাতে সন্দে্ কি? দেখ, আদর্শ গ্রঠিফলন 
বিচারে, জড়ীয় স্ত্রী পুরুষ ব্যবহারে এবং নির্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদৃশ্ত অশশ্থস্তাবী। 
তথাপি একটী অত্যন্ত হেয় এবং অপরটী নিতান্ত উপাদেয় । 


বিজল্প। প্রডে! ! কৃতারথ করিলেন । আপনার মধুমাথা সিদ্ধান্ত 
আমার শ্বভঃসি্ধ বিশ্বাস দুঢ় করিয়া সংশয় বিনাশ করিল। আমি চিজ্জগতের 
মধুর রসের স্থিতি বুঝিতে পারিলাম। আহা! মধুর রস! এ শব্দটা যেন্দুপ 
মধুর, উহার অগ্রাকচ ভাবও তন্রপ পরমানন্দজনক ! এমত মধুর রস থাকিতে 
ষাহার! শাস্ত রসে সুখ পায়, তাহাদের স্ায় ডুর্ভাগা আর কে আছে? শ্রভে!! 
আমি নিগৃড মধুর রনের সংস্থাপন খুঝিতে অতান্ত বাকুল হইয়াছি। কৃপা করুন। 

গুরু গোস্বামী । বাবা! শুন বলি। রুষ্ণই মধ,র রসের বিষয় এবং তাহার 
খল্লভাগণ এ রসের আশ্রয় । এতছুছয় মি'লয়া এরসের আলন হইয়াছেন! 


বিজয়। মধুর রসে বিষয় কৃ কিদূপ? 


৩৩৬ জৈব ধর্্বা। 


গোল্বামী। আহা ! বড়ই মধুর প্রশ্ন। নবজলধববর্ণ সুরমা, মধুর, 
সর্বনল্লক্ষণযুক, বলিষ্ঠ, নবযৌবন, স্ুুবক্তা, প্রিয় ভাষী, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্ষিত, 
ধীর, বিদগ্ধ, চতুর, সখী, কুতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গম্ভীর, শ্রেষ্ঠ, কীর্তিমান, 
রমণীজন মনোহারী, নিতানুচন, অ্ুলা কেলি সৌন্দ্যাশালী, প্রিয়তম বংণীবাদ ন- 
শীল এবন্ৃত গুণবিশিষ্ট পুকষই কুষ্ণ ভাতার পদছ্যুতি সদশনে নিখিল কনদ্পগরিম! 
দূর হয়। তাঠার কটাক্ষ সকলেরই চিত্ত বিমোহিত করে। তিনিই যুবতীগণের 
ভাগাফলবপ পিব্যলীলাশিধি | 
বিদ্ধয়। অপ্রাকৃত পরম বিচিত্র মধুর রসে অপ্রাকৃতরূপ গুণবিশিষ্ট কুষঃই 
একমাত্র নায়ক তাহ! আমি সম্পূর্ণদ্ূপে অনুভব করিয়ান্ডি। পূর্বের যখন আমরা 
বহুবিধ শান্তর পড়িয়া কেবল যুক্তির মাহাত্ম্য শ্বীকার করতাম, তখন রুষ্ণরূপটী 
গাঢবূপে চিত্ত করিয়াও তাহাতে দুঢ বিশ্বাস হইত না। কিন্তু যখন জদয়ে 
ক্লুচিমূল! ততক্কি কিছুমাত্র আপনার কৃপায় উদয় হইলেন, তথন তইতে আমি 
ভক্কিপূত চিত্তে অহরহ কৃ শ্ফুর্তি লাভ করিতেছি । আমি ছাড়িলেও কৃষ্ণ 
আমার হাদর় ছাড়েন না । আহা । কত কূপা। আমি এখন জানিয়াছি ষে$--- 
সর্বখৈব ছুনভোয়মভকৈর্ভ গবদ্রসত | 
তৎপাদাগ্থজ সর্বশ্বৈক্তৈরেবানুরস্ততে ॥ 
ব্যতীতা ভাবনাবর্ঝ্ যশ্চমতকারভারভূঃ | 
স্ৃদিসত্বোজলেবাঢ়ং স্বদূতে স রসো। মতঃ ॥ 
যাহারা কুষ্ণপাদপন্পকে সর্বস্ব বলিয়া জানেন সেই শুদ্ধ ভক্তগণই এ রস 
অনুভব করিতে পারেন। হৃদয়ে যাহাদের ভক্তিগন্ধ নাই অথাৎ হাদয় জড়ে- 
দিতভাবে পরিপূর্ণ ও স্বভাষতঃ নি কুলংস্করান্ুৰূপ তক্ক প্রিয়, তাহার কখনই 
এ রদ অনুভব করিতে পারেন না । প্রভে1! আমি অনুভব করিয়াছি যে মানবের 
ভাবন। পথ অতিক্রম করিয়। কৌন চমতকার ভাব, শুদ্ধ সব্তের- দ্বার! উজ্জ্বলীকৃত 
হাঁদয়ে উদয় হন, তাহাই রস। রস জড় জগতে নাই। চিজ্জগতের বন্ত। 
জীবকে চিৎকণ বলিয়া জৈব সত্তাঁয় উদয় হইতে স্বীকার করেন। ভক্তি সমাধিতে 
সেই রস লক্ষিত হয়। শুদ্ধসত্ব ও মিশ্রসত্বের ভেদ বাহার হৃদয়ে গর কৃপায় 
উদয় হয়, তাহার আর সংশয় থাকে না। 
গোম্বামী। ভাল বিজয়, তুমি যাা বলিলে সকল সত্য । অনেক সংশয় 
দূর করিবার জন্ক আমি তোমার বাক্যেই একটা প্রমতন্থ স্থির করিয়া লইব। 
বল দেখি শুদ্ধ পথ ও মিশ্রঙন্থে পরম্পর সবন্ধ কি? 


একত্রিংশহ অধ্যায় । ৩৩৭ 


বিজয়। গুরুচরণে দগ্ুবৎ প্রণাম করত কচ্েন, প্রভে! ! আাপনার কৃপায় 
আমি যথাসাধ্য বলিতেছি। দোষ থাকিলে রূপা করিয়! সংশোধন করিবেন । 
যাছার অস্তিত্ব লক্ষিত হয় তাহাই সত্ত।। স্থিতিসত্তা, রূপসন্ত/, গুণসত্ত! 'ও ক্রিয!- 
সত্ত। বিশিষ্ট বস্তৃকে সত্ব বলা যায়| যে সত্ব অনাদি, অনন্ত, নিতানৃতনকূপে 
বর্ডমান, তৃত ভবিষ্যৎরূপ খণ্তকালের দ্বার৷ দুধিত হন ন এবং চমৎকারিতার 
পরিপূর্ণ তাভাই শুদ্ধপত্ব ॥ শুদ্ধ চিংশক্রি প্রস্থত সত্তা মাত্রই শুদ্ধসত্ব। চিৎশক্তির 
ছায়ারূপ! মায়ায় কাপের ভূত "বিদ্যুৎ বিকার আছে। সেই মায়ায় মে সকল সত্ব 
দেখা যায়, সকলই আবিবিশি্ট সুতরাং মায়ার রঙ্জধন্মীশ্রিত। সকলই অন্তবিশিষ্ট 
স্থতরাং মায়ার তমোধন্মাশ্রিত। এইরূপ সত্বকে মিশ্রপত্ব বলি। শুন্ধজীব ও 
গুদ্ধসত্ব। তাহার রূপ গুণ ও ক্রিয়াও শুদ্ধসত্বময়। মায়ায় শুদ্ধ জীব বদ্ধ হইলে 
পর মায়ার রূদস্তম গুণন্থয় তাহার সহ্ধে মিশ্রিত হইয়াছে । 

গোস্বামী বাধ! ! অতি সুক্ষ গিদ্ধান্ত বলিলে। এখন বল দেখি জীবের হুদয় 
কিরূপে শুদ্ধ সত্তের দ্বার উজ্জলীকৃত হয়? 

বিজয়। জড় জগতে বদ্ধ থাকা পর্যযস্থ জীবের শুদ্ধ সন্থ পরিষ্কারদূপে উদয় 
হয় না । ঘষে পরিমাণে উদয় হয় সেই পরিমাণে জীবের স্বস্বপ্ুপ লাভ হয়। কোন 
জ্ঞান চেষ্টায় বা জড় কর্ম চেষ্টায় সে দপ হয় না। অঙ্গে মণ লাগিয়াছে, কোন্‌ 
অগ্ঠ মল দ্বার! সে মল পরিষ্কৃত হয়? জড়কম্্ম নিজে মল, কিরূপে মল'পরিষ্কার 
করিবে? জ্ঞান অগ্নি স্বরূপ, মল দুষিত সততায় লাগাইয়া! দিলে সেই সত্তা পর্ম্স্ত 
নাশ করিবে । সে কিরূপে মল পরিষ্কারজনিত স্থুথ দিতে পারে ? স্থতরাং গুরু 
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের কৃপামুলক ভাক্ততেই শুদ্ধ সত্ব উদয় হয়। উদয় হইলে শুদ্ধসত্বই 
হৃদয়কে উজ্জ্রল করে। , 

গোস্বামী । বাব! ! তোমার মত অধধিকারীকে উপদেশ দিয়া সুখ হয়। 
এখন তোমার আর কি প্রিজ্ঞাস আছে ? 

বিজয়। আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন থে নায়ক চারি প্রকার অর্থাৎ বীরো- 
শ্দাত্ব, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত। কৃষ্ণ কোন প্রকার নায়ক ? 

গোস্বামী | কুষে উক্ত চতুঃপ্রকার নায়কত্ব আছে। যে কিছু কিছু বিরুদ্ধ- 
ভাব নায়ক পরম্পরে দেখ! যায়, তাহা কষ্চরূপ নায়কের নিখিল রসাধারত্ব এবং 
অচিত্ত্য শক্তিমন্ত। প্রধুক্ত সমঞ্জপভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছানুগত কাধ্য করে। এইচারি 
প্রকার নায়ক ধন্মবি শিষ্ট কৃষ্ধে আর একটা [নগুঢ বৈচিত্র আছে, তাহ। অসাধারণ 
অধিকার প্রাণ ব্যক্তির জ্ঞাতব্য । 

৪৩ 


শি 


৩৩৮ জৈব ধর্ম । 


বিজয়! যদি সকল বিষয়ে কৃপা করিলেন, তবে রূপ! করিয়! তাহা ও বপিতে 
আজ্ঞা! করুন। এই কথা বলিতে বলিতে বিজয় সাক্রনয়নে পদতলে পতিত 
হইলেন। গোশ্বামী মহোদয় তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করত স্বয়ং সাশ্রনয়নে 
গাঁগম্বরে বলিলেন। পু 

গোস্বামী । মধূর রসে কৃষ্ণ (নায়কত্বে) পতি ও উপপতি ভেদে ছুষ্ট প্রকার। 

বিজ্লয়। গ্রভে|! কৃষ্ণ আমাদের নিত্যপতি। পতি সম্বন্ধ বলিলেই হয়? 
তবে উপপতি সম্বন্ধ কেন? 

গোস্বামী ॥ বড় গু রহস্ত। একে চিগ্্যাপার একটা রহস্ত মণি, তাহাতে 
পরকীয় মধুর রস সেই মণির মধ্যে কৌন্তভ বিশেষ । 

বিজয়। মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণ কষ্ণকে পতিভাবে ভজন করেন। কৃষ্ণকে 
উপপতি জ্ঞান করার গুড তাৎপর্য কি? 

গোস্বামী । পরোতত্বে নির্বিশেষ ভাব যোজন! করিলে কোন রসই থাকে 
না। রসো বৈস ইত্যাদি বেদবাক্য বুথ! হয়া পড়ে। প্তাহাতে সখের নিতান্ত 
অভাব বলির! নির্বিশেষ ভাব অন্কুপাদেয়। সবিশিষ ভাব যত গ্রাকাশ ভয় ততই 
রসের বিকাশ। রসকে মুখাতত্ব মনে করিবে । নির্ধবিশেষ ভাব অপেক্ষা কিঞ্চি 
মাত্র তরশ্বর সবিশেষ ভাঁবের উৎকর্ষ হয়। শীস্তরসের ঈশ্বর ভাব অপেক্ষা দান্তরসের 
প্রভৃভাব উৎকৃষ্ট । সথ্যভাবে তদ্দপেক্ষা সের উৎকর্ষ। বাৎদল্যে ততোধিক 
উৎকর্ষ । মধুর রসে বাৎসল্য অপেক্ষ। উৎকর্ষ । যেমত শ্রী সকল রসে পর পর 
উৎকর্ষ দেখ! যায়, সেইরূপ স্বকীয় অপেক্ষা পারকীয় মধুর রস অধিক উৎকৃষ্ট। 
আত্ম ও পর এই ছুইটী তন্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম আত্মারামতা । তাচাতে রসের 
পৃথক সহায় নাই। কৃষ্ণের আত্মারামত। ধর্ম নিত্য হইলেও পরারামত ধর্ম 
তন্রপ নিত্য । বিরুত্ধধর্থম সামক্স্তময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহ! স্বাভাবিক ধর্ম 
কৃষ্ণলীলার এককেন্দ্রে আঙ্মরামতা। তদ্বিপর্ীত কেন্দ্রে পরারামতার পরাকাষ্ঠারূপ 
পারকীয়তা। নায়ক নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হষ্টয়াও যখন রাগের দ্বার! 
মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস ভয় তাহাই পরকীয় রস । আম্মারামতা হইতে 
পরকীয় মধুর রস পর্যন্ত বিস্তৃতি । আম্মারামতার দিকে টাঁগিলে রসের-শুদ্ধত 
ক্রমশঃ ভষ্ট়। পড়ে । পরকীয়ের দিকে যত টানিতে পারা যায় রসের ততই 
প্রফুল্পত। হয়। কৃষ্ণই যেস্থলে নায়ক, সেস্থলে পরকীয়ত! কখনই খ্নণাম্পদ হয় 
না। সামান্ত কোন জীব যেখানে নায়ক পদবীপ্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্মাধর্দের 
বিচার শালিযা পড়। সুতরাং পরকীয়ভাব পেখানে নিতান্ত হেয়। এই 


একত্রিত অধ্যায় ৩৩৯ 


জগ্থই পধকীয় পুরু ও পরোটা রমণীর সংযোগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া কবিগণ 
স্থির করিয়াছেন। শ্রীরপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে সামান্য অলঙ্কার শান্ত 
উপপতিতে ষে লঘুৰ নির্ণাঁত হয়, তাহ! প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, 
র্নির্যান আস্বাদনের জগ্ সাক্ষাৎ অগপ্রাকৃত অবতারী ককের সগ্বন্ধে কথিত 
হইতে পার না। 

[লখ। পতি ও উপপাতির লক্ষণ বলিয়া তন নির্ণয় করিলে ঢরিতার্থ 
হই | প্রথমে পতিলক্ষণ বলুন্‌। 

গোন্বামী। যিশি কন্তার পাণী গ্রহণ ধরেন তিনি পতি 

বিজয়। উপপতি ও পরকীয়ার লক্ষণ কি? 

গোন্বামী। তণীয় প্রেম সর্বস্ব স্বদ্নপ পরকায়! অধলা সংগ্রহেচ্ছায় ধিনি 
রাগের দ্বার! ধণ্ম উল্লভ্ঘন করেন তিনি উপপতি। যে স্ত্রী প্রহিক পারত্রিক 
ধর্মকে উপেক্ষা করিয়। বিবাহ বিধি হেঙ্গনপূর্বক পরপুক্ুষে আত্মসমর্পন করেন 
তিনি পরকীয়।। কন্তাও পরোঢ়াডেদে পরকীব। ছুই প্রকার। 


বিজয়। ্বকীয়া লক্ষণ কি? 


গোস্বানী। পাণিগ্রহণ বিধি দ্বারা সংগৃহীত, পির আদেশ প্রতিপালনের 
শৎপর এবং পাতিব্রত্য ধন হইতে অবিচলিত। স্ত্ীই স্বকীয়! । 

বিজয়। শ্রীরু্ণের স্বকীয়া ও পরৰীক্স! কাহার ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ প্রান্পই 
পরকীয়া । 

বিজয়। সেই ছুইগ্রকাঁর বনিতাদিগের অপ্রকট লীলা স্থিতি কিন্ধপ? 

গোম্বামী। বড় গুড় কথ! । তুমি জান যে কৃষ্ণের বিভূতি চতুষ্পাদ। তন্মধ্যে 
চিজ্জগতে তিনপাদ্দ বিভূতি এবং জড়জগতে একপাদ বিভূতি। একপাদ বিভূতিতে 
চৌদ্দভূবনাত্মক মায়িক বিশ্ব। মার়িক বিশ্ব এবং চিজ্জগতের মধ্যে বিরজানদী। 
নিরজার পারে চিজ্জগৎ। সেই জগতের বেষ্টন প্রাকারই ব্রঙ্গধাম জোতিম্ময় । 
তাহ ভেদ করিয়! গেলে পরব্যোম সংব্যোমবূপ বৈকুষ্ঠ দেখা যার । বৈকুণে শীব্্য 
প্রবল । নারায়ণ চন্দ্রই তথায় রাজরাজেশ্বর অনন্ত চিছ্বিভূতি দ্বার পরিসেবিত | 
বৈকুঠ্ঠে ভগবানের শ্বকীয়রস। শ্রী-ভূ-নীলা শক্তিগণ স্বকীয় স্ত্রীরূপে ত্বাাকে 
সেবা করিতেছেন। বৈকৃণ্ঠের উদ্ধদ্দেশে গোলোক | বৈকুণ্ে স্বকীয়! পুরবনিতা- 
গণ যথাস্থানে সেবা তৎপর । খোলোকে ব্রজ্বনিতাগণ নিরসে রুষ্ণসেব! করেন। 


৩৪০ জৈব ধঙ্শ। 


বিজয়। গোলোকই যদি কৃষ্ণের সর্কবোচ্চধাম হয়, তাব ব্রজের এঠ 
আদ মাহাত্ম্য কি জন্ বর্ণিত হয়? 
গোস্বামী । ব্রজ, গোকুল, বুন্দাবন প্রতি স্থান শ্রীমাথুব মগুলের অন্তর্গত । 
মাথুরমণ্ল ও গোলোক অভেদতব। একই বসন্ত সব্বোচ্চ স্থানস্তিত তইয়া 
গোলোক এবং প্রপঞ্চান্তর্গত হইয়৷ মাথুরমণ্ুল। যুগপৎ দুই শ্বধগে প্রসিদ্ধ। 
বিজয়। কিবপে একথা সম্ভব হয় তাহ! বুঝাত পারি ন1। 
গোস্বামী। কৃষ্ণের অনিস্থ্যশক্তিকমে এইকপ স্থিন্ি। অচিন্থাশক্রির 
বিষয়গুলি চিন্তা ও বুক্তির অভী৬ | যাহাকে গো?লাক বল! যায় তাহাই 
প্রকট লীলায় গ্রপঞ্ান্তব্তী মাগুরপাম । অপ্রকট পীলাধ গোতোক। কুষ্জের 
চিন্সরীলীলা নিতা। ধাভার শুদ্ধ চিন্ময়বস্ত দর্শন অপিকাব শ৯য়াছে ভিনি 
গোলোক দর্শন করেন এমত কি এই গোকুলেই গোলোক দশন করেন। 
ধাহার বুদ্ধি প্রপঞ্চ পীডায় পীডিত তিনি গোলোক দশন পান না। গোকুল 
গোলোক হইলে ও গোকুলে প্রাপঞ্চিক বিশ্ব দর্শন করেন । 
বিজয়। গোলোক দরশনেব অধিকার কিবপ ? 
গোস্বামী | শ্রীশুকদেব বলিরাছেন যে, 
ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্‌ মাকারুণিকো বিভ্তঃ | 
দর্শয়ামাস লোকং শ্বং গোপানা* তমসঃ পরং ॥ 
সতাং জ্ঞানমনস্তং যৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং | 
তদ্ধি পশ্টস্তি মুনয়ে! গুণাপায়ে সমাহিতঃ ॥ 
বাবা! কৃষ্ণকুপা ব্যতীত গোলোক দর্শন হয় না| কৃপা রিয়া কৃষ্ণ 
ব্রজবানীদিগকে গোলোক দেখাইয়াছিলেন। সেই গোলোক প্রকৃতিব অতীত 
পরংধাম বিশেষ । তাহাতে যে সকল বিচিত্রতা আছে তাহা নিতাসতাস্বৰপ। 
অনন্ত চিথিলাস। ব্রন্ধ যে চিন্ময় জ্যোতি তাভাই সনাতনরূপে তথায় প্রভারূপে 
বর্তমান । জড নিবৃত্ত ভক্ত সকল সমাহিত অর্থাৎ জড় সম্বন্ধশূন্ত হইলে সেই 
বিশেষ তত্ব দেখিতে পাঁন। * 
বিজয়। যতপ্রকাঁর মুক্ত পুরুষ আছেন তাহার! কি লকলেই গোলোক 
দর্শন করিতে লক্ষষ। 
গোস্বামী । কোটী কোটী মুক্তগণের মধ্যে একটী ভগবদ্তক্ত ছুল্লত। 
অষ্টাঙ্গ যোগ পথে এবং নির্ভেদ ব্র্ষজ্ঞান পথে ধাহারা মুকক্তলাভ করেন তাহারা 
্রক্গধামেই আত্ম বিস্বতি ভোগ করিতে থাকেন। বাহার গ্রশ্থধ্য পর ভক্ত 


একত্রিংশৎ অধ্যায়। ৩৪১ 


তাচারাও গোলক দেখিতে পাঁন ন!। তারা বৈকুঠে শ্থীয় স্বীয় জদয়ের ভাবান- 
ধপ শ্রশ্বর্শা মুর্তি সেবা করেন। বাহার! ব্রক্নরসে কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহাদের 
মধ্যে ধাহাকে কৃষ্ণ কপ কারিয়। অশেষ মায়! বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তিনিই 
গোলক দেখিভে পান! 

বিজয়। ভাল যদি এরূপ মুক্ত ভক্ত ব্যতীত গোলকের দর্শন ন1 পান, 
তবে শ্রব্রক্ষনংহিতা, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ প্রনৃত্তি শাস্ত্রে কেন গোধোক বর্ণন 
করিয়াছেন। ক্র ভঙ্গনেই কৃষ্ণ কুপা হয়। গোলকের উল্লেখ করার কি 
প্রয়োজন হইয়াছিল? ৮ 


গোস্বামী । প্রপঞ্চ হইতে যে বর রসের রূসিককে কৃষ্ণ উঠাইয়! গোলোকে 
"» "কন তিনি গোলোককে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পান। আবার বিশুদ্ধ ব্রজ 
ভক্তাদগের মধ্যে কিছু কিছু গোলোক দর্শন হয়। ভক্তগণ ছুষ্ট গ্রকার, সিদ্ধ ও 
নাধক। সাধকগণ গোলোক দর্শনের অধ্ধকার পান নাই। সিদ্ধগণ আবার ছুই 
প্রকাৰ অথাৎ বস্তরসিদ্ধ ও শ্ববূপসিদ্ধ। তাহারাই বস্তু সিদ্ধ ভক্ত, ধাহার! কৃষচ- 
কুপায়্ সাক্ষাৎ গোলোকে নীত হুন। ন্ববপ সিদ্ধ ভক্তগণ গোলোকের শ্ববূপ 
দেখিতেছেন, অগচ স্বয়ং প্রপঞ্চ হইতে কৃষ্ণ কুপাক্মে গোলোকে নীত হন নাই। 
কৃষ্ণ কুপায় তাদের তক্কি চক্ষু ক্রমশঃ নিমীলিত হইতেছে, সুতরাং তাহাদের 
অধিকার বহুবিধ। কেহ অল্প দেখিতেছেন, কেহ কিছু অধিক, কেহ কেহব! 
অধিক পরিমাণে দেখিতে পান। ধাহার প্রতি কৃষ্ণ কপ! ভর যে পরিমাণ 
হইতেছে, তিনি সে পরিমাণে গোলোক দর্শন করিডেছেন | যে পর্য্যন্ত ভক্তির 
সাধন অবস্থা সে পধ্যস্ত গোকুলে যাহ! দর্শন হইতেছে, তাহাই কিঞিৎ মায়িকভাৰে 
উদয় হয়। সাধনাবস্থ। ছাড়িয়। ভাবাবস্। প্রাপ্তি হলেই কিয় পরিমাণে 
গোলোক্‌ দর্শন হইতে থাকে। প্র্রেমাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দশন হয়। 

বিজয়। প্রতে। ! গোলোকে ও ব্রজে কি কি বিষয়ে ভেদ আছে? * 

গোস্বামী । ব্রজে যাহা! দেখিতে পাও সমস্তই গোলোকে আছে। দর্শক- 
গণের নিষ্ঠাভেদে সেই সেই বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্ন দর্শন হয়। বন্ততঃ গোলেকে 
ও বুন্দাবনে ভেদ নাই। দর্শকের চক্ষু ভেদে দৃশ্াভেদ মাত্র। অত্যন্ত তমোগুনী 
ব্যক্তি ব্রজে সমন্তই জড়ময় বলিয়! দেখেন। রজোগুণী ব্যক্তিগণ তদপেক্ষা কিছু 
শুভ দর্শন করেন। সত্বানুগামী ব্যক্তিগণ যতদুর দর্শন শক্তি হইয়াছে, ততদূর শুদ্ধ 
সত্ববের দন করেন। সফল মানুষেরই অধিকার পৃথক্‌, সুতরাং দশন পৃথক । 


৩৪২ জৈব ধন্ম। 


বিজ্য়। গ্রভো ! একটু একটু অনুভব হয় কিন্তু ছুই একটী উদাচরণ দিয়া 
বলুন। জড জগতের বিষয় সকল চিজ্জগতের বিষয়ের সম্পূর্ণ উদ্দারণ হইতে 
পারে না বটে তথাপি এক দেশীয় ঈঙ্গিত পাইলে জনে কট সর্ব দেশীয় অনুভূতি 
উদয় হয়। 


গোস্বামী । বড় কঠিন কথা। রক্ত অনুভূতি প্রকাশ করা নিষেধ । কুষ্ঃ 
কপায় তুমি যাহা দেখিতে পাইবে তাহা সর্বদা গোপন রাখিবে। আমি তোমাকে 
পৃর্বাচাধ্যগণ যতদুর প্রকাশ করিয়াছেন ভাহ। বলিব। অধিক যাহা আছে তুমি 
অচিরে কৃষ্জ কৃপায় দেখিতে পাইবে।* গোলোকে শুদ্ধ চিৎ প্রতীতি। তথায় 
জড় প্রতীত মাত্র নাই। রসপুষ্টির জন্য চিচ্ছক্তি যে সকল বিচিত্র ভাব উদয় 
করিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে অভিমান বলিম্তা একটী সত্তা আছে। গেলোকে 
কৃষ্ণ অনানি, জন্ম রহিত। তথাপি তথায় নন? যশোদারূপ লীল! সহায় সত্ব সকল 
পিতৃত্ব মাতৃত্ব অভিমান দ্বারা বসল রসকে মুন্তিমান করিয়াছেন । শুঙ্গার রসে 
বিপ্রলম্ত ও সন্তোগাদি বিচিত্রতা অভিমানরূপে ব্তমান। আবার পারকীয় ভাবে 
শুদ্ধ ম্বকীয়ত্ব সত্তেও পরকীয় অভিমান এবং গুপপত্য অভিমান নিতা বর্তমান। 
দেখ ব্রঙ্জে সেই সেই অভিমান মায়া প্রত্যায়িত স্থুণ হইয়া লক্ষিত হইতেছে। 
যশোদার প্রসব, কৃষ্ণের হৃতিকাগৃহ, অভিমন্া গোবর্ধনা্দির সিত নিত্য সিদ্ধ- 
দিগের উদ্বাহ মূলক পারকীয় অভিমান অতান্ত স্থুলরূপে লক্ষিত হয়। এ সমস্তই 
যোগমায়। কক সম্পাদিত এবং অতি সুক্ষ মূল তন্বে সংযোজিত, কিছুমাত্র মিথ্য। 
নয় এবং গ্রোলোকের জম্পূর্ণ অন্থরূপ। কেবল ব্রষ্টাগণের প্রপঞ্চ বাধ! অনুসারে 
দর্শন ভেদ মাত্র! 

বির | তবে কি অষ্টকালীন লীলায় যথাযথ শোধিত করিয়া বিষয়গুলিকে 
ভাবন! করিতে হইবে ? ঢু 
। গোস্বামী । তাহা নয়। ব্রজ জীলায় বাছার যেন্প দর্শন হইতেছে তিনি 
সেটন্নূপে অষ্টকালীয় লীলা ম্মরণ করিবেন। ভজন বলে যেরূপ কৃষ্ণ কৃপা উদয় 
হইবে সেইরূপ সেইরূপ স্বুপ্তি আপন! হুইতেই হইতে থাকিবে। নিজের চেষ্টায় 
লীলার ভাব শোধনের প্রয়োজন নাই। 

বিজয়। যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী এই স্তায় অনুসারে সাধন- 
কালে যেরূপ ধ্যান থাকিবে সিদ্ধিকালেও সেইরূপ লাভ হইবে, সুতরাং শোধিত 
নির্মল গোলোক ধ্যানের প্রয়োজ্বণতা আছে বাঁলিয়! অনুসন্ধান হয়। 


একক্রিংশ অধ্যায় । ৩৪৩ 


গোস্বামী। সত্য বপিয়াছ। ব্রজে যে সমস্ত প্রতীতি সে সকলই খরদ্ধ তব 
মূলক, কিছুই তন্িগরীত নয়। বিপরীত ধন্খা হইলে দোষ হুইত। সাধনই শুদ্ধ 
হইলে দিদ্ধি হয়। সাধন ধ্যান যত শোধিঠ হয় ততই সিদ্ধি সময়ের দর্শন ভয় । 
সাধন কার্ধ্যটী স্ুন্দররূপে যাহাতে ভয় তাষ্ার চেষ্টা কর | শোধন করিবার চেষ্ 
করিও না। শোধন করা তোমার ক্ষমতার অন্ীত। অনিন্তা শক্তিময় রুই 
তাহা করিবেন। নিজে করিতে গেলেই বহিষ্খ জ্ঞান কণ্টক প্রবেশ করিবে। 
কৃষ্ণ কৃপা করিলে আর সেরূপ মন্দ ফল হইবে ন1। 

বিজয়। আজ আমি ধন্ত হইলাম'। 'ার একটী কথা জিজ্ঞাস করি। 
পুরবণিতাগণের কি বৈকৃষ্ঠে আশ্রয্ন না গোলোকেও তাহাদের আশ্রয় আছে ? 

গোস্বামী । চিক্জগতের বৈকৃষ্ঠে অশেষ আনন্দ লাভ হয়। বৈকুঠ অপেক্ষা 
আর উচ্চতব প্রাপ্তি নাই। তথায় দ্বারক' প্রত পুর সকল বর্তমান । পুর- 
বণিত! সকলেই স্থীয় স্বীয় পুর প্রকো্ঠে সেবা করেন। ব্রজ রমণী ব্যতীত মধুর 
রসে আর কাহার ও গোলোকে স্থিতি নাই। ব্রজে যে যে প্রস্থার লীল! প্রকরণ 
সেই সমস্ত প্রকার গেলোকে আছে। গোলোকান্তর্গত মাথুর পুর লীপায় 
রুক্মিণীর স্বকীয় রস গোপালতাপনীতে দেখ! যায়। 

বিজয়। প্রতে! ! পবকীয় রস ব্যাপার যেবপ বজে দেখিতেছি সেইরূপ 
আনুপুর্বিক সমস্তই কি গোলোকে আছে? | 

গোস্বামী । আন্পূর্রিক সে সকলই আছে, কেবল মায়া প্রঠায়িত অংশ 

নাই। তাহা ন! থাকিলেও সে প্রত্যয়ের একটী একটী চিন্ময় নিশুদ্ধ মুপ আাছে। 
তাহা! আমি আর বলিতে পারিব না । তুমি ভজন বলে জানিতে পারিবে। 

বিজয় । প্রপঞ্চ জগতে যাহ! আছে তাহা মহা প্রলয়ে অন্তদ্ধান হয়। 
সুতরাং ব্রঙ্লীলার সান্প্রতভাব কিপ্নূপে নিত্য হয়। 

গোস্বামী। ব্রজলীলা দুই প্রকারে নিহ্য। সাম্প্রত প্রতীতি, অনস্ত ' 
্রঙ্গাণ্ডে কোন লীলায় কোথাও হইতেছে বলিয়!, চক্রবৎ বর্তমান। সেইরূপ 

সমস্ত প্রকট লীলার নিত্যত। । অগ্রকট অবস্থায় সমস্ত লীলাই নিত্য বর্তমান 

বিজয়। যদি গ্রকট লীল! সকল ব্রহ্মাণ্ডে হয় তবে কি প্রত্যেক ব্রহ্গাণ্ডে 
একটা ব্রজধাম আছে। 

গোশ্বামী। হা আছে। গোলোক স্বপ্রকাশ বস্ত ॥ সকল ব্রদ্ধাতডেই 
লরলাধামকপে বর্তমান । মাবার সকল ভক্ত হৃদয়ে গোলোক প্রর্টিত। 


৩৪৪ জৈব ধর্ম । 


বিজয়। ঘে ব্রন্ধাণ্ডে লীল! অপ্রকট, তথাকার মাথুর মণ্ডল কেন প্রকট 
থাকেন? 

গোস্বামী । সেই স্থানে 'অ প্রকট লীলা নিত্য বর্তমান । তত্রস্থ ভক্তগণের 
প্রতি কূপা করিয়! ধাম বর্তমান থাকেন । - 

সেদিন সেই পধ্যন্ত কগ! হইল। বিজয়কুমার অষ্টকালীয় সেব! চিন্তা 
করিতে করিতে বাঁদায় গেলেন। 
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মধুর রসবিচার । 


বিজয়কুমার প্রসার পাইয়া! রাত্রে শয়ন করিলেন । ব্রক্জনাথ মাপন ভক্জন 
সমাপ্ত করিয়। হরিনামের মাল! রাখিয়া শিদ্রা গেলেন। বিজয় কুমারের নিদ্রা 
নাই। তিনি পুর্বে জানিতেন যে গোলোক একটী পৃথক স্কান। এখন জানিতে 
পারিয়াছেন যে গোলোক ও গোকুল 'অভেদ। গোলোকেও পরকীয় রসের মুল 
আছেকিস্ক কিনূপে কৃষ্ণ উপপতি হইতে পারেন তদ্বিষপ়ে একটা চিন্তা উদয় 
হইল। তিনি ভাবিলেন কৃষ্ণ পরমপদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। 
শক্তিকে পৃথক করিলে ও, শক্কিকে কিরূপে পরোঢ়া ও কৃষ্চকে উপপতি বল 
যায়? একবার মনে করিলেন কল্য প্রভৃপাদে প্রশ্ন করিয়া সন্দেহ মিটাইর! 
লব, আবার মনে করিলেন গোলোকের বিষয় মার প্রভৃকে জিজ্ঞসা করা ভাল 
নয়। তথাপি সন্দেহ দূর কর! আবশ্তক। এই প্রকার কঠিন চিন্তা করিতে 
করিতে নিদ্রা উপস্থিত হইঙ্গ। বিজপ্ন গাঢ় নিদ্রাকালে স্বীয় বিচাধয বিষয় শ্বী় 
গুরুদেবকে মন্মুখে পাইয়! জিদ্ঞাসা করিলেন। স্বপ্নে গুরুদেব সেই সন্দে 
মিটাইয়! দিলেন। গুরুদেব বলিলেন, বাবা বিজয়! কৃষেের ইচ্ছা নিরঙ্কুশ । 
তাহার নিত্য ইচ্ছা! এই যে স্বকীয় খ্রশ্থধ্য গোপন করিঘ়! মাধুরধ্য প্রকাশ করেন।” 
তখন আপনি স্বীয় শক্তিকে পৃথক্‌ সত্তা দেন। তন্লিব+ন কোটী কোটী ললন! 
রূপ ধারন! করত শক্তিসেব! করিতে যত্ত করেন । কৃষ্ণ আবার শক্তির প্রশ্্্য গত 
সেবাকে আদর না! করিয়! সেই শক্তির কোন বিচিত্র গ্রভাব দ্বারা ললনাগণকে 
পৃ্থক্‌ গৃহস্থ অভিমান প্রদান করেন। শ্বয়ং ও সেইরূপ একপ্রকার উপপভি 
সন্ধন্ধ:ধারন করেন। নিজের আত্মারামধন্মকে পরকীয় রসের লোভে উল্লত্যন 
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করিয়া সেঈ সকল পরোট। মাশনাধিগর সহিত বাসাদি াধচিগ লীলা করেন। 
শ্ণী প্র সকল কাগ্যে প্রিয় সথী ভন এই সকল পক্ষণ* দ্বারা গোলোকে নিতা 
পরকীয় ভাবদিদ্ধ হয । এই জগ্ঈ গোপোকে লীলাবন সকল এবং কেলি 
ধন্দাবনাদি নিহাবর্তমান। ধ্রজজে মে রাসমণ্ডপ, মনুনানপী, গিরি গোবদ্ধন প্রভৃতি 
লীলা স্তান সে সমস্ত» “”*লাকে আছে। গোলোকেপ স্বকীদনদ ও দাম্পত্য এই- 
কপেই বর্ধমান । শুদ্ধ স্বকণ!, বৈকুষ্ঠে বিরাজমান। শ্বকীয়ঙ পারকীয়ত্ব অচিত্তয- 
ত্দোভেদ্বূপে গোলোকে লক্ষিত হয়। আবার দেখ আশ্চপ্যের বিষয় এই যে 
বজে পরকীয় ভাব সুল হইয়া পরদার ঘটনার গ্ঠায় দেখা গেলেও তাহাতে পর- 
দারত্ব মই । কেনন| কষ শাক্তিগণ কঝের নিজ শঞ্তি। অনাদি কাল হইতে 
হাঙাদের নঠিহ রুষ্জের সংযোগ থাকায় স্বকীয় ও দাম্পঠ্যই [সপ্ধ হয়। অভি- 
ম্যারি কেবল তক্তদটিমানের অবতার খিশেষ। কৃষেের লীলা পুষ্টির জন্ত পতি 
হইয়া, কষ্ণকে উপপাত হাবে বজরঙ্গের নেত। করিয়াছে । প্রপঞ্চাতীত গোলোকে 
আশ্মান মাত্রেই রমের সম্পূর্ন পুষ্টি হয়। প্রপঞ্ধান্তর্গত গোকুলে বিবাহ ধন্ম ও 
তদ্ধম্মণজ্ঘন প্রতীনির জন্য পূথক্‌ সত্ববূপে তঙুনাভিমানের প্রকটতা যোগমায়! 
কক পিদ্ধ। 

শ্বপ্রে এই তকের পরিস'ত লাভ করির। বিজয়কুমারের সমস্ত সংশয় দুর 


ভইল। প্রপঞ্চাভাত গোলোকেই যে ভৌন গোকুল ইহ! প্রশ্তায় হইল। ব্রজ- 
রসের পরমানশা ভাপাগ্প শ্বপূপতা জদয়ে উদয় হইণ। অষ্টকালীন এজের নিত্য- 


শীগায় দুটা জন্মিল | তখন প্রাণে উঠিয়। মনে কগিলেন যে গুরুদেব 
আনায় অসীম কৃপা করেন এখন রসের উপকরণগুণ তাহার শ্রীমুখ ২ইতে শ্রবণ 
করতঃ ভজনে নিষ্ঠা লাভ কাব। 
প্রসাদ পাইয়! খিজয়কুমার উপসৃক্ক সময়ে আগুরুদেবের পাদপদ্ধে পড়িয়! 

অনেক প্রেম ক্ুনন করিলেন । গুরুদেব ডাহাকে উঠাইয়া কহিশেন বাব! 
তোমায় যথাথ কত কৃপা হইয়াছে । তোমাকে দোঁখলে আমি ধন্য ভই। 
বথিঠে খলিতে গুকদেবেরু প্রেমাবেশ 5ইতে গাগণ। বিজয়কে কোলে করিয়া 
প্রেমবিবর্তের এই পদ্যটী গান করিতে পাগিণেন । 

প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যারে গ্কপা করে। 

সেই জন ধগ্য এই সংসার ভিতরে ॥ 

গোলকের পবদভাথ চার তে শ্ুরে। 

গাকুণে গোলোব পাম দায়া গড়ে দুর? 


স্৭ 


৩৪৬ জৈব ধন্ম। 


অনেকক্ষণ এই পদ ণান করিতে করিতে গুরুদেবের বাহ্য স্ুন্তি হঈল। 
বিজয় সাঠীঙ্গে প্রণাম করিয়! কহিতে লাগিলেন । 

বিক্ষয়। গ্রভো ! আগ্ম কষ্চরুপা জানিনা । আপনার কূপাই আমার 
সফল প্রাপ্তির ভেতু বলিয়া জানি। গোলোকান্ুভৃতির চেষ্টা পরিত্যাগ করিম! 
আমি ব্রজানুভ্কৃতি লইয়া সন্ত হইলাম এখন ত্রজের রস বৈচিত্র ভাল করিয়া 
জানিয়া লইব। প্রকৃত বিষয়ে পুনঃগ্রবৃত্ত হইলাম। গুরো ! যে পকল গোকুলকলা! 
কৃষ্ণে পতি ভাব করিয়াছিলেন তাহাদিগকে কি শ্বকীরা! বল যায়? 

গোন্বামী । যে সকল গোকুলকন্যা! কৃষ্ণ পতিভাব করিয়াছিলেন 
তীঙ্াদের পতিভাব নিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত তাৎকালিক শ্বকীয়ত্ব হফাছিল। কিন্তু 
গোকুলবনিাগণ শ্বূপতঃ পরকীয়! তাঁভাদেরশ্বকীয়ত্ব স্বভাব না হইলেও 
গন্ধর্ধ বিবাহ রীতিক্রমে তাহারা হ্বীকূত হওয়ায় শ্বকীয়ত্ব (সান্জাত অবস্থায়) 
অর্থাৎ গোকুললীলায় সিদ্ধ হইয়াছিল | 

বিক্ষয় | প্রভো। ! কমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব । শ্রীউচ্দল 
নিলমণির ক্রম ধরিয়া সকল কণ! বুঝিব। নায়ক সম্বন্ধ সকল কথ! বুঝিয়া ল্ট। 
নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে চারি প্রকার, তন্মাস্যে অনুকূল কি 
গকার? 

গোস্বামী । ঘিনি অগ্ঠললনাম্পুচ! পরিভ্যাগ পূর্বক এক নায়িকায় অঠিশক় 
আসক্ত তিনি অনুকুল নায়ক । সীতার প্রতি রামের সেই প্রকার ভাব ছিল 
রাধিকায় কৃষ্ণের সেইবপ অনকুল ভাব । 

বিচ্নয়। ধীরোদাতাপি চাবি প্রকার নায়কে পুথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া অনুকূলাদি 
ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপ! করিয়! ধীরোদান্তানুকুল নায়কের 
লক্ষণ বলুন । সর . 

গোম্বামী ॥  ধীরোদাত্তানুকল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, ককণ, 
দুচরত, 'আত্মশ্লাঘা শুন্ট, গুতগবধী ও উদারচিত্ত হইয়াও তন্তৎ গুণ পরি"যাগ 
পূর্বক স্বীয় নায়িকার অভিসরণ করেন। " 

বিজয়। ধীর ললিতান্কুল নায়ক কি প্রকার? 

গোস্বামী । রঙ্গিকতা, নবযৌবন, পরিহাস পট,তা নিশ্িন্ততাদি ধীর 
ললিতের শুণ। তাতে অবিচ্ছেদ বিহার লক্ষণ সংযুক্তি হইলে ধীরলণিতানবুণ 
নায়ক ভয় । 

[বজয়। ধাঁরশান্তম্ককুল নায়ক কি প্রকার? 
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গোস্বামী । শান্তপ্রক্কতি, সহিষুঃ, বিবেচক ও বিবেকাদি গুণ যুক্ত নায়ক 
ধীরশাস্তান্ুকূল। 


বিজয়। ধীরোদ্ধতানুকুল নায়ক কিরূপ? 


গোস্বামী । মতপর, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধাথিত এবং আত্মশ্রাধী নায়ক 
অনুকূল ভইলে ধীরোদ্ধতান্থকৃল নায়ক ভন । 


বিজয় । নায়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন ? 


গোস্বামী। দক্ষিণ শব্দের অর্থ সরল। পূর্বনায়িকার প্রতি গৌরব, 
য়, পপ্রমদাক্ষিণয অপরিভ্যাগে অন্ত নায়িকার প্রতি খিনি চিন্ত সংলগ্ন করেন 
তিনি দক্ষিণ নায়ক । অনেক নায়িকানে তুল্যভাব রাখিলেও দক্ষিণ নায়ক 
বল| যায় । 

বিজয়। এঠ কিবাপ? 

গোস্বামী । মে শায়ক সন্ম,থে পিয়াচরণ এখং অন্তর খিপ্রিয়। চরণ করিয| 
নিগুড অপরাধ করেন নিনি শঠি। 

বিজয়। পুষ্ট লঙ্গগ কি? 

গোস্বামী । অন্ত নায়িকার ভোগচিহ্‌ অভিবাক্ত থাকিলে যিনি নিভয়বপে 
মিথ্যাবচনে দক্ষ তিনি ধৃষ্ট। * 

বিজয়। প্রভে। ! সাকল্যে নায়ক কত প্রকার হয়? 

গোশ্বামী। আমাদের কৃষ্ণ বৈ আর কেহ নায়ক নাই । সেই কৃষ্ণ 
ঘারকায় পূর্ন দথুবায় পূর্ণওর এবং ব্রঙ্গে পুর্ণতম। দেই রৃষ্ণ পতিত্ব ও উপপতিত্- 
ভেদে ছুই প্রকার বলিয়া ছয় প্রকার হয় | ধারোদাত্তাদ চারিপ্রকার ভেদে 
চব্বিশ প্রকার । অনুকৃপ, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্টভেদে চাব্বশকে চতুগুণ ক্রিয়। 
ছেয়ানব্বই প্রকার নায়ক হন। এখন বুঝিতে হইবে যে শ্বকীয় রসে চব্বিশ 
প্রকার এব পরকীয় রসে চাব্বশ প্রকার নায়ক। ন্বকীয় রসের সঙ্কোচত1! এবং 
পরকীয় রসের প্রাধান্ত প্রযুক্ত ব্রজরসপীলার পরকীয় রসের চবিনণ গ্রকার নায়কত্ 
প্রচষ্ছে নিতা বর্তমান । লীলার যে প্রকারে ও যে অংশে যে প্রকার নায়কতেব 
প্রয়োজন সেই প্রকারের নায়ক অনুভূত হন। 

বিজয় | প্রভে! ! আমি নায়ক ও নায়কের গুণ বিচিত্রতা অনুভব 
করিতে পারিতেছি। এখন নায়কের ম্ভায় কত প্রকার তাহা জানিতে প্রার্থন। 
করি। 


৩৪৮ লৈক ধন্ম। 


গোস্বামী । নায়কেব পঞ্চপ্রকার সঙ্ভায়। চেট, বিট, পিদুষক, পীগমাদক 
ও প্রিয়নম্মদথা এই পাঁচপ্রকার । তাহাদের সকলেরই নন্মবাক্য প্রয়োগে 
নিপুণভা, সদা গাট অন্থরাগিতা, দেশকালন্রন্টা, দক্ষতা, গোপী কট ভইলে তাহাকে 
গ্রুসন্ন করা এবং শিগুঢ মন্ত্রণ। দেওয়াই গুণগণ। 


বিজয়। চেট কাশ্াকে বলি £ 


গোস্বামী । সন্ধান চতুর গুঁটকম্খা, প্রগলন্ড বুদি [বশিট ভঙ্গুর এঈরাদি 
গোকুলে কুষ্ণের চেট কাঁধ্য করেন । ॥ 


বিজয়। বিট কাহাকে বর্ল? 


গোম্বামী॥ বেশ রচনাদি কার্যে পরিপাটী, পূর্ণ, কথোপথনে পরিপাটা, 
বশীকরণাদি ক্রিয়া পট, কডার ও সারন্টীবন্ধ প্রতি রুষেের বিট । 

বিজয় ॥ বিদূষক কাহাঁকে বলেন ? 

গেস্বামী। ভোজন প্রিয়, কলঙ প্রিয়, অঙ্গ বিকৃতি ও বাক চাতুরীপ বেশ 
দ্বারা হাস্তক'রী বসস্তাদি খোপ ও মধুমঙ্গল প্রঠতি কঞ্চের বিদুষক | 

বিজয় । কে কে পীঠনর্দ ? 

গোস্বামী। নায়কের ন্যায় গুণবান হইয়াও নায়কের অনুনুত্তিকারী 
শ্রীনামাই কৃষ্ণের গীঠমদ | 

বিজয়। প্রিয়নম্মসথার লক্ষণ কি? 

গোস্বামী। আত্যন্তিক রতন্তাজ্ঞ, সথীভাবা[শ্রিত সুবল ও অজ্জুনাদি কৃষ্ণের 
প্রিয়নন্মসধা। নৃতরাং তাহারা অন্য সকল প্রণয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । চেট, বিট, 
বিদূষক, পীঠমর্দা ও প্রিয়ণম্মসথ| এই পাচের মধ্যে চেটগণের দরাস্ত রম পীঠমদের 
বীররপ অন্ত সকলের সখ,রস। চেটগণ কিস্কর আর চারিজন সখ|। 

বিজয়। সঙায় গণের মধো কি স্ত্রীলোক নাই? . 

গোস্বামী! হ₹1 আছেন। তাহার! দূতী। 

ববজয়। দূতী কয় প্রকার ? 

গোস্বামী । দুতী ছুই প্রকার, স্বয়ং দূঠী ও আন্ত দুতী। রুটাক্গ ও বংশীধবনি 
স্বয়, দূতী। 

বিজয়। আহা! আপ্ত দুত্তী কাহারা ? 

গোম্বামী। শ্রাগলভ বচন চতুয়াবীরা এখং চাটু উক্তি চতুর! সন্দা এই ভ্রই 
জন কৃষ্ণের আপ্ত দৃঠী। স্বয়ং দুতী ও আপ্ত দূঠী ইহারা অনাধারণী। ইহার! 


দ্বান্ত্রংশ অধ্যায় । ৩৪৯ 


বাতীত লিঙ্গনী দৈবজ্ঞা ও শিল্প কারিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের অনেক সাধারণী দু্তী 
এ হন ।  তীহাদের কথা নাঁয়িকা দুতী বিচারে ঝলিলেই শুট তয় । 

বিজয় । আমি শ্রীকৃষ্চকপ নায়কের ভাব গুণ ইত্যাদি অন্কুভব করিয়াছি। 
ইাও জানিয়াছি শে রুক্গপতি ও উপপত্িভাবে নিত্যলীলা! করেন | পতিন্ভাবে 
দ্বারকাপুরে এবং উপপতিচ্নাবে ব্রজপুরে লীলা করেন । আমাদের কৃষ্ণ উপপতি 
অতএব ব্রজ্ের রমশীগণের বিবরণ জানাই আবন্ক। 

গোস্বামী । ব্রজেগ্ নন্দনের ধম সকল ব্রজবাসিনী ললন1 তাহার! প্রায়ই 
পরকীয়া! কেনন1 পরকীমা বাতীত মধুররস্রে অত্ান্ত উত্রৃষ্ট বিকাশ হয় না। 
সম্বন্ধযোগে পুরবণিঠাপধগের রস কুণ্ঠিত। শুদ্ধ কামযোগে ব্রজবাসিনীদিগের 
রস অকুঠ এবং কৃঞ্ষের অধিক স্থথ বিপ্রান করে। 

বিজয় । ইভাব মুল ভাৎপর্যা কি? 

গোস্বামী । শঙ্গার রসজ্ঞ রুদ্র বলেন স্ত্রীলোকের বামতা ও ছুল্লভঙহ্ন নিবন্ধণ 
নে নিবারণাদ প্রন্থিপন্ধকণ্ডা তাঁাই কন্দর্পের পরম আয়ুধ শ্ববপ। বিষুগুপ্ত 
বলিয়াছেন যে যে স্কলে নিষেধ বিশেষ আছে এবং মুগাক্ষ ললন। ুল্লভি হইয়। 
পড়ে সেই স্থলেই নাগরের হায় বিশেষ আসক্ত হয়। দেখ রাসলীলায় কৃষ্ণ 
আত্মারাম হইয়াও য5গুলি গোপী ততগুলি শ্বরূপে ত্তাহাদের সহিত লীল! 
করিয়া ছিলেন। সাধক মাত্রেরই রামনীলায় অনুগত হওয়। উচিত। ' ইহাতে 
একটী উপদেশ এই যে সাধক যদি সুমঙ্গল পাইতে ইচ্ছ! করেন তবে ভক্কের 
হ্যায় সেই লীলায় প্রবেশ করিবেন । কুষ্ণবৎ আচরণ করিবেন না। তাৎপধ্য 
এই যে গোপীভাবে গোপীর অনুগত হইবেন । 

বিজয়। গোপীভাবটা একটু স্পষ্ট কগিয়! বলুতে আজ্ঞা হয়। 

গোম্বামী। নন্নন্দন কৃষ্ণ গোপ। তিনি গোপী ব্যতীত কাগারও সহিত 
রমণ করেন না। গোগীাগণ যেরূপ কৃষ্ণের ভঙ্গন দেবা করিয়াছেন, শৃঙ্গার 
রসাধিকারী সাধকও সেই ভাবে র্ুঞ্জভজন করিবেন । আপনাকে ভাবনামার্ধে 
ত্রজগোপী মনে করিয়া কোন সৌগ্াগাবত্তী ব্রবাসিনীর পরিচারিক! বোধে 
তাহার নিদেশ মত রাধারুষ্ণের সেবা করিবেন। ক্মাপনাকে পরোঢ়া বলিয়। 
না জানিলে রসোধয় করিতে পারিবেন না। এই পরোঢ়া অভিমানই ব্রঙ্গগোগাত্ব 
ধন্ম। শ্রারপ লিখিয়াছেন ! 

মায়াকণিত তাদৃক্‌ স্ত্রী শীলনেনান্থহুয়িভিঃ। 
নজাঙু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ মহ সঙ্গমঃ ॥ 


৩৫০ জৈব ধশ্মা। 


মায়াকর্িত বিঘাছিত পন্ভিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম তয় 
নাই। ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্বছ্ছাবেব মায়াবতার মাত্র । বিবাহ ৪ 
মাসিক প্রত্যয় মাত্র। পরদারত্ব নাই। তথাপি পরোঢাত্ব অভিমান নিত 
বর্ধমান। তাহা না থাকিলে বামনা, ছুল্লভা, গ্ররতবন্ধকতা, নিষেধভক্প 
জনিত অপুর্ব রসোদয় কথনই শ্বভাকতঃ হয় না। তদ্রুপ অভিমান ন। থাকিলে 
ব্রজরসে নাস্ষিকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকৃের লক্ষ্মীই তাহার উদ্বাহরণ | 

বিজয় । আপনাকে পরোটা বলিয়া জান! কিরূপ? 

গোস্বামী । আমি ত্রজে কোন গোপগুচে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । প্রাপ্তকাল 
হলে কোন গোপবিশেষের সহিত আমার উদ্বা্ত হয়। এইবপ বিশ্বাস 
ভইলেই কৃষ্ণ সষ্ভোগের লালস বলব্তী। এবন্ভূত অগ্রাহ্থতিক! গোপ নারীন্ভাব 
আপনাকে আরোপ করার নাম গোপীভাব। 

বিজয় | পুরুষের আরোপ ০কমনে সিদ্ধ হইবে? 

গোম্বামী। মায়িক শ্বভাব বশতঃ লোকে আপনাকে পুরুষ জ্ঞান করে। 
শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কুষ্ণের পুকষ পরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। চিদগঠনে 
বন্ড; স্ত্রীপুরুষ চিহ্ন ন। থাকিলেও স্বভাব ৪ দু 'মভিমানবশতঃ যে কেন ব্রজ- 
বাসিনী হইতে অধিকার লান্ু করিতে পারেন। যাহার মধুর রসে স্পৃহা তিনিই 
ব্রজবাদিনী হইবার অর্ধিকাগণী | ন্পৃ্। অনুমারে সাধন করিতে করিতে 
অন্ুরূপলিদ্ধ উদয় হয়। 

বিজয়। পরোঢ়ার মহিম। কি? 

গোস্বামী ॥ পরোঢা ব্রজবাসিনীগণ যথশ কুষসস্তোগলালস! করেন তখন 
তাহার! স্বভাবভঃ সর্ববা তিশায়িণী শোভা৷ ও সদ্‌গুণ বৈভবের দ্বার! প্রেমসৌন্দরর্যভর 
ভূষিত হন। রমাদি শক্তি অপেক্ষা! তাচাদের রসমাধূধ্য বৃদ্ধি হয়। 

বিজয়। সেই ব্রজস্তন্দরীগণ কত গুকার ? 

গোস্বামী । তাহার তিন প্রকার অথাৎ সাধনপরা, দেবী, ও নিত্যপ্রিয়া। 

বিজয়। সাধনপরাদিগের কি প্রকার ভেদ আছে? 

গোস্বামী । সাঁধনপরাগণ ঢই প্রকার অর্থাৎ যৌথিকী ও অযৌথিকী। 

বিজয়। কাহার যৌথিকী? 

গোস্বামী । ব্রঙ্জরদ সাধনে রত হয়৷ গণে গণে ত্রজে জন্ম লাভ করেন 
তাচ্ছার৷ যৌথিকী অর্থাৎ যুখসংযুক্ত।। যৌথিকীগণ ছুই প্রকার অথাৎ মুণিগণ 
এবং উপন্ষিদগণ। 
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বিজয়। কোন্‌ মুনিগণ ব্র্জে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? 

গোম্বামী। যে সকল মুনিগণ গোপালোপাসক হইয়া! অতীষ্টসিদ্ধি করিতে 
পারেন নাই। রামচন্দ্রের সৌন্দর্যা দেখিয়। নিজাভীষই্ট সাধনে যত্র করেন। 
তারাই লব্ধভাব ভইরা ব্রজে গোপী হয়! জন্ম গ্রণ করেন। ইহ! পদ্মপুরাণে 
কখিত আছে। নুহদ্বামন পুরাণে তাঞ্চাদের মধ্যে কেহ কেহ রাসারস্তে পিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন এপ উক্তি আছে। 

বিজয়। উপনিষদগণ কিবূপে ত্রজে গোপীক্জন্ম গ্রহণ করেন ? 

গোস্বামী । হুঙ্মাদর্শী মঙোপনিনযন্ীণ গোপীগণের ভাগ্য দেখিয়া বিশ্লিত 
হষ্টয়াছিলেন। অদ্ধাপুর্বক তপস্তাচরণ করিয়া প্রমধতী গোপা ভয়! ব্রঞ্জে 
জন্মগ্রাচণ করেন। 

বিজয়। অযৌথিকী কাঙ্চার! ? 

গোস্বামী । গোপীদিগের হাবে বঙ্গরাঁগ তষয়! ধাভারা উৎকগঠান্রসারে 
তদেনাগ্য অনুরাগ ক্রমে সাধনে রত হন তাভারাই প্রাচীন ও নবীনভেদে দুই 
প্রকারের আযোথিকী বগিয়। প্রসিদ্ধ । কেহ কেন একক এবং কেহ কেছ হইজনে 
বা ঠিনজনে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন । প্রাচীনাগণ নিত্যপ্রিয়াদিগের 
সঠিত সালোক্য লাভ করেন। দেব মানবার্দি যোনি »ইতে নবীনাগণ আসিয়! 
ব্র্জে জন্মগ্রণ কারন। ক্রমশঃ প্রাচীন হইয়! পুর্বোম» সালোক্য প্রাণ্ত হন। 

বিজয় । আমি সাধনপরাপিগের কথা বুঝিপাম। এখন দেবীগণের কথ! 
আজ্ঞা করুন। 

গোঙ্বামী | যখন কৃষ্ণ স্বর্গে দেবযোনিন্ে অংশে জন্মগ্রণ করিয়াছিলেন 
তখন নিত্যপ্রিধাগণ স্বীয় স্বীয় অৎ্শে সাহার এটির জন্ক দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ 
করেন । আবার ঘখন ক্ুমঃ পুর্ণবীপে গোকুলে উদয় হন, তখন তারা গোপকস্ত! 
হুইয়! তাঙান্দের অংশীনিত্য প্রিয়াদিগের প্রাণসগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। 

বিজয়। প্রতে! ! কচ কোন কোন সময়ে দেবযোনিতে অংশে জন্মগ্রহণ 
করেন ? 

গোম্বামী | শ্বাংশরূপে কৃষ্ণ অপিতির গর্ভে বামন হই জন্মগ্রহণ করেন। 
আবার বিভিন্নাংশে অন্তান্য দেবত1 হন। শিব ও ব্রহ্মার মাতৃগর্ভজন্ম নাই। 
্রঙ্গ। ও শিব সামান্য পঞ্চাশ গুণের বিন্দু বিন্দু লইয়া যে জীব নিচয় হয় তন্মধ্যে গণ্য 
না হঈলেও বিভিম্নাংশ। এ পঞ্টীপটা গুণ তাহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় 
এবং ততোধিক আর পাঁচটা গুণেব অ*শ থাকায় তাহার! প্রধান দেবতা বণিয়া 


৩৫২ জৈব ধর্্। 


উক্ত। গণেশ ৪ কৃর্যও তদ্রুপ খলির! ব্রহ্ম কোটী মধ্য উপাসিত হন। অন্ত 
সকল দেবতাই জীব কোটী মধ্যে গণা। দ্রেবতাঁগণ সকলেই কষ্টের বিতিক্নাংশ 1 
তাহাদের গৃহিণী সকল? চিচ্ক্কির বিভিন্নাংশ | কৃষ্ণাবির্ভাবের পুব্বেই ব্রহ্ম! 


স্রাহাদিগকে কৃষ্ণহুষ্টির জন্ত জন্মগ্রঠণ করিতে আজ্ঞ! দেন। তদনুসারে তাহারা. 


কচি ও সাধন ভেদে কেচ কেহ বন্দে এরং কে কেহ পুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
ত্রজন্ম! দেবীগণই কষ্ঃপ্রাপ্তির উৎকঠায় নিভাপ্রিয়ািগের প্রাণী ইয়াছিলেন। 

বিজয়। প্রতে! ! উপনিষদগণ গোপীজন্ম লাভ করিয়াছিলেন । বেদের 
অন্ত কোন অংশাধিষ্ঠাত্রী দেবী কি বর্জে জন্মগ্রহণ করেন ? 

গোম্বামী। পদ্মপুরাণের স্থষ্টিথণ্ডে উল্লেখ আছে যে বেদমাত1 গায়লী? 
গোপীজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকষ্ণ সঙ্গন লাভ করিযাছিলেন | সেই সময় হইতেই 
তিনি কাম গায়ভ্রীৰপ ধারণ করেন। 

বিজয়। কামগায়ল্রী কি অনাদি নয়? 

গোম্বামী। কামগায়ন্রী অবশ্য অনাদি । সেই অনাদি গানসনী প্রথমে 
বেদমাত। গায়ল্রীপ্ধপে প্রকট ছিলেন । পরে সাধনবলে এবং অগ্গান্ত উপ[নিষদগণের 
সৌভাগ্য আলোচনা করতঃ গোপাল উপনিষদের সভিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। 
কামগায়্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতাগায়্রীব্ধপে নিত্য পৃথক অবস্থান 
করেন । 

বিজয়। উপনিষদাদি সকলেই ব্রজে জন্ম লাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় গোপ- 
কণ্তাত্ব অন্রিমানে এবং কুষ্ণকে গোপনায়ক অভিমানে পাত খলিয়। বরণ করিলেন। 
গান্ধবর্ব বিবাহ রীতিতে কৃষ্ণ তাহাদের তাৎকালিক পতি হষ্ঈটলেন। এ কথা 
বুঝিপাম ) কিন্ত কৃষ্ণের নিত্য প্রিয়াগণ অনার্দি কাল হইতে কৃষ্ণ সঙ্গিনী হইয়! 
তাহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ উপপতি হন তাহ! কি কেবল মায়! কন্নিত? 
গোন্বামী। মায়া কল্পিত বটে, কিন্তু জড়মাষা কল্পিত নয় । জড়মায়! কৃষণ- 
লীলাকে স্পর্শ করিতে পারে না । প্রপঞ্চ মধ্যগত হইয়াও ব্রজলীল! সম্পূর্ণূপে 
জড়মায়ার অতীত। চিচ্ছক্তির অগ্ঠ নাম যোগমায়া। তিনিই কঞ্চলীলায় এমও 
কোন ব্যাপার প্রকট করেন যাহ! দেখিয়। জড়মায়াবিষ্ট ভ্রষ্টাগণের চঙ্গে অগ্ততর 
প্রত্যয় হইয়া উঠে। তিনিই গোলোকস্থ পরোঢা অভিমানকে নিতা প্রিয়াগণের 
সঙ্গে সঙ্গে আনিয়। ত্র্দে সেই সেই অভিমানকে পৃথক্‌ সত্বকূপে স্থিত করেন। 
তাহাদের সহিত নিত্য প্রিয়াদিগের বিবাহ সম্পাদন ক৭শ কৃষ্ণকে উপপতি করেন। 
সব্বজ্ঞ পুরুষ ও সব) শক্তিগণ নিজ নিদ্ধ বদাখেশে লেই সেই প্রগ্যন্ স্বীকার 
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করেন। ইঠাতে রসেরউংকর্ষ এবং স্বেক্ছামষের ইচ্ছ শক্কিব পরমোতৎকষ লক্ষিত 
চয়। একপ উৎকর্ষ বৈকুণঠ বা দ্বারকাদিতে হয় না। গ্রাণদখীগণের নিত্য 
প্রিয়াদের সহিত দালোকা লাভ হইলে কৃষে সন্কোচিত পতিভাব উদার হয় 
উপপতি তাব হইয়া পড়ে। তাহাই তাহাদের চরম লা। 

বিজয়। অপূর্ব সিদ্ধান্ত। প্রাণ জুভাইল। এখন প্রভে1। নিত্য প্রিয়া 
সম্বন্ধে উপদেশ করুন। 

গোস্বামী । তোমার মত অধিকারী না পাইলে কি এত গৃঁডতত্ৰ প্রগৌরচ্র 
আমার মুখে প্রকাশ করিতন? দেখ সর্ধান্ঞ শ্রীজীব এবিষয়ে কতই যে হুদয় 
গাঁপন করিয়া স্/নে স্তানে বিচাব করিয়াছেন তাহা ক্ঠাার টীক! সকলও 
কষ সন্দ্ভ দি গন্থ পডপেজানাতি পার। পাছে অনধিকাবীগণ এত গ্রঢ়ত$ 
জানিয়। বির ত ধন্ম আশ্রয় করে, সেই ভে শ্রীজ্জাবাচার্্য সর্ববদ| উৎক্ঠিঠ ছিণেন। 
এখনকার রদ বর 9 বসাশাদাদ্দ যাহা বৈষ্ঞবপ্রার় লোক দেখিতছ, তাহাই 
শ্রীজী আশঙ্ক। কবিতেন। এঠ সাবপান »ইয়াও, অনিষ্ট রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। তু এ সিদ্ধান্ত উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত প্রকাশ করিবে না। এখন নিত্য 
প্রিয়াদিগের কথ। বলি। 

বিজয়। নিঠাপিয়! কাহারা ? যদি9 আগি খু শাস্্ পড়িয়াছি ৩থাপি 
শ্রীগুরুর মু*১গ্র 555 এই স্ধা পাইতে বাসন। কাগ। 

গোস্বামী । বাধা ৭ চন্দ্রা্শী খাহাদের মাধ্য মুখ্য সেহ নিত্যপিম্াগণ 
ব্রজে কুষ্ণের ভ্তায় সৌন্দন্য বিদ্কাদি গুণের আশ্রয়। তাহাপা এজসশহতায় 
নিশ্রলিখিত শ্লোকে ভাদাই হইয়াছেন । 

আনন্দ চন্মযরস প্রতি গাবিতাভি স্কাভি স'এব নিজবপ ওয়া কলািঃ। 

গোণোক এব নিবস হা খলান্ম নো গোবন্ধনা পিপুকষণ তম” জানি ॥ 

সচ্চিদাননদ্প পবমতহ্েপ্ আনন্াাশ বথন চপংশকে ক্ষোত৬ বারন 
ভখন তাহাতে পৃগব্নৃত হলাদিনী প্রাতগ ছ্বাগা ভাবি হত্যা আরাখা প্রহাগ 
ষে সকল ললন! ডাদত হন তাহাদেব সি এব লিগাপ্ধপ অর্থাৎ 1১তপ্বপ 
খাগ! সিদ্ধ হয় বে চঙুঃবষ্টি কণা মেত সকপের সঠি৩ আখলাত্ম ৩৩ ধা 
নিত্য গোলোকধামে বাস বরেন, মেহ গোখিন্বকে আমি ভজন! খণি। এগ 
বেদসার ব্রহক্গবাক্যে নিত্যপ্রিয়াদগের উল্লেখদাত্র আছে। তাহাক। 0 তা 
অর্থাৎ দেশ কালাঙীর (৮চক্ প্রকাশ ইঠাসত্য। ৯ঠমেছি কলাহ ভাঙা প্র 
ঘিনত্যলীল। । ক্লাতি স্বাশঙ্পাতিত শপ্াঠিত আহ টীকাণ আগ্ত বোপকপ 

৪8৫ 


৩৫৪ জৈব ধর্শ | 


পুথক্‌ অথ হইলেও আমি যে শ্রীস্বপ গোস্বামী সম্মত অর্থ বলিলাম তাহাই নিতান্ত 
গুড এবং শ্রীরূপ সনাতন ৪ জীবের হৃদয় সম্পুটগত ধন বলিয়! জানিবে। 

বিজয়। নিত্যপ্রিয়াগণের নামগ্ুলি পুথক্‌ পৃথক শুনিবার জন্ত কর্পের 
ম্পৃহ! জন্মিতেছে । 

গোস্বামী । স্বন্দপুরাণে প্রহনাদ সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে রাধা, চন্দ্রাবলী, 
বিশাখা, ললিতা, হামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভত্রিকা, তার!) বিচিত্রা, গোপালী, 
ধনিষ্ঠ, পালী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলীর অন্ত নাম সোমাভ1। 
রাধিকার নামান্তর গান্ধর্বা। খঞ্চুনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গল, বিমলা, লীল1, কৃষ্ণা, 
শারী, বিশারদ, তারাবলী/ চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুষ্কমাদি ব্রজাঙ্গনাগণও লোক 
প্রসিদ্ধ । 

বিজয়। ইহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ ? 

গোস্বারী । এই সকল গোপীগণ যুথেশ্বরী। যুখও শত শত। বরাঙ্গন! 
সকল যুথে যুখে লক্ষ সংখা! । রাধা হইতে আরম্ভ করিষা কুম্কুমা পর্যাস্থ সকলে 
বুখাধিপ বলিয়া প্রকীর্িত। বিশাখা, ললিতা, পল্পা ও শৈবা! ইহাদিগকে 
প্রোহাভাবে কীর্তন কর! হইয়াছে । যুখেশ্বরীগণেব মধ্যে রাপা প্রভৃতি অষ্ট গোপী 
সৌভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত প্রধান! বলয়! কথিত হইয়াছেন 1 

বিজয়। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা, শৈব্যা উচারা৪ প্রধান! গোপী এবং 
রুষ্ণের লীলাপুষ্টি করণে বিশেষ পটু । তাহাদিগকে স্পষ্টৰপে যুথেশ্বরী কেন 
বলা হয় নাই ? 

গোস্বামী । তাহার| যেবপ গুণবতী তাহাতে তাহাদিগকে বুখাধিপত্যে 
গ্রহণ করা যোগ্যই বটে। কিস্তুত্রীমতী রাধার পরমাননময় ভাবে ললিতা ও 
বিশাখা এত মুগ্ধ যে তাহার! আপনাদিগকে স্বতন্ত্র যুখেশ্বরী বলিতে ইচ্ছা করেন 
না । তন্মধো কেহ কে শ্রীমতীর অনুগত সখী এবং কেহ কেহ চন্ত্রাবলীর 
অনুগত এবপ শান্ত্রে কীর্তিত আছে। 

বিজয়। আমর! শুনিয়াছি যে ললিতারগণ আছে, সে কিরূপ? 

গোস্বামী । শ্রীমতী সর্ব যুথেশ্বরীর প্রধানা। তাহার যুখগতগণ কেহ 
কেহ ভাব বিশেষের আদরে ক্রমে লপিতারগণ বলিয়া পরিচিত এবং কেছ কেছ 
বিশাখাদি গণ । লপিত! বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সথী আ্ীমতী রাধিকার পৃথক্‌ 


পুথক্‌ গণনায়িকা বলিয়া পরগণিত। বহু ভাগাক্রমে আমতী ললিতান় গণে 
প্রবেশ হয়। 


দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়। ৩৫৫ 


বিনয়। প্রডো ! কোন কোন শাস্ধে এ সকল গোপীদিগের নাম পাওয়া যায়? 

গোস্বামী । পল্মপুরাণে, স্বন্দপুরাণে, ভবিষ্যোত্বরে এ সকল নাম পাইবে। 
মাত্বত ভঙ্গ অনেক নাম পাইবে। 

বিজ্ঞয়। শ্রীমন্তাগবত জগতের সকল শাল্জীশিরোমণি। তাহাতে যদি এ 
মকল নাম থাকিত তাহ। হইলে বড়ই আনন হইত। 

গোম্বামী। শ্রীমন্তাগবত গ্রস্ত তবশাস্ত্র হইফাও রসসমুদ্র। রমিক লোকের 
বিচারে রসতব সকল তাভাতে আছে। শ্রীরাধা নাম এবং সকল গোপীগণের 
ভাবও পরিচয় ভাগবতে গৃচৰপে আছে? তুমি এখন যদি দশমন্বন্ধ পদ্যগুল 
ভাল করিয়া বিচার কর, সকলই তাগাতে পাইবে | অনধিকারী লোককে দূরে 
ব্লাখিবার জন্য গুঁউপে এ সমস্ত কথা শুকদেব বলিয়াছেন। বাবা বিজয় | 
একটী নামের মালিক! ও গুটিকতক কথা সা্গাইয়৷ যাহার তাহার কাছে দিলে 
কি ফল হয়? পাঠক যত উন্নত চয়, শতই গুঢ কগ। বুঝিতে পারে। শ্রতরাং 
যে বিষয় সর্বজনের (নিকট প্রকাঁন্ত নয, তাহা গুঢরূপে বলাই পাত্তিভ্য। ষে 
ধাহার অধিকারী দে আপন অধিকারের কথা বুিয়া লয়। বস্তভব শ্রীগক 
পরম্পরা বাযভী৩ জান! যায় না। জানিলও কার্দা তয় না। তুমি উজ্্ল 
নীলমণি ভালবপে বুঝিয়া শ্রীমছ্াগবতেই সমস্ত রস পাইবে। 

এই সব কথা »ইতে হইতে অনেক কালাতীত হওয়ায় সে দিনের উ্গোটী 
ভঙ্গ হইপ। বিজয় চিজ্জগতের নায়ক নায়িকা তত্বের রস ধ্যান করিতে করিভে 
হরচণ্ডী সাহীরদ্দিকে যাত্রা কৰিলেন। এক একবার তাহার মনে বিদৃষক 
পীঠমদ্দা্দ ভাব আসিয়া নানা সুখ সঞ্চাব করিতে লাগিল। আবার বংশীৰপ 
স্বয়ং দুভীব কগ! বিচার করিয়া অনর্গল অশ'পাত করিতে লাগিলেন । ব্রজের 
পরম ভাব জয়ে উদিত হইয়া বিজয়কে আনন্দ নাচাইতে লাগিল। বিগত 
রাত্রে হুন্দরাচলের দিকে যাইতে যানে উপবনে দে লীলা! দ্েখিয়াছিলেন তাহা 
জাজ্জল্যমান »ইয়! তাহার চিতে উদ্দিত $ইল। 


ত্রয়ন্ত্রিৎশৎ অধ্যায়। 


মধুর রসবিচার । 


অস্ত বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ ইন্দ্রায় সরোবরে স্নান করত বাসায় আপিয়! 
প্রমাদ পাইলেন । ভোজনান্তে রঙ্গনাথ শ্রুহরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিতে 


৩৫৬ জৈব ধরা । 


গেলেন । বিজয়কৃষার শ্রীরাপাকান্থ মঠে আাসিয়। শ্রী গুরুদেবকে গ্রাণাম করিলেন। 
সময় বুঝয়' বিজয় শ্রীরাধিকার কথ! জিনা! করিলেন। বিজয় বলিলেন 
প্রভো ! শ্রীপুষাহ নন্দিনী আমাদের প্রাণ সর্বস্ব । কেন বলিতে পারিন! 
রাধিকার নাষ শুনিলে আমার হৃদয় গলিত ভয়। যদ্দিও শ্রীকুষ্জই আমাদের 
একমান্। গতি তথাপি শ্রীবাপার সঠিত যে লীলাবিলাস তাহাই মাত্র আম্বাদন 
করিতে ভালবাসি । যাহাতে শ্রীরাধিকার কথ! নাই এপ কষ্চ কথাও আর 
ভাল লাগে না। গ্রাভো বলিতে কি আমি আর বিজয়কুমার ভটাচারধ্য বলিয়া 
পরিচিত হইতে চাঠি না। শ্ত্রীরাধিকার পালাদাসী বলিয়া আমার পরিচয় 
দিতে ভাল লাগে । আবার আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বঠিন্মুখ লোকের 
নিকট ব্রকণা 'প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা হয় না। অরসিক লোকে যেখানে রাধ! 
কৃষ্ণের মাহাতয্মা বর্ন করেন, সে সমাজ ভইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছ। করে। 


গোস্বামী । তুমি ধন্য! আপনাকে বগুদিন সম্পূর্ণদূপে ব্রজাঙ্গন! বলিয়! 
না বিশ্বীস হয়, ততদিন বাপারুষ্জের বিলাম কথাষ মপ্রিকার জন্মে না। পুরুষের 
কগা দূরে থাকুক, কোন দেবীর ও রাধারুষ্ঠ কথায় অধিকার নাই। বিজয়! 
যে সকল তরিবল্লভািগের কথা তোমাকে বলিয়াছি তন্মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলা 
সকলের মৃখ্যা। তাঠাদের উচয়েরই কোটি কোটা সখ্যা ললনা যুগ আছে। 
মহারাসের সময় গ্রামদ্ণাী শঙকোটী 'আসিয়। রাসমগ্ুল শোভা করিয়াছিলেন । 


বিজয়। গ্রভে! চক্জ্রাবদীর ও কোটা কোটী ব্থ থাকুক, কিন্ত শ্ত্রীরাধার 
মাহাত্ধ্য শুনাইয়া আমার দূষিত কর্ণকে শোধিত ও রসপুরিত করুন্। আমি 
আপনার শরণাগত | 


গোস্বামী । আহা বিজয় ! বাঁধ! চন্ত্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধ! মহাভাব 
স্বরূপ! সুতরাং সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা এবং সকল বিষয়েই চক্ত্রীবলী অপেক্ষা অধিক। 
'দেখ তাঁপনীভ্রুতিতে তাহাকে গান্ধর্ব! বলিয়া উক্তি করিয়াছেন । খক পরিশিষ্টে 
রাধার সাত মাধবের অধিক উজ্জ্বলতা বর্ণন করেন। শ্ুুতরাং পদ্মপুরাণে 
নারদের উক্তি এই রাধা! যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয় তাহার কুও্ডও তদ্রপ । সকল 
গোপী অপেক্ষা রাধিকা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। হবেই না কেন? রাধা তত্বটা 
কেমন ? হলাদিনীনাম! মহাশক্তি সর্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । রাধিকা সেই 
হলাদিনী সারভাব। 


বিজয় । অপূর্বতত্ব ! রাধার স্বরূপ কি প্রকার? 


ত্রয়স্ত্রিংশশ অধ্যায়! ৩৫৭ 


গোস্বামী । রাধিক! আমার হুষঠুকাস্ম্বৰপ| বৃষভামুনন্দিনী। াঙ্চার 
শ্ববপে যোলপ্রকার শৃঙ্গার দেদীপ্যমান এবং দ্বাদশ প্রকার অলঙ্কার শোভা 
করিতেছে। 

বিজয়। সুষ্টুকান্তন্বরূপ কাহাকে বলা যায়? 

গোস্বামী । ম্বকপের শোভা এন্ত, যে শৃঙ্গার ও অলম্কার তাহার কাছে 
লাগে না। স্ুকুঞ্চিত কেশ, চঞ্চল বদনকমল, দর্থ নেত্র, বক্ষে কুচন্বয় অপুর্বব 
শোভ| বিস্তার করে| মধাদেশ ক্গীণ। হ্বন্ধপয় শোভিত । করে নখরত্ব বিরাজমান । 
ত্রিজগতে এপ রূপোতৎসব নাই! ॥ 

বিজয় । ষোড়শ শৃঙ্গার কিকি? 

গোস্বামী । শান, নাশাগ্রে মণির উদ্জ্রণতা, নীলবসন পরিধান, কটিতটে 
নিবী, বেণী, কর্ণে উত্তংশ, অঙ্গে চন্দন লেপন, কেশমাধা পু্পাণগ্তাস, গলে মাল! 
হস্তে পন্স, মুখে তান্ধুল, চিবুকে ক্ষতি বিশু, কঙ্লার্ষা, চিএত গঞ্জদশ, চরণে 
অলক্তুক রাগ এবং ললাউফলকে তিলক এহ যোণটা শৃঙ্গার অথাৎ দেহ শোভা। 

বিজয়। দ্বাদশ আশঙরণ কিকি? 

গোস্বামী । চুড়ায় অপুর্ব মণি, কর্ণে স্বর্ণকুগুল, নিতস্বে কাঁঞ্চী, গলে স্বর্ণ 
পদক, কর্ণোদ্ধ ছিদ্রে ্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠতুষা, অঙ্কুলিতে অঙ্ুরী, 
গলে তারাহার, ভূজে অঙ্গদ, চরণে রত্ুম্থপুর, এবং পদাঙ্গুলি গুলিতে অস্গুরী এইরূপ 
ঘাদশ আভরণ শ্রীরাধার অঙ্গ শোভ1 করে। 

বিজয়। শ্ররাধার প্রধান প্রধান শুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হয়। 

গোস্বামী । ্রবুন্দাবনেশ্বরীর কৃষ্ণের স্থায় অসংখ্য গুণ। তন্মধ্যে পঁচিশটা 
গুণ প্রধান যথ| ১-- 

১। তিনি মধুরা অর্থাৎ চাঁকদর্শন। 

২। নববয়। অথাৎ ফিশোর বয়স বিশিষ্টা। 

৩। চলাপার্গী অথাৎ চঞ্চল অপাঙ্গ (দৃষ্টি )। 

৪ উজ্জ্রলন্মিত৷ অর্থাৎ আনন্দময় হাত্যযুক্কা | 

৫। চারুসৌভাগ্যের রেখাযুক্ত অথাৎ পাদাদিস্থিত চন্্র রেখাযুক্তা । 

৬। গন্ধে মাধবকে উন্মাদিত করেন। 

ণ। সঙ্গীত বিস্তারে অভিজ্ঞ। 

৮। রম্যবাক্‌ অর্থাৎ রমণীর বাক্যপটু। 

৯। নর্্পত্ডিতা অথাৎ পরিহাস পটু। 
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১০। বিনীতা। 

১১1 করুণাপুর্ণ । 

১১। বিদগ্ধ! অর্থাৎ চতরা । 

১৩। গাটবাশ্থিতা, সর্বকাধ্যে পট্তাযুক! | 

১৪। লঙ্জাশীলা। 

১৫। সুমর্ধ্যাদ! অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিত| | 


১৩। ধৈর্যশালিনী 'অর্থাৎ ছঃখ সহিষুঃ | 

১৭। গাভীর্যশালিনী। 

১৮। ন্বিলামা অথাৎ স্ুবিলাস প্রিয়। 

১৯। মহ্থাভাব পরমোতৎকর্ষ তধিণী অথাৎ মহাভাবের পরমোতকর্ষ বিষয়ে 
তুষ্চাযুক্ত1| 

২০। গোকুলপ্রেমবসতি অথাৎ তাহাকে দেখিলে গোকুল বাসীদিগের 
সহজ প্রেম হয়। 

২১। জগতশ্রেণীলসন্বশাঃ অর্থাৎ ষাহার বশ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত । 

২২। গুর্ধর্পিত গুরুত্েহা অথাৎ গুরুজনের অতিশয় স্নেহাম্পদ | 

২৩। সখীগণের প্রণয়াধীন|। 

২৪। কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্য! | 

২৫। সম্ভতাশ্রব কেশবা! অর্থাৎ কেশব সর্বদ| তার আন্ঞাধীন। 

বিজায়। চারুসৌভাগ্য রেখাগু'ল বিস্তাররূপে শুনিতে ইচ্ছা হয়। 

গোস্বামী । বরাহ সংহতা। জ্যোতি শাস্ত্র কাশীখধ্ ও মাতম গারুড়াি 
পুরাণ অন্থনারে সৌভাগ্য রেখ। এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ১ বাম চরণের 
অগ্থষ্ঠমূলে যব রেখা । ২ ভাহার তলে চক্র। ৩ মধ্যমার তলে কমল। ৪ কমল 
তলে ধ্বঙ্জ। ৫ তথা পতাকা । ৬ মধ্যমার দক্ষিণ হইতে আগত মধাচরণ 
পণান্ত উদ্ধ রেখা । ৭ কনি তলে অস্কুপ। পুনরায় ১ দর্ষিপ চরণের অস্ুষ্ঠ- 
মূলে শঙ্ঘ। ২ পাঞ্চিতে মত্ম্ত । ৩ কনিষ্ঠ। তলে বেদ। ৪ ম-স্তোপরি রথ। 
৫ শৈল। ৬কুগুব। ৭ গদা। ৮ শক্তিচিহ্। বাম করে ১ তজ্জনী মধ্যমার 
সন্ধি হ্টতে কনিট্টার তল পধ্যস্ত পরমায়ু রেখা । ২ তাহার তলে কর হইতে 
আরম্ত হয়! তজ্জনী ও অঙুষ্ঠ মধ্যদেশ গত অগ্তরেখ! । ৩ অঙ্গুষ্টের তলে মনিবন্ধ 
হইতে উহ্িয়। বক্রগতিতে মধ্য রেখাতে মিলিত হইয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের 
মধ্যভাগ গত অন্ত রেখা অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগে নদ্দ্যাবর্তরূপ অর্থাৎ পাঁচটা চক্রাকার 
চিন্ধ। একত্রে ৮ হইল। ৯ অনামিক1 তলে কুঞ্জর। ১* পরমার রেখা তলে 
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বানী। ১১ মধ্যরেখ! তলে বৃষ । ১২ কনিষ্ঠ! তলে অন্ধুশ । ১৩ব্যজন | ১৪ ্রীবুক্ষ। 
১৫যুপ। ১৬বাণ। ১৭ তোমর। ১৮ মালা। দক্ষিণ হস্তে বাম কস্তের স্টায় 
পরমা়ু রেখদিত্রয়। অস্ুণীগুলির অগ্রে শঙ্খ পাঁচটা । ৯ তজ্জরণী তলে চামর। 
১* কনিষ্ঠ। তলে অন্কুশ। ১১ প্রাসাদ | ১২ দন্দুভি। ১৩ বজ্র। ১৪ শকটধুগ। 
১৫ কোদণ্ড। ১৬ আমলি। ১৭তৃঙ্গার। বাম চরণে সপ্ত। দক্ষিণ চরণে অই। 
বাম করে অষ্টাদশ । দক্ষিণ করে সগ্তদশ। একত্রে পথশশ চিহ্ন সৌভাগ্য রেখ! । 

বিজয়। এই সমস্ত গুণ অন্তে কি সম্ভব হয় না? 

গোস্বামী । জীবে বিন্দু বিন্দুবপে এই সকল গুণ আছে । গ্ররাধিকায় 
এই সমস্ত গুণ পুর্ণকূপে থাকে । দেবী প্রভৃতিতে অন্ত জীব অপেক্ষা কিছু কিছু 
অধিক পরিমাণে আছে। শ্রীরাধার সমস্ত গুণই অগ্রাকৃত, কেননা! প্রাকৃত 
জগতে কাহাতে ও এ সকল বিশুদ্ধ ও পূর্ণরূপে নাই। গৌরী গ্রভৃতিতে৪ এ 
সব গুণের শ্তদ্ধতা ও পূর্ণতা নাই। 

বিজয়। আছা! শ্রীমতী রাধিকার রূপ গুণ অবিচিন্ত্য । তাহার ক্ুপাতেই 
কেবল তাহা! অনুভব করা যায়। 

গোস্বামী । সে ব্ূপ গুণের কথা আর কি বলিব, স্বয়ং কুষঃ ও যেরূপ ও 
গুণ দেখিয়া সর্বদা মোহিত হইয়া থাকেন, তাচার আর তুশনা কোথায়? . 

বিজয়। প্রভো! কৃপ| করিয়া শ্রুমতী রাধিকার সথীগণের বিষয় বলুন। 

গোস্বামী । শ্রীরাধার যুথই সর্বোত্তম । সেই যুখে যে সকল লঙন! 
আছেন তীহথার! সর্বনদগণ ভূষিত। তাহাদের বিলাস বিন্বমে সব্বদা মাধবকে 
আকর্ষণ করে। 

বিজয়। শ্রীরাধার সখীগণ কয প্রকার? 

গোস্বামী । পঞ্চ প্রকার যথ|। সখী, নিত্যসথী, প্রাণসধী, প্রির়সখী 
এবং পরম গ্রেষ্ঠসখী | 

বিজয়। কাহার! সখী? 

গোস্বামী । কুম্ুমিকা, বিন্যা, ধনিষ্ঠাদি সদী মধ্যে কীন্্রিত ভইরা থাকেন। 

বিজ্য়। নিত্যলথী কাহার! ? 

গোস্বামী ! কন্তরী, মণিমপ্ররী প্রহ্তি নিত্যনথী। 

বিজয়। প্রাণসথী কে কে? 

গোস্বামী । শশিমুখী, বাসন্তী, লালিক! প্রতি প্রাণসখী। ইহার গ্রায়ই 
বুন্দাবনেশ্বদীর স্বর্ূপতা প্রাপ্ত। 
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বিজয়। প্রিয়দখী কাহার! ? 

গোস্বামী ॥ কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদ নালসা, কমলা, মাধুরী, মুগ্তকেণী, কন্্প 
স্থন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি প্রিরসথী। 

বিজয়। কে কে পরম প্রেষ্ঠনখী? * 

গোস্বামী ॥ ললিতা, বিশাখা, চিত্রা চম্পকলতা', তুঙ্গবিদ্যা, উন্নুলেখা, রঙ্গদেবী 
স্বদেবী, এই আটজন সর্ব সখীগণের প্রধান পরম প্রোষ্ঠ সখী বলির! উক্ত। 
উহার! রাধারুষ্ের প্রেমের পরাকাষ্ঠ। প্রযুক্ত স্থলবিশেষে কখন কৃ্খের প্রতি এবং 
কখন রাধার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন । 

বিজয়। যুথাদি বৃঝিলাম গণ কানাকে বলে? 

গোস্বামী । প্রত্যেক যুখে যে অবান্তর বিভাগ আছে তাহার নাম গণ। যথ! 
জ্রীমতীর যুখে ললিতার অনুগত সখী সকল ললিতার গণ বলিয়! পরিচিত। 

বিজয়। ব্রজগাঙ্গনাদিগের পরোটাত্ব একটা মহদগ,ণ খিশেষ | পরোটা কোন 
স্থলে ইষ্ট বলিয়া বোধ য় না। 

গোম্বামী। এই জড় জগতে যেস্ত্রীত্ব পুরুষত্ব ইচ/ উপাধিক। মায়িক 
কর্ম ফলানুরোধে কেহস্ত্রী কেহ পুরুষ। মায়াতে বৃতর অধর্ম ও তুচ্ছ স্পৃহ 
থাকে, এই জন্যই খধিগণ বিবাহবিধি ব্যতীত স্ত্রীরঙ্গ নিষেদ করিয়াছেন । রসকে 
ধন্মাশ্রিত করিবার জন্য কবিগণ জড়ালঙ্কারে প'রাঢাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
চিদ্বিলাস রসই নিতারূস। দেই রসের হেয় প্রতিফলন মায়ক স্ত্রী পুরুষধগত 
শৃঙ্গার রস। সুতরাং জড়ীয় শুঙ্গার রস অত্যন্ত কুন্টিত ও বিধিপরবশ। এই 
কারণেই প্রাকৃত ক্ষুদ্র নাগিক| সম্থন্ধে পরোঢ়। পরিহ্যক্তা হইয়াছে । কিন্তু ষে- 
খানে সচ্চিদাননা বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ অর্থাৎ নায়ক সেখানে রসপুষ্টির জন্য 
ষে পরোটা! মিলন তাহা নিন্দার বিষয় নয়। এতত্বে অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক 
বিবাহ বিধির স্থান নাই। সেই গোলোক বিহারী যখন শ্তীক্স পরম পারকীয় 
বুনকে প্রপঞ্চ মধ গোকুলের সহিত আনয়ন করিয়াছেন, তখন গোকুল ললন।- 
দিগের স্বন্ধে জড়ালঙ্কারগত পরোটা নিনা স্থান পায় ন। 

বিজয় । গোকুল লালন! প্রেমের উৎকৃষ্ট চিহ্ন কি কি প্রকাশ আছে? 

গোস্বামী । গোকুল ললনাদিগ্ের কৃষে কেবল ননাননানত্ব স্কুত্তি। সেই 
নিষ্টাক্রমে থে সমস্ত ভাবমুদ্র। উদয় হর তাহা, অভক্ত তাক্কিকগণ দূরে থাকুক, 
ভক্তগণের পক্ষে ও ছুর্গম। নন্দনদ্গনে ীশ্ব্যযভাব মাধুয্যাধিক্যক্রমে প্রায়ই 
অপফিত, ₹ষ্ণ পরিঞাদ কগিয়। নিগ চতুভূলিত্ব প্রকাশ করার গোপাগণ তাহা 


ত্রযুস্ত্রিংশৎ অধ্যায় ৩৬১ 


কমার করেন নাই। আবার শ্ীরাধাব সন্রিকর্বে সে ১৮$%গহ ণপু হইল | 
খিছুজ কৃষ্ণ প্রকাশ হঈলেন। এ সমস্মই রাধার শিগুগপারকীয় বসঠাবের "ল। 
বিজয় | চরিতাথ হইলাম । প্রভো। এখন নায়কা ভেখ ব্যাখা! ককন। 
গোস্বামী । নাধিকা তিন প্রকার অর্থ স্বকীয়!, পরকীয়া ও সাঁমাগ্তা । 
[১দসের স্বকীম! পবকীধাযাধগেব কথা বলিমাছি । এখন সাশান্গাথ কণা বলিব । 
জডালস্কারিক পগ্ডিতগণ একবপ স্তির করিষাছেন দে সামাঙ্গ। নাগ্রিকাগণ বেএ। 
ভাভার। কেলল অর্থ লোভী । গুথহীন নায়কে দ্বেষ এখ শুণবান নায়কে 
অনুরাগ কবে না। সুরাং তাহাদের শূঙ্গৰর কেবল শৃঙ্গারাভাস মাঞ, শঙ্গার 
নয়। কিন্তু মধুবায় যে নৈধিপাী কুন্টা ঠাহাকে সামাগ্তা খপিয়। শাহাব কু 
1খষয়ক শগ'র পসাভাব প্রসঙ্গ হহাল৭ কোন প্রকাবনাৰ যোগ্য হওয়ায় তাহাকে 
আমর! পারকীয়া যধ্যে পরিগণিত করি । 
বিজয় । নে শাববোগাতা। কি? 
গোশ্বামী। বুঁদ মখন বুকপ। ছিল, তখন তাহার অঞ্গর রাত হয় নাই । 
ক্কষঙ্চূপ দশন কবিয়া কুধগাঙ্গে যে শন দান স্পঠা হইল ভাঙাই ভাঙার ভিজ 
কাব এছ জগ্ঠ ভাঙাকে পাবকীমা বগ। বায় । কিছু গওঅঠ্ষাগণের মে কষে 
হ্থধান বাহু তাহা বৃন্গাষ উদয় হয নাঠ। শুঞরাং ভাহাব পাত মহিবাদিগের 
বত অপেন্সা তান জাহীয়। এই জগ্তভ সে কুঞের উত্তবীয় আকষণপুণ্থক রাত 
প্রাথনা করিরাছল। প্রযত্থ ভাবের আহ স্বাথ প্রাথনা থাকায় তাহাপ রাত 
সাধারণী। 
বিজয় | খ্রঁাকে পরকীগা। মাপা গাণত করাধ রুষ্ঃপ্রেমে স্বকীয় পরকীয়! 
এই দ্র প্রকার নায়িক ভেণ দেখিডোছ। ইাদের মধো আব কি প্রকার শেদ 
আছে ভাই! বলিতে আগু। ভয়। 
গোস্বামী । চিদ্রসে স্বকীয়া পরকীয়া উতয়বিধ নায়িকাই মুগধা, মধ্য ও 
প্রগলত! ভেদে তিন প্রকার । 

* বি্জয়। প্রভো। আপণাব অপাব ধপায় এখন চিদ্রদ মনে হহণেই 
আমি আপনাকে ব্রজাঙগনা বলিয়! মনে করি | তথন মাষিক পুক্ষভাব কোছার 
যায় তাহার উদ্দেশ পাই না । আমি এখন নায়কাদিগের ভাব ভেধ জানিঠ 
নিতান্ত ব্যাকুল, কেনন! বমণী ভাব লাশ করিরাও উপধুধ্ণ 'ক্রয়াপৰ ২5৫ 
পারি নাই। অতএব আপনাতে সেই ভাব আর্ত করিয়া ধু) সেবা করিবাব 
জগ্ত আপনার শ্রচরণে দ্ষিজ্ঞা্গ হইল! আসয়াঃহ। খ্ণুশ মু [কি শ্রাকাব। 

৪১ 


৩৬২ জৈব ধর্ম । 


গোস্বামী। মুর লক্ষণ এই | তিনি নবযৌবনা, কামিনী, রতিদানে 
বামা, সথী্িগের বশাঠত, রনি চেষ্টায় অতিশয় লঞ্জিতা, অথচ গোপনে সুন্দর 
দ্ধপে মইশীলা। নায়ক 'অপরাধী হইলে তিনি সজল নয়নে তাহাকে দেখেন। 
প্রিয়াপ্রিয় কথ! বলেন না। মান করেন ন1। 

বিছ্যয়। মধা! কি প্রকার? 

গোস্বামী । মধ্যার লক্ষণ এই, তাহার মদন ও লজ্জ। সমান সমান। তিনি 
নবযৌবনী। ত্তাঙ্তার উক্তি দকল কিয় পরিমাণে প্রগল ভুক্ত । তাহার 
স্থরতক্রিয়ায় মোচ পশান্ত অনুভব । মানে কখন কোমল! কথন করুণা । 
মানবতী মধ্য কখন ধীরা, কখন অদদীরা এবং কখন বা ববীরাধীরা হন। যে 
নায়িকা জাপরাধী প্রিয়বাক্তিকে উপচাদের সহিত খক্রোক্তি করেন তিনি 
ধীরা মধ্যা। যে নান্নিকা রোষপুর্ধ্বক বল্লভকে নিুর বাক্য প্রয়োগ করেন ঠিনি 
অদীরা মধ্যা। যেনায়িক! সাশ্ নয়নে প্রিয়ব্যাঞ্জর প্রাত বক্রোঞ্তি করেন 
তিনি পীরাধীর! মধ্য। | মধা। নারিকায় মুগদা ও গ্রগল্ভার মিশ্রভাব থাকা 
মধ্যাতেই সর্বরসোৎকর্ষ লঙ্ষিত হয়। 

বিজয়। প্রগল্হা কি প্রকার? 


গোস্বামী । প্রগল্ভার লক্ষণ এই । তিনি নবযৌবনী, মদান্ধ, রতি বিষয়ে 
অন্ত্যন্থ উত্স্থকা। তিশি ভূপি ভরি ভাবোদগম করিতে জানেন। রস ছারা 
বল্পভকে আক্রমণ করেন। তাহার উক্তি গু টেষ্টা অতিখর প্রৌট। মান 
ক্রিয়ায় তিনি অত্যন্ত ককর্শ। মানবতী প্রগর্গ ধীরা, অধীর! ও প্রীবাদীরা 
ভেদে তিন প্রকার । ধীর প্রগলভ। সন্োগ বিষয়ে উদ্বাসীন, ভাব গোপনদখাল। 
এখং আদরকারিণী। অধীর প্রগলভ। নিট্ুরবূপে কাস্তকে তাড়না করেন) 
ধীরাধীরা গ্রগল্ভ! ধীরাধীরা নায়িকার ন্যায় গুণবিশিষ্টা । জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভেদে 
মধ্যা এবং প্রগলভ| জ্যেষ্ঠ মধা| ও কনিষ্ঠ মপ্যা এবং জোষ্ট প্রগল্ভা ও কনিষ্ঠ 
প্রগল্ভ প্রভেদ । নায়কের প্রণয় অনুসারেই জোষ্ঠ কনিষ্ঠ শেদ উদয় হয়। 

বিজয় । প্রভো! সাকল্যে নায়িক কত প্রকার । রর 

গোম্বামী। নায়িক। পঞ্চদশ প্রকার । কন্যা কেবল মুগ্ধা স্থতরাং এক 
গ্রকার। মুগ্ধা, মধ্য! ও প্রগলভা ভেদে তিনি আবাব মধ্যা ও প্রগল্ভা ধীরা,অধীর! 
ও ধীরাধীর1 ছেপে ছয়, এইবপে স্বকীয়! সাঁত প্রকার। পরকীয়া! ও সেইরূপে 
সাত প্রকার, সাঁকল্যে পঞ্চদশ প্রকার । 

বিজয়। নারিকাদিগের অবস্থা ভেদ কত প্রকার? 


দ্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়! ৩৬৩ 


গোগ্বাদী। 'আসভিসারিকা, বাসক সঙ্গ, উৎকঠিত।, খণ্ডিত, বিপ্রলঙ্ধা, 
হলচাত্বরিতা, প্রোধিত তর্ভৃক। ও ্বাধীন ভর্তক1 এই রূপ আট প্রকাৰ অবস্থা । 
পূর্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার্ই এই আট প্রকার অবস্থা আছে। 

ধিজয়। আঁতসাপ্রিকা ক প্রকার ? 

গোত্বামী। ধিনি ফান্তুকে অভিদার করান অথথ! স্বয়ং অভিসার ফরেন 
ভিনি 'অভিসারিকা | ঘধিনি শুক্লপক্গে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্ধক গমন করেন 
নি জ্যোত্শাভিসারিকা 1 ঘিঁন রুষপক্ষে কুষ্ণবর্ণ বসনাদি পারধাঁনপূর্বক যাও! 
কষক্পেন তিনি ভমোভিসানিক। লঙ্জায় ভিনি স্বীয় অঙ্গে পীন, নিঃশব্দ, অলঙ্তি 
স্কৃতাবণ্ড্া হইরা একটা লিগ্ধসখী সঙ্গে গমন করেন। 

বিজয় । বাপকসক্জ! কি প্রকার? 

শোথ্বামী 1 স্বীয় অবদর ক্রমে কাণ্ত আলিবেন এই আশাকে নায়িকা 
নিজদেহ সজ্জা! ও পুঁঠলজ্জা করেনা তন খানকসজ্জিক| ধলিয়। উক্ত হছন। ম্মর- 
ক্রিয়। সঙ্কল্ন,কান্খের পথ নিপ্ীক্ষণ, সথীসং পলা কথ।, পুনঃ পুনঃ দুতীকে প্রতীক্ষা 
করাই ভাহার চেষ্টা। 

বিজয় । উতৎকঙ্িতা ক্ষি প্রকার? 

গোস্বামী । নিরপরাধী নায়ক অপ্দতে বিশ্ব কপলে যে নায়িকা উৎসুক! ও 
বিরছোত্কষ্টিতা হন, উহাকে ভাবজ্ঞ ব্যাক্তগণ উৎকঠিতা বলেন। হন্তাপ, কম্প, 
অনাগমনের হেতু বিতন্কণ, বিরক্তি, খাম্প মোচন এবং স্বীয় অবস্থ। বর্ণন এই নকল 
সাহার চেষ্টা । বালক সঞ্জার দশা শেছে মান যে স্থলে না ভয়, নায়কের পারব 
বিষ্ঞারে এবং সঙ্গমাভাবে উৎকণ্ঠা হয় । 

[খ্জয়। থাঁওতা কিক্প? 

গোস্বামী । সময় উল্লজ্বঘন করও: অস্ত নাগ্সিকার ভোগচিছ্ু ধারণ পুর্ববক 
লায়ক রা শেষ করিয়! আসলে নারিক। থাও৩ হন । ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বান ও 
ভূফীভাবই তাক্কার চেষ্টা । 

» বিজয় ॥ বিগ্রলন্ধ! কি প্রকাদ্? 

গোস্বামী । প্রাণবল্লভ সঙ্কেত করিয়াও দৈবাৎ না আমিলে ব্যথাকুল! 
লারিক বিপ্রপন্ধা ভন নির্কেদ, চিন্তা, থেদ, অস্ত, মুর্চঘ1, দীঘনিশ্বালাদি তাহার 
চেষ্টা? 

বিজ্ধয়। কলহান্তরিভা কিজপ? 

গোস্বানী। বল্লভ সাথদিগের সম্মথ গাদপতি* হইলেও গে লারিক। 


৩৬৪ জৈব ধর্ম । 


ক্রোধভরে 'টাাকে নিরাশ করেন তিনি গ্রালাপ, সন্তাপ, গ্লীনি, দীর্ঘনিশীসাপি 
চেষ্টা লগিন কলহান্তরিত বলিয়া! উ্রু হন) 

বিজয়। প্রোথিত ভর্ভকা কে? 

গোস্বামী । কান্ত দুরদেশে গেলে নায়িকা প্রোধিত-ভঞ্ক! হন। বল্পতের 
গুণকীত্ন, দৈগ, কশতা, জাগরণ, মালিন্ত, অনবস্থান, জড়ত। এবং চিন্তা 
তাার চেষ্টা । 

বিজয়। স্থার্দীন ভ্তত্কা কে? 

গোল্বামী। বল্ল ফাহার আয়ন্তাধীন তয় সর্বদা নিকটে থাকেন 
তিনি শ্বাপীন ₹%ুক1। বনলীলা, জলক্রীড়া কুশ্রমচয়নাদি তীঁহার চেষ্টা । 

বিজয়। স্বাদীন ভু ক! অবস্থা বড় আনন্দজনক ? 

গোস্বামী । নায়ক যদি প্প্রেষবন্ত হইয়া ক্গণকাল ত্যাগ করিতে সমর্থ ন। 
হন, তবে শ্বাধীন ভর্ভুকাকে মাধধী বল! যায়। অষ্টনাঁয়িকার মধ্যে স্বাধীন 
ভন্তৃকা, বাসকসঙ্জা, অভিসারিকা এই তিন প্রকার নায়িকা জষ্টচিত্ত হ₹টয়। 
অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। খগ্ডিতা, ধিপ্রলন্ধা, উতৎ্কণ্ঠিতা, প্রোধি৩-ভর্তকা ও 
কলঙান্তরিত। এই পাঁচ প্রকার নায়িকা ভূষণ শৃন্ট। হইয়! বামগণ্ডে ভম্ত প্রদান 
পুর্বক খেদ ও চিন্তায় সন্তপ্ত হন। 

বিজয়। কৃঞ্কপ্রেম সম্তাপ 1 ইহার তাৎপর্য কি? * 

গোম্বামী। কৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় সুতরাং পরমানন্দ স্ব্ূপ। সন্তাপাদি সেই 
পরমানন্দের বিচিত্রতা । জড় জগতে ষে সন্তাপ তাহা প্রকৃত ক্লেশদ কিন্তু 
চিজ্ঞগণে তাহা আনন্দ বিকার বিশেষ। আম্বাদনে চিন্ময়রস সুখ বুরিবে। 
কথায় তাহ! ব্যক্ত করা যায় না। 

বিজয়। এই সকল নায়িকার মধ্যে প্রেষ তারতঙা কিরূপ ? 

গোস্বামী । ব্রজেঞ্নন্দনের প্রেম তারতম্য ক্রমে সেইনায়িকাগণ উত্ভষা, 
মধ্যম। ও কনিষ্ঠাভেদে ত্রিবিধ। যে নারিকার কৃঝে। যে পরিমাণ ভাব, কৃষের ও 
(মই নাগিকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাব উহ! বুঝিতে ভইবে। 

বিজয়। উত্তমার লঙ্গ'ণ কি? 

গোস্বামী । উত্তম নায়িক! নায়কের ক্ষণকালের স্ুখবিধান করিবার জগ 
আথ্ল কন্ম পারতভ্যাগ করেন । নানক তাহাকে থেদাশ্বিত করিলে ও অহুয়ার 
উদগম হয় না। যর্দ কেহ নায়কের ক্লেশের কথা মিথ্যা করিয়। ও বলে তাবে 
তাঙ্থাব হয় বিদীণ হয়। 


৮ 
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[ধজম। মধ্যমীর লঙ্গণ কি? 

গোস্বামী । নাদকেব ক্রেশ বার্ভীয় চিন্ত খিন্ন হয় এইমাত্র । 

বিজ । কনিষ্ঠার লক্ষণ কি? 

* গোস্বামী | নায়কের সহিন্ত মিপন করিতে যিনি প্রতিবন্ধককে আশঙ্ক! 

করেন তিনি কণিষ্টা। 

বিজয়। নায়িক সংখ্যা! কত হইল। 

গোস্বামী । একত্র করিলে নায়িকা-স'খা! তিনশত মষ্টি হয়। যথা 
প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকার বল। হইয়াছে তাহাকে অষ্টগুণ করিলে একশত বি'শতি 
হয়। তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়! গুণ করিলে তিনশত যষ্টি হয়। 


বিজয় । আম নাগিকাদিগের বিবরণ শুনিলাম। এখন ঘুখেশ্বরীদিগের 
পরস্পর ভেদ কি আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা কার। 

গোস্বামী । নুথেশ্ববীধিগের স্ছদাদ ব্যবহার অথাৎ স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও 
তটস্ত ভেদ আছে । সৌভাগ্য তারগুম্যবশওঃ তাহারা অধিকা, সমা ও লঘী 
এই প্রকার ভেদে লক্ষিত হন। প্রখর, মধ্যা ও মুদ্দীতেদে তাঙার। আবার 
তিনভাগে বি৬ক্ত । বাহাদের প্রগলভ বাক্য তাহারা প্রথরা বলিয়া খ্যাত। 
যাচাদের বাক্যে প্রথরতা। অত্যল্প তাহাগা মুদ্ী এবং যাহার তহয়ের, মধ্যগত, 
তাভারা মধ্যা। আত্যনস্তিকী ও আপেক্ষিকী ভেদে অধিকাগণ [দ্ববিধ। যান 
সব্বথ। অসমোদ্ধ তিনিই আত্যস্তিকাধিকা । 1তানই রাধাঃ তিনিই মধ্যা। 
তাহার সমান আর কেহ ব্রজে নাই। 

বিজয় । আপোক্ষকাধিক! কে কে? 

গোস্বামী ॥ বুথেশ্বরীগণের মধ্যে এককে অপেক্ষা করিয়! অন্য ধিনি শেঠ 
হন তিনিই আপেক্ষিকাধিক বলিয়া উক্ত। 

বিজয়। আত্যান্তকী লঘু কে? 

গোস্বামী । অন্ত নায়িকাগণ যা অপেক্ষ। নান নন, তিনিই আত্যস্তিকী লঘু 
'আত্যত্তিকী অধিক! অপেক্ষা সকল নায়িকাই লদু। আত্ন্থিকী লঘু ব্যতীত সকল 
যুথেশ্ববীই অধিক1। সুতরাং আতান্তিকী অধিক বুখেশ্বপ্ীর সমত্ব ও লঘুত্ের 
সম্তাবন। নাই। আত্যন্তিকী লঘুর অধিকত্ব সম্ভাবনা নাই। সমাপঘু একই 
প্রকার। মধ্যাগণের অধিক প্রথরাদি তেদে নয় প্রকার ভেদ আছে। অতএখ 
সুখেখরীগণের ছ্বাৰশ প্রকার ভেদ। যখ। ১ আত্যন্তিকাধিকা ২ সমালঘু ৩ 
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অধিকমধ্যা ৪ সমমপ্যা ৫ লবুমধ্যা ৩ অধিকগ্রথরা ৭ পমপ্রথয়া ৮ লঘুপ্রথব! 
৯ অধিক মৃদ্বী ১০ ১১ লঘুমৃদ্ধী ১২ আত্যস্তিক লঘু । 
বিজয়। আমি এখন দূতীভেদ জানিতে বাসন! করি। 
গোস্বামী। কুষ্সঙ্গম তৃষ্ণাগ্রযুক্ত নায়িকাগণের সহায় শ্ববপ দুতীর 
প্রম্বো্গন। দৃী, স্বয়ং দৃূততী ও আগ্রদূতীভেদে ছুই প্রকার । 
বিজয়। স্বয়ং দূতী কিজপ? 
গোস্বামী । অতান্ত গুৎসুক্যবশতঃ লজ্জার ক্রটী হয়। অন্ক্লাগে মোহিত 
হইয়া স্বয়ং নায়কের প্রতি ভাব প্রকাশ রুরেন,তাহাই স্বয্ং দূতী। এই অভিযোগ 
কায়িক, বাচিক ও চাক্ষুষভেদে তিন প্রকার। 
ধিজয়। বাটিক অভিযোগ কিরূপ? 
গোম্বামী। ব্ঙ্গই বাচিকঅভিযোগ, তাহ! শববাজ ও অর্থব্যঙগ ভেঙ্গে 
ছুই প্রকার। ব্যঙ্গ আবার ক্ৃষ্ণকে বিষয় করিয়া এবং অগ্রবস্থী ভ্রব্কে বিষয় 
করিয়! নিজ কাধ্য করে। 
বিজয়। কৃষ্ণ বিষয়ক ব্যঙ্গ কিরূপ? 
গোস্বামী । কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশ দ্বার! ব্যঙ্গ হুই প্রকার কাধ্য করে। 
বিজয়। সাক্ষাৎ কিরূপ? 
গোম্বামী | গর্ব, আক্ষেপ ও যাজ্জঞাদিভেদে সাক্ষাৎ ব্যশ্গরূপ অভিযোগ 
বছবিধ। 
বিজ্য়। আক্ষেপ বাঙ্গ কি্ধপ? 
গোস্বামী । আক্ষেপের দ্বার! শব্দোথবাঙ্গ একপ্রকার ও অথোখ বাঙ্গ আর 
একগ্রকার। তোমরা আলঙ্কারিক, তোমার্দিগকে ইহার উদাহরণ দিতে হুইবে না। 
বি্য়। আচ্ছা তাহাই,বটে। যাদু দ্বারা বাঙ্গ কিন্পপ? 
গোন্বামী। ম্বাথ ও পরাথভেদে যাক ছুই প্রকার। ছুই প্রকার যাঞ্জীতেই 
“শন্দব্ ও অথব্যঙ্গ । এ সমস্তই শবে ভাব যোগপুর্ববক সাঙ্কেতিক যা! মাত্র। 
স্বাথ যাচ্ছ! নিজের কথা নিজে বল1। পরাথ যাক্জরায় অগ্ঠের কথা অস্টে বল! 
বিজয়। সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ বুঝিলাম। নায়িকাদিগের বাক্যে ক্ক্জের প্রতি যে 
সাক্ষাৎ অভিযোগ বাক্য তাহাতে শবব্যঙগ :ও অথব্াঙ্গ আছে। তাহ! অনেক 
নাটক নাটিকায় দেখা যায় এবং শষ চাতুরীতে কবিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
এখন ব্যপদেশ কি তাহা আজ্ঞা করুন। 
গোস্কামী। অবঙ্কার শান্তর অপদেশ শঙ্ধ হইতেই ব)পদেশ শবাটিকে পারি 
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ভাষিকী সংগ্তা বণিয় জান। অপদেশ ব্যাজ অর্থাৎ অন্ত কিছু বর্ণনের ধার! 
অভীষ্ট বোধন । ভাতপর্য এই যে কোন এক বাকাদ্বার! স্পষ্টাথ এক হুম কিন্ত বাঙ্গার্থে 
কৃষ্ণের নিকট সেব! যাক্ত! বুঝায় ইহারই নাম ব্যপদেশ। মেই ব্যপদেশ দুহীরূপে 
কার্য করে। 

বিজয়। ব্যপদেশ এক প্রকার ছলবাক্য। যাচ্ছা তাচার গৃঢ অর্থ হয়। 
এখন পুরস্থ অর্থাৎ অগ্রবস্তী বিষয় একটু ধ্যাথা করুন। 

গোম্বামী। হি সম্মুথে শুনিতঠেছেন, তথাপি শুনেন নাই এরূপ মনে 
করিয়! অগ্রস্থিত কোন জন্তকে লক্ষ্য করিঠ। যে জল্প ব্যব্ার কর! যাস তাহাহ 
পুরস্থ বিষয় গত ব্যঙ্গ । তাঙাও শব্োথ ও অর্থোথ ভেদে ছুই প্রকার। 

বিজয়। আপনার কৃপায় এ সব বুঝিলাম। এখন আব্দিক অভিযোগ 
বলুন । 

গোস্বামী । অঙ্গুলি স্ফোটন, ছল করিয়া সম্ভ্রম অর্থাৎ ত্বরা, ভয় ও লজ্জাবশঙ 
গাত্রাবরণ, চরণদ্বার। ভূমে লিখন, কর্ণকণ্ুয়ন, িলকক্রিয়া, ধেশধারণ, জবিক্ষেপ, 
সথীকে আলিঙ্গন, সথীকে তাড়ন!, অধর দংশন, হার গুল্কন, অস্কারের শব করা, 
বাহুমূল উদঘাটন, কৃষ্ণনাম লিখন, তরুতে লতা! সংযোগ এইরূপ ক্রিয়া সকল 
কৃষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে আব্দিক অভিযোগ হয়। 

বিজয়। চাক্ষুষ অভিযোগ বলুন। 


গোস্বামী । নেত্রের ভাস্তা, নেপ্ধকে অধ মুদিত করা, নেতরান্ত ঘূর্ণন, নেত্রান্তের 
সঙ্কোচ, বক দৃষ্টি, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষার্দি চাক্ষুষ অহিযোগ । 

বিজয়। স্বয়ং দূতী বুঝিয়াছি। সঞ্ষেত মাএ কাথত হইক্সাছে খটে তা! 
অনন্ত প্রকার হইতে পারে। এখন আপ্ত দুঠীর কথা আজ্ঞা কক্টন। 

গোম্বামী। যে দৃতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ওর করেন না | স্েহবতী ও 
বাগ্মিনী। সেইগ্প ব্রজন্ুন্দরীদিগের দূতী। 

বিজয়। আগ্তদূতী কয় প্রকার? 

গোম্বামী। অমিতাখা, নিশ্থষ্টার্থ এবং পত্রহারী ভেদে ধুতী তিন প্রকার। 
ইঞ্সিতের অভিপ্রায় জানিয়! মিলন সংযোগ কাগ্সিণীকে অমিতাথ| দূতী বলেন। 
যুক্তি ঘ্বারা মিলনকারিণীকে নিন্থাথ! দূতী বলেন। যিনি সল্েশমাত্র বহন 
করেন, তিনি পত্রহথারী। 

বিজয়। 'আর কেহ আপ্ত দুতী আছেন। 


৩৬৮ জৈব ধর্া। 


গোম্বামী ॥ শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী 
এবং সখী ইত্যাদি ও দুতীমধ্যে পরিগণিত | চিত্রকাঞ্ণী প্রভৃতি শিল্পকারী 
চি্ন্থারা মিলন করান । দৈধন্ঞা দূভীরাশিফণাদি বলিয়! মিলন করান। পৌর্ণ- 
মাসীর গ্ভায় তাপসাধি বেশধারিনী শিঙ্গিণী দুতী লবঙ্গমঞ্জরী ভান্ুমঠী প্রভৃতি কতি-, 
পর সখী পরিচারিকা দুতী রাপিকারধির ধাত্রেরী দূতী হন বনদেবী বুন্দাবনের 
অরিষ্ঠাতী দেবী । পূর্বোক্ত সখীগণ ও দুশীভন। তারা বাচাদৃত্য অর্থাৎ 
স্পবাক্যে দৌত্য এবং বাঙ্গ দূত্য অর্থাৎ পৃর্ববোক্তণৎ শন ব্যঙ্গ ও অথ ব্যঙ্গ দ্বার! 
দৌত্য করেন। তাহাতে ব্যপদেশ শব্দ 'মূল, অথ মুল, গ্রশংস। আঙ্গে'পাদি সব্ব- 
প্রকার অভিযোগ আছে । 

বিজয় এই সমস্ত শ্রবণ করত প্রনৃপদে পডিয়! সাট্াঙ্গ দওবদড প্রথান করত 
বিদায় লইলেন। এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় গেলেন। 








চতুস্ত্রিংশহ অধ্যায় । 


মধুর রসবিচার | 


অদ্য বিজয়কুমার অঠি শীপ্ঘ প্রসাদ পাইয়া সমুদ্র ৩ার পথে ভ্রমণ করিতে 
করিতে কাশীমিশরের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের উন্মি ও পঙরী ইতগাপি দেখিয় 
ঠাহার মন রস সমুদ্রের ভাব উদয় হইতে লাগল। তিনি মনে করিলেন আহা ! 
এই সমুদ্র আমার ভাব উদয় করিতেছে । জড়বস্ত হঈয়াও আমার অতি গুপ্ত 
চিষ্ভাবকে উদঘাটন করিতেছে। প্রভূ আমাকে যে রপ সমুদ্রের কথা বলেন সে 
এইরূপ। আমার জড়দেহ ও লিঙ্গদে* দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে আমি রস সমুদ্রের 
তীরে নিজ মঞ্জরীম্বরূপে বসিয়! রপান্বাদন করিতেছি । নবাশ্ুদবর্ণ কৃষ্ণ আমাদের 
, একমাত্র প্রাণনাথ। তাহার পার্খাস্থ ঠা বৃষভাহ্নন্দিনীই আমাদের ঈশ্বরী অর্থাৎ 
জীবিভেশ্বরী। রাধাকৃষ্ণেব প্রণয় বিকারই এই সমুদ্র। রসভাব সমূহই এইট 
উদ্মিমাল!। যখন ষে ভাব উঠিতেছে তাহাই বিচিত্র লহরী হইয়া তটস্থ সখী যে. 
আমি আমাকে প্রেমরসে ভাসাইতেছে। রসসমুদ্রই কৃষ্চ সুতরাং সমুদ্র তণ্র্ণ 
বিশিষ্ট। তাহাতে প্রেমভরঙ্গ রাধ। সুতরাং তাহাতে বর্ণ লাবগ্যগত গৌরিত্ব। 
বুছদ্বুহরৃম্মিগণ সখী। ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র লঙ্গরীগণ সখীর পরিচারিকা। আমি একজন 
ভন্মধ্য হইতে দূর টে নিক্ষিপ্ত! অগ্রপরিচারিক1 বিশেষ । এছ সকল শাবিতে 
ভাখিতে খিয় সুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সিং লাভ করিয়া ধীরে ধীরে 


৮ 


চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায় । ৩৬৯ 


শ্রীগুরুর চরাণ গিয়! সার্টাঙ্গ প্রণাম করিয়| দীনভাবে বপিলেন। গোস্বামী পাদ 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয্না লিলেন, বিজয় ! তুমি স্বচ্ছন্দে আসিয়াছ ত? বিজয় 
কহিলেন, প্রভে। ! আপনার কৃপাই আমার সকল মঙ্গলের মুল। আমি সথীর 
অনুগত হইবার জন্য সধ্ীদিগের ভেধ ভাল করিয়! জানিতে ইচ্ছা! করি। 


গোস্বারী। 


বিঈয়! সবীদিগের মাহাত্মা বর্ণন কর! জীবের সাধ্যাতীত | 


তবে আমর! শ্রীৰপের অনুগত হইযা ইহাই অনুভব করিয়াছি । ব্রজন্ুন্দরী 
সথীগণই প্রেমলীল! বিহারের সম্যক বিস্তারকারিণী। তাহারা রজনুব! যুগলের 
বিশ্বাস- ভাণ্ডার ম্বরূপ। অতি ভাগ্যবান লোকেই তাহাদের স্থন্ধে সু&বপে 
বিচার অবগত »ইতে ম্পৃহা করেন। এক যথাহরক্ক সথীদিগের মধ্যে পুর্োস্ত" 
মন অধিকা, সম! লঘীভেদ এবং প্রথরা, মধ্য। ও মুদ্বীভেদ আছে। সে সমস্ত 
ভেদ আমি গতকলা তোমাকে বণিয়াছি সে সম্বক্কে শ্রীপের প্রমাণ বাক্য সর্বদা 
স্মরণীয় । তাহা! এই 


প্রেম-সৌ ভাগাসাদ গুণা|দাধিক্যাদধিকা সথী। 
সম! তত সাম্যতে। জ্ঞেয়া তল্ঘৃত্বতুগ! লঘুঃ ॥ 
ছুল্ঘ্য বাকা প্রথর! প্রখ্যাত গৌরবোচিতা। 
তদৃনত্বে ভবেন্যৃদ্ধী মধ্য। তৎ সাম্যমাগত। ॥ 
স্বযুথে যুখনাখৈব স্তাদত্রাতাপ্তিকাহধিক1। 

স! কাপি প্রথর! যুথে ক্কাপি মধ্য মৃছঃ চিৎ ॥ 


বিজয়। আত্যন্তিকাধিকা যুথেশ্বরী । ঘুখমধ্যে তিনি সর্ববাপেক্ষ। গ্রধানা । 
তাহার আত্যন্তিকাধিক! স্বভাব ও উক্ত প্রথরা, মধা! ও মৃদ্ধভেদে ভেদত্রয় আছে । 
আত্যস্তিকাধিক প্রথর! আত্যন্তিকাধিক মধ্য! ও আত্যন্তিকাধিক মুদ্বী শ্বভাবের 
কথ। আপনি পূর্বেই কহিয়াছেন। এখন সথীদিগের সেরূপ ভেদ কি প্রকার 
তাহ! অনুগ্রহ করিয়! বলুন। 

গোস্বামী । ফূথেশ্বরীই কেবল আত্যন্তিকাধিকাঁ। যুথমধ্যে যত সথী আছেন 
তাহাদের মধ্যে আপেক্ষিকাধিকা আপেক্ষিক সম! এবং আপেক্ষিক লঘ্খী এরূপ 
ভেদ আছে। আবার প্রথরা, মধ্য, মৃদ্বী ভেদে পয়। প্রতিন তিন গুপেনয় 
প্রকার। বথা-- 

১ আপেক্ষিকাধিকা প্রথরা। ৪ আপেক্ষিক দন! প্রথরা ৭ আপেক্ষিক 


লঘু প্রথর। ৷ 
৪৭ 


৩৭০ জৈব ধর্ম 


২ আপেক্ষিকাধিক মধ্য । ৫ আপেক্ষিক সমা মঙ্যা। ৮ আপেক্ষিক 
লু মধ্য! | 

৩ আপেক্ষিকাধিক মুদ্বী। ৬ আপেক্ষিক সম মুদ্বী। ৯ আপেক্ষিক 
লু মুখী । 

আত্যন্থিকলঘু ও ছুই প্রকার-_-আতশ্তান্তিকলঘু ও সমালবু । নয় ও এই ঢুই 
মিলিত হইয়! এগার হইল। য্‌থেশ্বরীকে লইয়া দ্বাদশ প্রকার নায়ক! এক এক 
যুথে আছেন। 

বিজয়। প্রভো ! গ্রসিদ্ধ কোন্‌ কোন্‌ সথী কোন গ্রকাপভেদে 
গণিত হন? 

গোস্বামী । লপিতাদি সধীগণ শ্রীবাধার ঘথে আপেক্ষিকা ধক প্রথবা শ্রেণা- 
তক্তা। তীতারই যুথে বিশাখাদি বখীগণ আপেপ্িকাধিক মধ্য! মধ্যে পার 
গণিত । সেই বথে আপেক্ষিকাধিক মুগ্ীশ্রেণীতে চিত্রা ও মধুপিকা প্রভাত সবী- 
গণ পরিগণিত। শরাধার তুলন! অপেক্ষায় শমলপিতাপি অষ্টনখীহ আপেক্সিক 
শঘু মধ্যে গণিত। 

বিজর। সেই আপেক্ষিকণণু প্রথরাদিগের মধ্যে কি প্রকার ভেদ ? 

গোন্বামী। লগ প্রথরাগণ বান| ও দাক্ষণাভেদে দুই গ্রকাপ। 

বিজয় । বামা লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । মানগ্র১ণে সব্বদ! উদ্বুক্তা, মানের শৈণিতা কোপনা এবং 
সহঙ্গে নায়কের বশাত হন না একপ সথী বামা। রাধিকার য থে লণিতাদি খাম 
প্রথর! কীন্তিত হন। 

বিজয়। দক্ষিণার লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । যে নায়িকা মান নিবন্ধ সহিতে পারেন নাহ নায়কের প্রতি 

 মুক্তবাক্য প্রয়োগ করেন এবং নায়কের [মই বাক্যে বশাভৃতা ইন, তিনি দক্ষিণা । 

ওুঙগবিদ্যাদ সথী বাধিকার যথে দক্ষিণ প্রথরা খিয়। নাট হইয়াছেন । 

বিজয় । আতান্তিক লঘু কাহার! ? 

গোস্বামী । সব্বথা মুদ্ধু এবং সর্বাপেক্ষা নিতাস্তলঘু খপিয়। ক্ুন্ুমিকাদি 
সথীগণকে আত্যন্তিক লু বল! যায়। 

বিজয় । সথীদগের দৌত্য কি কপ? 

গোস্বামী । দূরবর্তী নায়ক নাগিকাকে মিপনার্থ অতিনার করানই সথী- 
দিগের দৌতা। 
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বিজয়। সথীপিগের কি নায়িকাত্ আছে? 

গোস্থামী | যূখেঙ্বরী নিত্যনার়িকা । আপেক্ষিকাপিক| এ্রথরা, আপেক্ষি- 
কাধিক মধ্যা এবং আপেক্ষিকাপিক মুখী ইাদের নাগিকাত্ব ও সবীত্ব ডু ধশ্মট 
আছে । আপন! অপেক্ষা লপুদিগের সঙ্গদ্ধে নায়িকান্ব, আপন। অপেক্ষা অধিক! 
সম্বন্ধে সথীত্ব বপিয়া ভাহাদগকে নাষক! প্রায় বলা যায়। আপেক্ষিক সমা 
প্রথরা, মধ্য ও যুদীগণ দিস অর্থাৎ অধিক সম্বন্ধে সী এবং লঘু সম্বন্ধে 
নারিকা। আপেক্ষিকী লঘ প্রবরা, মধ্য! ও মুদ্ধীগণ প্রায়ই সথী। আতাস্তিকী 
লঘুগণ যণঙ্থরী ও উপবোক্ত (তণ প্রকার সথীর গণনায় পথম শ্রেণী। তাহারা 
নিভাসথা | বুথেশ্বরী সনে আপোর্গকী মধীগণ মকলেই সখী ও দ্ভী ভন, 
নায়িক। তন না। আতগ্যপ্তিকী লঘু অথাৎ শিশ্যসথীর পঙ্দে সকলেই নায়িক! 
ভন, দৃতী ভন না। 

বিজয় । সখাদিগের দুতা কে? 

গোস্বামী । যথেশ্বরী ান্যনাধিকা, সকলেব আদরের পাত্রী বলিয়! 
ঠাঠাৰ মুখ্য দোঠ্য নাই । স্ব থমধ্যে ঘিনি খাঙ্ার বিশেষ অন্গরাগিণী সণী 
উতাগাকে যথেশ্ববী ভাতা দৃভ্যাকাগ্যে নিদুক্ত কবেন। নিজে ও ফন সেই সথথীর 
প্রণয়ক্রষে গোণ দৌত্য ও মন্পাদন করেন । দুর গমনাণমন বাভীত যে দুন্য 
ভন তাঁভা গৌণ । তাগ| কষ্চেব সম ও পবোগছেদে ঢু প্রকার | , 

খিজয়। কুষ্চসমক্ষ দূহ্য কত প্রকার? 

গোন্বাদী। সাক্ষেতিক ও নাচকভেদে সেই দুন্য ওই প্রকীব। 

খিজয়। সাহ্কো হক কিবপ? 

গোস্বাযী | চক্ষুপ্রান্ত, ৭ ও ওক্জণ্ঠাদি চাণন দ্বাবা পধীর নিকট কৃঞ্ণকে 
প্রেরণ করেন তাহাই সাগ্ধেতিক | 

বিজয়। বাচিক কিবপ? 

গোস্বামী। পর্পব সন্মথে ঝ| পশ্চাতে বাকা গ্ররোগ দ্বারা নে ছুত্য করা | 
' যায় তাহা বাচিক। 

বিজয়। পরোদ্দ দৃত্য কি প্রকার? 

গোস্বামী । সব্থীদ্ধারা হরির সন্নিধানে সঘীকে অপণ করা, বাহুল্য পূর্বক 
তাহার নিকট সখীকে পাঠান এই সকল পরোক্ষ দ্য । 


বিজয় । নায়িকা প্রায়! দৃত্য কি গ্রকার? 
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গোম্বামী। আপেক্গিকাধিক প্রথরা, মধ্যা ও মুদ্ধী এই তিন প্রকার সথী 
স্বীয় লঘু সথীর জঙ্থ যখন দৃশ্যকাধ্য করেন, তখন তাহীর নায়িকা-প্রায়া দৃত্য 
করা হয। তন্মধ্যে সম মধ্য। সখীদ্ধয়ের পরস্পর সৌহার্দ অতীব মধুব ও অভেদ 
প্রায়। প্রেমবিশেষাভ্ভিজ্ঞ পঙ্ডিতগণই তাহ! বুঝিতে পারেন। 

বিজল্প। সবীপ্রায় দৃত্য কি প্রকার? 

গোস্বামী ॥ লব্ুপ্রথরা, লঘুমধ্যা ও লঘু মৃদ্বী ইহাদের প্রায়ই দুত্য ঘটে। 
এই জন্তই তাহাদের দুশ্যকে সখীপ্রায় দূত্য বলা যার। 

বিজয়। তবে নিত্যসখী কিপ? 

গোস্বামী | নায়িকাত্ব অপেক্ষা না করিয়া সখীত্বেই ধাহাদের প্রীতি 
তাহার! নিত্যসথী | নিত্যসথী আত্যন্তিকী, লঘু ও আপেক্ষিক লঘুভেদে 
ছুইপ্রকার। 

বিজয়। প্রাখধ্যাদি স্বভাব কি সথী বিশেষের নিত্যস্ব ভাব? 

গোস্বামী । স্বভাব হইলেও দেশকাল্‌ বিশেষে তাহাদের বিপধ্যয় হয়। 
যথা রাধিকার মানভঙ্গে ললিতার যত্ব। 

বিজয়। সথীদিগের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম, রাধিকার যদ্ধে সর্বদা ঘটিয়া 
থাকে এপ বোধ হইল। 

গোস্বামী । বিজয়! ইহাতে একটু কথ! আছে। দৃত্যে নিযুক্ত হইয়া! সখী 
নিজ্জনে কৃষ্ণকে মিলন করিলে, কৃষ্ণ সঙ্গম প্রার্থন। করিগেও সথী তাহাতে সম্মত 
হন না। সন্মত হইলে প্রিয় সখীব দূত্য বিশ্বাস রক্ষিত হয় না। 

বিজয়। সথীগণের ক্রিয়া কি? 

গোস্বামী । সথীগণের ষোড়শ প্রকার ক্রিয়। আছে যথা! ১ নায়ক নায়িকার 
পরম্পরের নিকট পরম্পন্রের গুণ বর্ণন | ২ পরস্পরের আনক্তি করান। 
ও পরম্পরের অভিসার করান। ৪ কৃষ্ণের নিকট সথী সমর্পণ 1 ৫ পরিহাস। 
*৬ আশ্বাস প্রদান। ৭ নেপথ্য অর্থাৎ বেশ রচন।। ৮ মনোগভ পরস্পয়ের ভাব- 
উদ্ঘাটনে পটুতাঁ। ৯ দোষছিদ্র গোপন। ১০ পত্যাদিকে বঞ্চনা! করান 
শিশ্ষণ প্রধান | ১১ উচিতকালে নায়ক নলারিকাকে মিলন ১২ চামর 
ব্জনাদির সেবন । ১৩ নায়ক প্রতি স্থলবিশেষে তিরফার ; নায়িকার 
প্রতি স্লবিশেষে তিরস্কার । ১৪ সংবাদ প্রেরণ | ১৫ নায়িকার প্রাণরক্ষা । 
১৬ সব্ববিষয়ে প্রবত্ধ। এই সকল বিষয়ে প্রত্যেক কাধ্যের উদাহরণ আছে, 
শাহ] কি বলিখ? 
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বিজয়। প্রতো ! সঙ্কেত পাইলাম এখন উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে, উদাহরণ 
দেখিয়। লইব। অনেকট! বুঝিতে পারিতেছি। প্রভো, আমি এখন পরস্পর 
সখীদিগের এবং কষে ঘে প্রেমনষ্ঠ! তাহা জানিতে প্রার্থনা করি। 

গোস্বামী । ন্বপক্ষ সথীগণ কষে এবং নিজ যুখেশ্বরীতে অসম ও সমঙ্গেহ 
বহন পূর্বক ছুই প্রকার হন। 

বিজয় । অপমন্নেহ সখীগণ কি প্রকার? 

গোস্বামী । অসমস্লেহ সখী ছুই প্রকার। কেহ কেছ রুষণ অপেক্ষা! নিজযুথে- 
শ্বরীতে অধিক ন্নে্ করেন । যিনি আমি হুরিদাসী মনে করিয়! আন্ত যুথে মিলিত 
না কইয়া কেবল আপনার যূথেশ্থরীর প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহবতী থাকিয়াও তদপেক্ষাকৃষে 
অধিক শ্নেভ করেন তিনি হরিতে অধিক স্সেহবতী বলিয়! পরিচিত। যিনি 
সখীর তদীয়তাভিমানিনী হইয়! কৃষ্ণ অপেক্ষ! সথীতে অধিক স্নেহ করেন, তিনি 
সথী শ্নেহাধিক| বলিয়া! পরিচিত। 

বিজয়। তাহার! কাহারা ? 

গোম্বামী। ধাহাদ্দিগকে পঞ্চবিধ সথীর মধ্যে কেবল সথী বলিয়! উক্তি 
কর! গিয়াছে তাহারাই কৃষ্ণন্নেভাধিকা | ধাহার্দিগকে প্রাণসখী ও নিত্যসথী 
বলিয়! নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে, তারাই সথীন্গেহাধিক1। 

বিজয়। সমন্সেহ কাহার ? 

গোস্বামী। কুষে ও যখেশ্বরীতে ধাহাদের সমান স্নেহ, তাহারা সম-সগেহ! | 

বিজয়। সধীগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহার! ? 

গোম্বামী। যে সকল সখী রাধা ও কৃষ্ে তুল্য পরিমাণ প্রেম বহন করিয়া ও 
আমর! রাধিকার নিজজন বগিয়া অভিমান করেন তাহার! সর্বশ্রেষ্ঠা এবং তীহা- 
দিগকে প্রিন্নসধী ও পরম প্রেষ্ঠসধী বলা যায়। 

বিজয় । প্রন ! সখী দিগের পক্ষ প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যে ভেদ থাকে তাহ! বলুন । 

গোম্বামী। সমস্ত ব্রজনুন্দরীগণকে স্বপক্ষ, নুহৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ 
ভেদে চতুর্বিধ বলা যায়। স্হৃৎপক্ষ ও তটস্থ ইহার! প্রাসঙ্গিক । হ্বপক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ ভেদই ধর্রসপ্রদ। 

বিজয়। ন্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষার্দির বিশেষ বর্ণনা করুন্‌। 

গোস্বামী । শ্বপক্ষ সম্বন্ধে আমি প্রায়ই সকল কথ! বলিয়াছি। এখন 
নুহৃৎপক্ষাদির ভেদ বর্ণন করিতে হইবে | ইঠ্টসাধক ও অনিষ্স্মাধক ভেদে 
সুহৎপক্ষ ছুই প্রকার । যিনি বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষ তিনই তটস্ক। 


৩৭৪ জৈব ধর্মা। 


বিজন্ন। এখন বিপক্ষ বর্ন ককন । 

গোস্বামী । বাহার ইঈহানি ও অনিষ্ট করত বিপক্ষতাচরণ করেন ভাভারা 
পবম্পর বিদ্দেঘ বশভঃ বিপক্ষ হন । ছদ্ম, ঈর্ষা, চাপল, অসুয়া, মৎসর, অমর্য, 
গর্ব প্রতি 'ভাব সকল বিপক্ষ সখী্দিগের অভিবাক্কি হয়। 

বিজয় । গর্ব কিকপে ব্যক্ত হয়? 

গোদ্গামী । অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, উদ্ধলিত, মদ ও ইদ্ধত্য ইত্যাদি 
ভেদে গর্ব ছয়প্রকারে বান্ত হয়। 

বিজয় | এম্তলে অতঙ্কার কিৰপ? 

গোস্বামী । স্বপক্ষের গুণ বর্ণনে পরপঞ্গের প্রতি যে আক্ষেপ তাহাই 
অহঙ্কার । 

বিজয় । এস্তালে অভিমান কিপ ? 

গোস্বামী । ভঙ্গি পুর্র্বক স্বপক্ষেব প্রেমোৎকর্ধাখানই অভিমান। 

বিজয়। দর্প লক্ষণ 'আচ্ছা করুন| 

গোস্বামী । বিহীরোতকর্ষ সুচক গর্বই দর । 

বিজয়। উদ্ধণ্সত কিজপ ? 

গোস্বামী । বিপক্ষের প্রতি যে সাক্ষাৎ উপচাস ত্তাহাই উদ্ধসিত। 

বিজয়। মদকি? 

গোস্বামী । যে গর্ব সেবাদির উৎকর্ষ সাধন করে তাহাই এস্কলে মদ। 

বিজ্ঞয়। ওদ্ধত্য কি? 

গোম্বাদী। স্পঈরূপে নিজের উত্রষ্টতার আখ্যান করাকে ওদ্ধতা বলা 
যায়। সণীগণের হি উক্তি ও নিন্দা গর্ব হয়। 

বিজয়। যুগেশ্বরীগণও কি সাক্ষাৎ ঈর্ষা প্রকাশ করেন? 

গোস্বামী | না, বথেশ্বরীগণ স্বীয় হ্বীয় গান্ভীরধ্য মর্যাদার উদয় নিবন্ধন 
সা্গাৎ স্পঈবূপে বিপক্ষোদ্দেশে ঈষা প্রকাশ করেন ন1। এমন কি সথীগণ 
গ্রথরা হইলেও বিপক্ষ সুথেশ্বরীগণের সম্মুথে প্রায়ই লঘু বাক্য প্রয়োগ করেন ন1।, 

খিজয। প্রাভে! ! ব্রজলীপাষ ফুথেশ্বরীগণ নিত্য সিদ্ধ ভগকচ্ছক্তি বিশেষ । 
স্টাহাদের মধ্যে এপ দ্বেষ্যাধিভাবের তাৎপর্য কি। এই সব দেখিয়৷ বহিষ্মুখ 
তার্কিকগণ ব্রজলীলার পরমতন্বের প্রতি হেলা করে 1 তাহারা বলে যে, ব্দ 
পরমতত্বে এইবপ দ্বেষ্যা্দি ভাৰ থাকে তবে জগতের কাধ্যের প্রতি অবজ্ঞার ঝ! 
বৈরাগ্যের কারণ কি? প্রভো ! আমরা শ্রীধাম নবন্ধীপে বাস করি তথার গ্রীক 
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চৈতন্ের উচ্ছায় সর্বপ্রকার বণ্ম্মিথকে দোখতে পাওয়া মায়। কে কে 
নিতান্ত কন্মকাণ্ডী, কেহ কে বন্ধ্যা তুপ্প্রির়,। কে কেই জ্ঞানধাদী এবং 
অনেকেই নিন্দুক। কৃষ্চণীপায় থে কোন পোধাভাম আছে, তাহাকে দোষ 
বপিয়। এমন অপুর্ব লীলাকে মায়িক বলিয়া মবজ্ঞ| করেন। কপ কাঁঝয়। 
এতস্কটী ব্যাথা! করুন | আমাণের চি দৃঢ় হক । 

গোন্বামী। ধার! নিতান্ত অরনিক, তাঠাপাহ বলেন যে হব প্রয়জনে 
দ্েষ্যাদিভাব প্রয়োগ করা অন্থচিত। এহ, কথাটা বিশেষধপোব্চার করিতে 
গানে দেখা বায় নে কন্পবূন লন্মোহন শ্বপ 'অবনাশক হীাঙ্জর প্রয়ণম্মসথা 
শঙ্গাব ধপ ব্রা যু্ডিমান গুম] বরা কাবঞোছন। াতনিই বা ঠীয শাবমর 
পগধিগেস সগঞ্চে পরম্পর সপবিবাব ঈযাপিকে সিপিলকাণ। বধ কষ্ির জগ্ঠ 
নিক্ষেপ করিয়। থাকেল । এভান্বশন বিশণকালে চাহাদেৰ পবজ্পর বিপক্ষতা 
থাকে না, দ্বে৪মাএই প্রকাশ হম। 

বিজয়। প্রো ! আমব। গুদ্রজীব এশ গু ব্যয় আমাদেব হ্দয়ে সহম| 
উদয় হয়না। আপনি কপ! কানয়! এহ ৩টা একটু পরিধাব করিয়া বাণলে 
আমাদের মঙ্গল হয়! 

গোস্বানী । প্রেমরস দুগ্ধ সমুদ্র । তাহাতে ধিতক্াকপ গোমুন ফেলিলে 
বৈরস্ত উদয় হয়। এ সব বিষয়ে তই বিচার করা তাপ নয়, কেণন! খন স্থুক্কাত 
ফলে ভক্কিদেবী বাহার হৃদয়ে চিদাহলাদণ্ীর ফলক প্রধান করেন তিনি বিন! 
তর্কে সার সিদ্ধান্ত লাভ করেন। পঙ্গাগ্তরে যুক্তিদ্বারা বঙই বিচার করা যায় অচিন্ত্য 
ভাবে সিদ্ধান্ত উদয় হয় না বরং কুতকের খলরূপ কুতুক্টেরিই উদয হয়। কিছ্ুতুমি 
ভাগাবান জীব। ভক্কিদেবীর ক্কপায় সকলই জানিতে পারিয়াছ,তথাপি সিদ্ধান্ত দূ 
করিবার জন্ত আমাকে বা গ্গিজ্ঞাসা কারতেছ তা্া আমি অবণ্য বলিব। ৩াম 
তার্কিক নও, কন্মকাণ্ডী নও, জ্ঞানকাণ্ী নও, সংশয়ী নও, নিতান্ত ধৈধী 
ভক্তির উপাপক নও | ঠহোমাকে কোন পিদ্ধান্ত বণিতে আনার 
*আপত্তি নাই | জিজ্ঞান্থ ঢই প্রকাব | একপ্রকার জিজ্ঞা্গ কেবল শুষ্ক 
নুক্তিকে আশ্রয় কবিয়া জিজ্ঞাস! কবেন। আন্তপ্রকার জিজ্ঞান্থ ভক্তির সন্তাকে 
বিশ্বাস করিয়া শ্বতঃদিছ প্রত্যয় যাহাতে সন্ত ভয় সেইকপ বিচার করেন। শু, 
যুক্তবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উপ্তর দিবে না, কেন ন! তাহার সত্য বিষয়ে কখনই 
বিশ্বাস হইবে না। তাহার বুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিস্থ্য ভাব বিষয়ে চণচ্ছক্ি 
বহিত। অনেক লাঠালাঠি করিঘাও তাহার (কিছুমাত্র অবিচন্ত। বিষয়ে লাও , 
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হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস পরিত্যাগই তাহার চরম ফণ। ভক্কিপক্ষ 
বিচারকগণ এ অধিকার তেদে বৃবিধ। শৃঙ্গার রসে যাহাদের অধিকার জন্মিয়াছে 
তাহারাই এ তত্ব সদ্‌গুরু পাইলে বুঝিতে পারেন । বিজয়! বৃন্দাবন লীলারস কি 
অপূর্ব! ইহ! জড় জগতের শূঙ্গার রসের সদৃশ তত্ব হইলেও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিলক্ষণ। রাসপর্চাধায়ে বলিয়াছেন যে এই লীল! যিনি আলোচনা করেন 
তাহার হৃদোগ সমূলে দুর হয়। বদ্ধজীবের হদ্রোগ কি? জড়ীয় কাম। রক্ত- 
মাংসাদি সপ্ত ধাতুময় যে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষ অভিমানী দেহ এবং মনবুদ্ধিঅহঙ্কার- 
গত বাসনাময় অতিমানরূপ লিঙ্গ শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে কাম থাকে তাহাকে 
অনায়াসে দূর করিবার আর কাহারও শক্তি নাই । কেবল ব্রজলীলান্ুশীলনে এ 
অপকৃষ্ট কাম বিদুরিত হয়। এই সিদ্ধান্তেই বৃন্দাবনলীলার শুঙ্গার রসের এক 
অপূর্ব চমৎকারিত। দেখিতে পাইবে। আবার আম্মারাম লক্ষণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম 
তত্বকে অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়! এই অপ্রাকুত শৃকঙ্গার নিত্য বিরাজমান। পুনস্চ 
রীশ্ব্যময় চিজ্জগৎ অর্থাৎ পরব্যোম বৈকুণ্ঠের রসকে অতি লঘু করিয়া নিত্য 
দেদীপ্যমান। এ রসের মহিমা সর্ববোচ্চ। ইহাতে সান্ত্রানন্দ আছে, শুফানন্ৰ, 
জড়ানন্দ, সক্কোচিতানন্দ কিছুই নাই। ইহ! পূর্ণানন্দ শ্বূপ। এই পু্ণানন্দে 
যে অনন্ত বিচিত্রভাব সকল আছে, তাহার! রসের পুর্ণত। সাধন করিবার জন্ত 
অনেক স্থলে পরম্পর বিজাতীয় ভাবাপন্ন 1 সেই বিজাতীয় ভাব সমূহ কোন স্থলে 
শ্নেহাত্মক, কোনস্থলে ছেষা্দি ভাবাত্মক । জড়ীয় দ্বেষাদিভাব যেরূপ হেয়, 
ইহার] দেরূপ নয়। ইহারা, পরমানন্দের বিকার বৈচিত্রমাত্র। রস সমুদ্রের 
উর্বর স্ায় উঠিয়া, সমুদ্রকে স্বীত করে। সুতরাং শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত এই যে 
ভাব বিচিত্র। যেসকল ভাব সর্বপ্রকারে সমান জাতিত্ব স্বীকার করে তাহার! 
স্বপক্ষগত ভাব। ঈষৎ বৈজাত্য থাকিলে নুহ্ৃৎ পক্ষগত-ভাব হয়। যেস্ুলে 
সাজাত্যের অল্পতা সেইস্থলে ভাব তটস্থ। যেস্কলে সম্পূর্ণবূপে বৈজাত্য থাকে, 
সেস্থলে ভাব বিপক্ষগত। আবার দেখ ভাব যখন বিজাতীয় তখন পরস্পরের 
রুচিকর হয় না, সুতরাং সেই পরমানন্দ রসগত কোনপ্রক্ার ঈর্ষাদির উৎপতি' 
সাধন করে। 

বিজয়। পক্ষ বিপক্ষত| ভাব কেন স্থান পায়? 

গোস্বামী । পরম্পর ছই নারিকার তাৰ যখন তুল্য প্রমাণ হয় তখনই পক্ষ 
বিপক্ষভাবের উদয় হয়। সুতরাং সৈত্রভাব ও বিছ্বেষভাব রসবিকাররূপে ক্রিয়! 
করে তাহাও অখও শুঙ্গার রসের পরমম্থাধুধ্য সমৃদ্ধির জন্ত বলিয়া! জানিবে। 
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বিজয় | শ্রীরাধা ও চন্ত্রাবলী কি তবে দুষ্টটী সমান শক্তি? 

গোম্বামী। নানা। এ্রাধাই মহাভাবময়ী, হলাধিনীসার। চন্দ্রাবলী 
তাহারই কারবাহ এবং অনন্ত অংশে লঘু। তথাপি শৃঙ্গারবসে শ্রীরাধার প্রেমরস 
পুষ্টি করিবার জন্ত চক্ত্রাবলীতে রাধার সাম্য একটী ভাব অর্পণ কব বিপক্ষত 
উৎপন্ন করিয়াছেন । আবার দেখ দুই যথেশরীতে ভাবের সম্পূর্ণ সাজাত্য ও 
হইতে পারে না। কোন অংশে যদি হয় সে কেবল ঘৃণে কাট! অক্ষর সাদৃপ্ত 
দৈবাৎ হয়। বস্থতঃ রসের স্বভাব বশতই ম্বভাবতই শ্বপক্ষ বিপক্ষচ্গাবের উদ হখ। 

বিজয়। গ্রীভো 1 আর সংশয় ভইতেপ্পারে ন7া। আপনার মধুমাখ! কথা- 
গুলি আমার কর্ণকুহর দিয়! জদয় প্রবেশ কবত সমস্ত কটুভা ধবংশ করিতেছি | 
আমি হৃদয়ে নধুর রসের বিভ্তাবগত অ'লধন সম্পর্ণৰূপে বুষিলাম | সচ্চিপানন্দ 
কৃষ্ণই একমাত্র নায়ক। তীহার বপ জণ ও চেষ্টা ধ্যান কারগোঁছ। ধীরোদান্ত 
ধীরললিত, ধীরশাপ্ত ও দীরোদ্ধ5 শ্বডাববশিষ্ট সেই নায়কপতি ও উপপতিরূপে 
রসে নিত্যলীলাময়। তত্তদ্ভাবেই ঠিনি অন্ুকুণা, দক্ষিণ, শঠ ও ণ%1 চেট, বিট, 
বিদূষক, পীঠমদ্দক ও প্রিষনম্মসথ। দ্বারা সণ দেবিত, বণ্খাধাধন প্রিয়। মধুর 
রসের বিষয়দপ কঞ্চ আমব হনয়ে উদিত তইততান ॥ পসবাব মধুর বসেব আশ্রয় 
ব্রজলঙলনাগণের কথা ৪ বুঝিম্ত পারলাম । ঠাঠাবাই নাগিকা। আকীয়। পরকায়! 
ভেদে নাগ্গিকা দুষ্ট প্রকার। এর্দে পরী নাষজাগশহ এই রসের প্রধান 
আশ্রয়। তাহার! সাধনপরা, দেবী ও নিশ্যটিতাশোদ হি প্রকার । পগ- 
ললনাগণ যথ যুথে বিভল্ঞ হইয়। ক্রঞ$সেবা কারন । কোটী কোটা সংখ্যক ব্রজ- 
ললনা কছ বু যুথেশ্ববীর অধীন । সকণ গণাথশ্বরীর মধো গ্রপাধ। ৪ চক্্রাবলী 
প্রধান] । সখী, নিন্যুসথী, প্রাণনখী, প্রিক্ননথী ও পবমপে্ট সখা এই পঞ্চ 
প্রকারভেদে শ্রীরাধার ষথ নিশ্মিত হইয়াছে। ললিঠাদি "ঈসবী পরমপ্রেষ্ঠসণী । 
ললিতাদি ফুথেশবরী হইবার যোণ্য হইলে ও শীধাধার অগ্রণাত মখা শঃবাব পালসায় 
পৃথক্‌ যুথ রচনা করেন ন1। তীহাদেব অন্গহাগণ তাহাদের শণ বণিঃ। পঁখচিন। 
নারিকাগণ মুগ্ধা, মধ্য। ও প্রগলত্ঞা ভেদে আবাব প্রত্যেকে ধীরা,অধীরা ও ধারা 
ধীরা ভেদে এবং কন্তা, স্বকীয়, পবকীয়াছেদে সাকপ্যে পঞ্চদাণ প্রকার। 
নায়িকাদিগেব অভিসারিক প্রনততি অষ্ট অবস্থা । আবার উত্তমা, মধ্যমা ও 
কনিষ্ঠাভেদে গুণিত করিয়া একত্রে নায়িক পাক্কপ্যে তিনণত বষ্টি 5য়। যথেশখ্বরী- 
ধিগের সুহরাদি ব্যবহার ও ঠাহার তাৎপন্য ও জদয়ে উপি৩ ঠইয়াছে। দৃঠ্যবাণ্য 
ও সখীকাধ্য হৃদয়ঙগম হইল। এই সমস্ত জানতে পাগিয়া আন এখন বসের 

৪৮ 
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আশ্রয়তত্ব বুঝিলাম। রসের বিষয় ও আশ্রয় একত্রিত করিয়া! বিভাবের অন্তর্গত 
আলগ্বন তত্ব প্রতীত হইল। কল্য শ্রীচরণে আসিয়া উদ্দীপন সকল জানিয়া 
লইব। শ্রীক্ণ অপার করুণ! করিয়া আপনাকে আমার লালক করিয়। দিয়াছেন। 
আপনার শ্রীমুখক্ষরিত ন্বধাপানেই আমি পুষ্ট হইব । . 

গোস্বামী । বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়। বলিলেন বাবা ! তোমার মত শিষ্য 
পাইযা আমিও কৃতকৃতার্থ হইলাম। তুমি যত জিজ্ঞাসা করিতেছ শ্রীনিমানন্দ 
আমার মুখে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। উভয়ে অনেক প্রেমক্রন্দনের 
পর নিস্তব্ধ হইলেন। ॥ 

বিজয়ের সৌভাগা দেখিয়! শ্রীধানচন্দ্র প্রভৃতি মচাত্মাবর্গ পরমাঁনন্দে মগ্ন 
হইলেন । সেই সময়ে শ্রীরাধাকাস্থমঠে কএকটী শুদ্ধ বৈষ্ণব আসিয়! চণ্ীদাসের 
এই পদটী গান করিতে লাগিলেন! 

সই কেব! শুনাইল শ্তামনাম। 

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর গ্রাণ। 

ন| জানি কতেক মধূ, শ্টামনামে আছে গে, বদন ছাঁড়িতে নাহি পারে। 

জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গে, অঙ্গের পরশে কিব! হয়। 

যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়! গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়। 

পাশরিতে করি মনে, পাশর। না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়। 

কহে দ্বিজ চণ্তীদীসে, কুলবতী কুলনাশে, আপনার যৌবন যাঁচায় ॥ 

থোল করতালের সহিত অর্থপ্রহর এই গান হইলে সকলেই এই প্রেমে মগ্ন 
হইয়া পড়িলেন। আবেশ কথঞ্চিৎ ভগ্র হইলে বিজয় শ্রীপুর গোম্বামীকে সাষ্টাঙ্গ 
করত এবং অন্ত বৈষ্বগণকে যথাযোগ্য সম্মানপুর্ব্বক সম্ভাষণ করত হরচণ্তীসাহী 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

আলম্বন তন্ব পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদিত হইতেছে । তাহাতে বিয়ের চিত্ত 
আকৃষ্ট হয়! পড়িয়াছে। বিষন্ন ব্যাপারে সময়ে সময়ে বিপর্ধযয় ঘটিতেছে। যাহা 
কিছু পাইলেন ভাঙা ভোজন করিয়! বিজয় অছ্ধা প্রভূচরণে কিছু উন্মত্বের গ্ঠ/' 
আসিয়া পতিত হূইলেন। গোস্বামী তাহাকে যত্তে উঠাইয়৷ আলিঙ্গন করিলে, 
বিজয় কহিলেন প্রভে! ! আমি মধুর রসের উদ্দীপন গুলিকে বুঝিতে ইচ্ছ! 
করি। তখন গোস্বামী মহোদয় সম্‌ত্বে বলিতে লীগিলেন। 

গোস্বামী । মধুর রসে কৃষ্ণের ও কুক্বল্পভাদিগের গুণ, নাম, চরিত, 
মন, সম্থদ্ধি ও তটস্থ বিষয় সকলই উদ্দীপন বিভাব। 
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বিজয়। গুণগুলি বলিতে আজ্ঞ! হউক। 
গোস্বামী | গুণ তিন প্রকার; মানস, বাচিক ও কারিক। 
বিজয়। এ রসে মানদ গুণ কতগ্রকার ? 
গোন্বামী | কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা এবং করুণাদি বহুবিধ মানস গুণ। 
বিজয় । বাচিক গুণ কত প্রকার? 
গোম্বামী। কর্ণের আনন্দ জনক বাকোই বাচিক গুণ সকল আছে। 
বিজয়। কায়িক গুণ কত প্রকার? 
গোস্বামী। বয়স, রূপ, লাবণা, সৌধ), অভিন্ধপতা, মাধুর্য, মার্দব ইত্যাদি 
কায়িক গুণ । 
বিজয়। এ রুসে বযঃদন্ধি, নবাবয়স, ব্যক্তবয়স ও পূর্ণ বয়স এই চান্রি 
প্রকার মধুর রসাশ্রিত বয়স। 
বিজয় । বয়ঃসন্ধি কি? 
গোস্বামী । বাল্য ও যৌবনের সদ্ধিকে বয়ঃসন্ধি, বলা যায়। তাহারই নাম 
প্রথম কৈশোর । কৈশোর বয়স সমূদয়ই বয়ঃসন্ধি। পৌগণ্কে বাল্য বল! 
যায়। রুষ্েের এবং প্রিয্লাগণের বয়ঃসন্ধি মাধুর্যাই উদ্দীপন । 
বিজয়। নব্য বয়স কিরূপ? ৫০৯ 
গোস্বামী । নব যৌবন, স্তনের ঈষৎ উদয়, চক্ষের চঞ্চলতা, মন্দ হানা, 
এবং মনের শ্বপ্প বিক্রিয়া দ্বারা লক্ষিত হয় । 
বিজয়। ব্যক্ত বয়স কিরূপ? 
এই প্রশ্ন করিতে করিতে তথায় একজন শ্রাবৈধব ও একজন শঙ্কর মঠের 
পর্তিত সন্্যাসী দেবদর্শনারে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৈষ্বের আপনাতে পুরুষন্প 
দাসাভিমান আছে এবং শঙ্কর সন্যাসী শুফ ব্রঙ্ষচিন্তায় মগ্র। সুতরাং তন্মধ্যে 
কাহারও ব্রজ্জগোগী অভিমান ছিল ন|। পুরুষাভিমানী ব্যক্তির নিকট রস 
কথার আলোচন! নিষেধ থাকান্ন গোস্বামী ও বিজয় উভয়েই নিম হইয়| 
.জাহাদের সহিত সাধারণ ইষ্টগোহ্ী করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়! 
তাহারা সিদ্ধ বকুলা ভিমুখে গমন করিলে বিজয় একটু ঈষৎ হান্ত করিয়া নিজের 
কৃত প্রশ্নটা পুনরায় বলিলেন। 
গোস্বামী । স্তনের স্পাই উদশাম হুম, মধ্যদেশে জিবি এবং সর্বাঙ্গে 
উজ্জ্বলতা] গ্রকাশ তয়। এই অবস্থাকে ব্যক্ত যৌবন বলেন। 
বিজয়। পুর্ণ বয়স কিরূপ? 
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গোশ্বাসী। যে বয়সে নিত বিপুল, মপাদেশ শীণ, অঙ্গ সকল উড্জল 
কাগ্ঠিবিশিষ্ট, গনছয় গুল এবং উরতগল রঙ্গ'বঙ্ সহশ ৯য় সেই ব্যসই পূর্ণ যৌবন । 
কোন ক্কোন এজহুন্দগীর অনহাক্চখাঙ্লেও শোতার পুক্তি বিশেষ ক্রমে পৃর্ণ যৌবন 
প্রকাশ পায়। 

বিজয় । বয়সের বিষয় অবগত ভইলান। এখন বাপ ক বলুন্‌। 

গোস্বামী । অহবিত হইলেও যেন +ষিতিগ গায় দাপ্তিনাভ করে তাহাই 
সপ অঙ্গ সকল স্রন্দবূণো গন্্জ ৬৯লেই কূপ হয়। 

বিজয় । লাবণ্য কি? 

গোম্বামী। মুক্তার ভতর হইছে মেনপ একটী ছটা বাহির হয় তত্রূপ 
অঙ্গ মকল হইতে যে ছঢ। বাহর হর শাঠাঁকে লাবণা বলেন। 

বিজম। দৌন্দম্) কি? 

গোম্বাণী। অঙ্গ প্রতাঙ্জের যাথা্ি* সা্নবেশ এবং সন্ধিবন্ধ গুলি হুন্দররূপে 
সংযুক্ত থাধিলে সৌনাধ্য হয়। 

[বিজয় । অহিবপতা কিঃ 

গোস্বামী । ন্বীর আশ্ট্যগুণের দ্বার নিকটস্থৃত অন্ত বস্তকে স্বীয় সান্গপ্য 
প্রাপ্ত করায় তাহার নাম অভিন্ধপ্য ৰা অভিবপতা । 

খিজয়। মাধুর্ধা কি? 

গোস্বামী। শবীরের কোন অনির্বচনীয় বূপকে মাধুর্য বলে। 

বিজয়। মানব কি? 

গোস্বামী । কোমল বন্তর সংস্পশ অসহিষ্ণুতা ঘণ্মকে মাদ্দব বল! যায়। 
মাদ্দিব উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠভেদে তিন প্রকার। 

বিজয়। প্রো! গুণ সকল বুঝিতে পারিলাম। এখন নাম কি তাহাও 
আজ্ঞ! ককন। ্ 

গোস্বামী । রসভাবগর্ভ রাধ। কৃষ্ণাদ্দি নামই নাম। 

বিজয় । তাহাও বুঝিলাঁম। এখন চরিত কিরূপ বলুন্‌। নু 

গোম্বামী। চরিত দুই প্রকার; অনুভাব ও লীলা! । বিভাঁব সমাগত হইলে 
অস্থভাব বর্ণিত হইবে। 

বিজয্ন। তবে এখন লীলাই বর্ণন ককন। 

গোস্বামী। চারুত্রীড়া, নৃত্য, বেণুবাদন, গোদোহন, পর্বত হইতে গো" 
হণকে ডাকা, এবং গমনাদিকে লীলা বল। যায় 


চত্ুন্ত্রিংশৎ অধ্য।য | ৩৮১ 


বিজয়। চাকক্রীডা! কিৰপ? 

গোস্বামী । রাসলীলা, কন্দুক খেলা ইত্যাদি অনস্থ মনোহর ক্রীভা। 

বিজয়। মণ্ডন কতগ্রকার। 

গোস্বামী | বস, ভূষণ, মালা, এব* অন্ুলেপন এই চারি প্রকার মগ্ডন। 

বিজয় । লম্বন্ধকি? 

গোস্বামী । গগ্ন অর্থাৎ সংযুক্ত এবং সম্মিহিত ভেদে সনদ্ধি দ্রব্য ছুই প্রকার। 

বিজয়। লগ্রকিকি? 

গোস্বামী। ব'শীরব, শুঙ্গধ্বনি, এ্াত, সৌবভ, ভূষণ শব্দ, চরণ চিন্ত, 
বীণারন ও শিল্প কৌশল ইঠ্যাদি লন সম্বন্ধ। 

বিজয়। বংশাপব কিজপ % 

গোস্বামী | কৃষ্ণ বক্র, হইতে যে সুরলী নাদামূত উদশীর্ণ হয় তাহাই সকল 
উদ্দীপনের মধ্যে প্রধান। 

বিজয় । এখন রুপ| করিয়া সন্নিহিত সম্বপ্ধি খগুন। 

গোশ্বামী। নিন্মাল্যাদদি, মসুরপুচ্ছ, পর্মতোৎপন্ন গৈরিকাদি অদ্রি ধাত, 
নৈচিকী অথাৎ গাভীগণ, লগণ্তঙী ( পান) বেণু, শুঙ্গী, কষ্ধের প্রিয় বাক্তি দর্শন, 
গোধূলি, বুন্দাবন, বন্দাবনাশ্রিত বস্ত ও বুপ্চি নিচয়, গোবদ্ধন,যমুনা,রাসস্থলাদিকে 
সগ্নিহিত সন্বন্ধি বলা যায়। 

বিজয়। বৃন্দাবনাশ্রিত কিকি? 

গোস্বামী । পক্ষিগণ, ভ্রমর, মুগ, কুগ্তু, লঙত।, তুলসা, কর্ণিকার পুষ্প 
বিশেষ, কদদ্বাদি বৃন্দাবনাশ্রিত। 

বিজয় তটস্ক! কি? 

গোস্বামী । চন্জ্রিক! অর্থাৎ জ্যোত!, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পুণচন্তর, 
বায়ু ও খগাদিই তটগ্থ। 

সম্যকৃপে উদ্দীপন সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিজয় ক্ষণকাল ভুফীভূৃত হয়া : 
রহিলেন। আলম্বনের সাহত উদ্দীপন ভাব সমপ্ত হৃদয়ে একত্রিত ভইয়! 
একটা পরং ভাবের উদয় হইল। তখন বিজয়ের দেহে অস্থভাব প্রকাশ হইতে 
লাগিল। বিজয় গদগদন্বরে কভিলেন প্রভে৷ ! এখন আমাকে অন্ভাব সমুদয় 
ভাল করিয়। বলুন। কৃষ্ণ চরিতের এক অংশ লীলার বিষয় বলিয়াছেন । অন্থভাব 
জানিতে পারিাল কৃষ্চচরিত সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিব। 

গোস্বামী । অন্থুভাব অলঙ্কার, উদ্ভান্বর ও বাচিকভেদে তিম প্রকার । 


৩৮২ জৈব ধর্ম। 


বিজয়। অলগ্কার কি? 
গোস্বামী । ব্রঙ্গ ললনাদদিগের যৌবনকালে বিংশতি প্রকার অলঙ্কার সত্ব 
বলিয়া উত্ত। কান্তে সর্ব অভিনিবেশ বশতঃ সেই সব অস্ভুতরূপে উদয় হয়। যা 


অঙ্গজ শ্বভাবজ 
১ ভাব ' ১১ লীল! 
২ হাব ১২ বিলাপ 
৩ হেল! ১৩ বিচ্ছিত্তি 
অযত্বজ ১৪ বিভ্রম 
৪ শোভা ১৫ কিলকিঞ্চিত 
৫ কান্তি ১৬ মোট্টার়িত 
৬ দীপ্তি ১৭ কু্মিত 
৭ মাধুর্য ১৮ বিব্বোক 
৮ প্রগল্ভত। ১৯ ললিত 
৯ ঁদার্য্য ২০ বিকৃত 
১০ ধৈধ্য 


বিজয়। এস্থলে ভাব কি? 

গোম্বামী । উজ্জল রসে নির্বিকার চিত্তে রতি বলিয়া! ভাবের প্রাছর্তাব 
হয় তাহার প্রথম বিক্রিয়াই এই স্থলে ভাব বলিয়া উক্ত। চিত্তের অবিকৃতির 
নাম সত্ব। বিকৃতির কারণ উপস্থিত হইলে বীজের আদি বিকারের গ্ভায় যে 
আদি বিকার উদয় হন্ন তাহাই ভাব। 

বিজয় । প্রভো! হাবকি প্রকার? 

গোস্বামী । গ্রীবাকে তির্্যক্‌ করিক্! ভাবক্রমে ঈয়ৎ প্রকাশরূপ ক্রনেতাদি 

বিকাশ করাকে হাব বলা যায়। রর রী 

| বিজন্ন। হেলা কি? 
গোস্বামী । হাব যখন স্পট্টরূপে শূঙ্গারস্থচক হয় তখন হারে হেলা বলে। 
বিজয় । শোভা কি? 
গোস্বামী । জপ ও সস্তোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে ধিভৃষণ তাহাই পৌোভা। | 
বিজয়। কাস্তিকি? 
গোস্বামী । মন্মথ তর্পণ ছারা যে উজ্জ্বল শোভা! হয় তাহাই কান্তি) ] 
বিজয়। দীপ্তি কি? 


চতুক্তিংশৎ অধ্যায় । ৩৮৩ 


গোস্বামী । বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও-গুণাদি দ্বার! উদ্দীপ্ত হইয়। কান্তি 
অতিশয় বিস্তৃত! হইলে দীপ্তি নাম প্রাপ্ত হয়। 

বিজয়। মাধুর্য কি? 

গোস্বামী । চেষ্টা সমূহের সর্বাবস্থায় ষে চারুত! তাছাই এস্থলে মাধুধ্য। 

বিজয়। প্রগল্ভত! কি? 

গোস্বামী । প্রয়োগে নিংশস্কত্বকে প্রগল্ভত! বলেন। কাস্তের অঙ্গে অঙ্গ 
প্রয়োগাদিই এস্থলে প্রয়োগ । 

বিজয়। ওুঁদাধ্য কি? * 

গোম্বামী ॥ সর্বাবস্থগত বিনয়কে ওদাধ্য বলেন। 

বিজয় । ধৈধ্য কিরূপ? 

গোস্বামী । চিত্বোন্নতির স্থির ভাবই ধৈর্য্য ॥ 

বিজয়। এস্থলে লীলা কিরূপ? 

গোত্বামী। রম্য বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বার! প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণই পীল। 

বিজয়। বিলাস কিরপ? 

গোস্বামী । গমন, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয় সঙ্গম জন্ত যে 
তাংকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাই বিলাস। 

বিজয়। বিচ্ছিত্বি কি? 

গোস্বামী । অল্প বেশ রচনাতেও যদি কাস্তির পুষ্টি করে তাহাকে বিচ্ছিন্তি 
বলে। কোন কোন রসভ্ভের মতে অপরাধী কান্ত আমিলে সঘীদিগের প্রযত্ধে 
ভূষাদি ধারণ করিয়াছি এরূপ ঈর্ষা অংজ্ঞাবতী স্ত্রীর ভাবকেও বিচ্ছিত্তি বল! যায়। 

বিজয় । ধিত্রম কি? 

গোস্বামী ॥ শ্বীয় বল্লভ প্রাপ্তি সমদ্ধে মদনাবেশ জনিত ভ্রমবশতঃ হার 
মাল্যাদির অথ! স্থানে ধারণ কাধ্যই বিভ্রম। 

বিজয়। ফিলকিঞ্িত কি? 

গোস্বামী । গর্ব, অভিলাষ রোদন, হাস্ত, অনুয়া, ভয় ও ক্রোধ এই 
সকলকে হর্যক্রমে অথ! মিলন করার নাম কিলকিঞ্চিত। 

বিজয়। োট্রায়িত কি? 

গোম্বামী। কান্ত শ্মরণ ও তদীয় বার্ধা প্রাপ্ত সময়ে হদয়ে যে ভাব সেই 
ভাব হইতে যে অভিলাষ গ্রকটিত হয় তাহাই মোট্টান্দিত। 

বিজয়। কুক্্রমিত কি? 


৩৮৪ জৈব ধর্ম। 


গোস্বামী | স্তন অপরাদি গ্রহণ সময়ে হদয়ে প্রীত হঈলেও সম্তরম হষ্টতে যে 
বাহা ক্লোপ বাথার সায় উদয় হয় তাহাই বুটরমিত। 

বিজযন। বিব্বোক কি? 

গোন্বাধী ॥ গর্ব ও মান হইতে ইষ্ট বস্ত্র অথাৎ কান্ত প্রতি যে অনাদর, 
প্রকাশ ভয় তাহাই বিবেবাক। 

বিজয়। লপিত কি? 

গোস্বামী । অঙ্গ সকলের বিশ্টাস ভঙ্গি ও জ'বিলাসের মনোহারিতা হইতে 
যে সৌকৃমার্দ্য প্রকাশ হয় তাহাই পলিশ । 

বিজয়। বিকৃত কি? 

গোস্বামী | লর্জ।, মান, ঈর্যাদি ছারা বিবক্ষি5 বিবগ্ন বাকোব দ্বারা না বলিয়] 
চে প্রকাশ করা হয়, তাহাই বিকুত। এই বিংশতি প্রকার আঙ্গিক ও চিত্তুঙ্গ। 
এতদতিরিক্ক রসজ্ঞগণ যৌদ্ধা ও চকিত নামে আর দুইটা অলঙ্কার স্বীকার করেন! 

বিজয়। মৌদ্ধাকি? 

গোম্বামী। প্রিয়জনের অগ্রে জ্ঞাত বিষয়ে ও অজ্ঞাত বিষয়ের স্তায় যে প্রশ্ন 
তয় তাহাই মৌদ্ধা। 

বিজয়। চকিতকি? 

গোস্বামী । ভয়ের স্তান নাই অথচ প্রিয়জনের নিকট মহৎ ভয় প্রকাশ 
করার নাম চকিত। 

বিজয়। প্রভো! অলঙ্কার সমস্তই শুনিলাম এখন উদ্ভাম্বর বিষয়ে শিক্ষা 
প্রদ্ধান করুন। 

গোস্বামী | হৃদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভাসিত হইলে তাহার নাম উত্তাম্বর। 
মধুর রসে নীবি, উত্তরীয় বদন ও ধন্সিল্লের ভরংশন, গাএমোঁটন, জন্তা, প্রাণের 
ফুল্পভ এবং নিশ্বাস উত্যাদি উদ্ভাস্বর | 

বিজয়। এই সমস্ত যাহাকে উদ্ভান্বর বণিয়। নাম করণ করিলেন সে সমু- 
দায়ই মোট্টায়িত ও বিলাসের অন্তর্গত করিলে তত্বের লাঘব হইত। 

গোস্বামী । তথাপি এই সকল দ্বারা কোন বিশেষ শোভার পোথণ হয়। 
এই জন্যই ইহাদিগকে পুথকৃদ্ধপে সংগৃহীত কর! হইয়াছে। 

বিভ্য়। প্রতে!! এখন বাচিক অন্ুভাব খ্যাথ্য। করিতে আজ্ঞা করুন। 
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গোস্বামী। আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অঞ্ুলাপ, 'অপলাপ, সন্দেশ, 
অতিদ্দেশ, অপদেশ, উপদেশ, নিদ্দেণ ও ব্যপদদেশ ভেদে বাচিক অগুভাব ছাদশ 
প্রকার। 

বিজয় । আলাপ কি? 

গোস্বামী । চাটুপ্রিয়বাকোর উক্জির নাম আলাপ | 

বিজয়। বিলাপকি? 

গোন্বামী। দ্রঃখ জনিহ বাক প্রয়োগের নাম বিলাপ। 

বিজয়। সংলাপ কি? 

গোস্বামী । উক্তি ও প্রত্যুক্তি বিশি্ বাকালাপাক সংলাপ বলেন। 

বিজয় । প্রলাপকি ? 

গোন্বামী। বৃথা আলাপকে গ্রলাপ বল! যায় । 

বিজয় । অন্থপাপকি ? 

গোস্বামী । মুছ্মুহু এক কথ! আলাপের নাম অস্থুলাপ। 

বিজয় । ছপলাপ কি? 

গোস্বামী । পুর্বোক্ত বাকোর অন্ধ প্রকার অর্থ যোতনার নাম 'মপলাপ। 

বিজয়। সন্দেশ কি? 

গোস্বামী । প্রোধিত কাস্তার নিকট শ্বীয় বার্ধ। প্রেরণই সন্দেশ। 

বিজয় । অতিদেশ কি? 

গোস্বামী। তাহার উক্তিই আমার উক্তি এইরূপ যেবাকা তাহাই 
অতিদেশ ? 

বিজয় । অপদেশকি? 

গোস্বামী । অন্ঠ বাক্যের গ্বার! যে কথ! সুচিত হয় তাহাই অপদেশ। 

বিজয় । উপদেশ কি? 

গোস্বামী । শিক্ষার জন্ত যে বচন বল! যায় তাহাই উপদ্ধেশ। 

বিজয় । নির্দেশ কি? 

গোম্বামী। আমি সেই ব্যক্তিই বটে এবধপ কথাই নির্দেশ । 

বিজয়। ব্যপদেশ কি? 

গোস্বামী । ছল করিয়৷ আত্মাভিলাধ প্রকাশ করার নাম ব্যপদেশ। একট 
সমস্ত অনুভাব সকল রসেই আছে । কি অধিক মাধুরধ্যপোধ্ক বলিয়া উন 
রসে ও কীন্তিত হইল। 
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বিজয় । পো । রস বিষয়ে অনু হাব বলিয়। একটা পৃথক্‌ ব্যাপার করিবার 
তাংপ্ধা কি? | 

গোস্বামী । আবশ্বন উদ্দীপনের সংযোগে হৃদয়ে যে ভাব হয় তাহাই অঙ্গে 
প্রকর্টিত হইলে অগ্ুভাব নাম প্রাপ্ত হয়। পৃথক করিয়া না দেখাইলে তহ্বের 
পরিদ্ূতি হয় না। 

বিজয়। মধুর রসে সাত্বিক ভাব ব্যাখ্যা কর'ন। 

গোস্বামী ॥ শ্শ্থ শ্বেদ্দাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব যাঁহ! পুর্বে সাধারণ রদতন্ব 
বিচারে বলিয়াছি তাহাই এ রসের'সাহিক ভাব। এই রসে সেই সকল ভাবের 
উদাহরণ পুথক্‌ পৃথক্‌ প্রকার । 

বিজয়। সেকিরূপ? 

গোশ্বামী। ব্র্গপীলায় দেখিবে। হর্ষ, ভয়, আশ্চর্ধ্য, বিষাদ, অমর্ষ হইতে 
স্তস্ত ভাবের উদয় হয়। হর্য, ভয়, ক্রোধ হইতে শ্বেদ অথাত ঘণ্ম হয়। আশ্চর্য, 
হর্ষ, ভয় হইতে রোমাঞ্চ হয়। বিষাদ, বিস্ময়, অনর্য, ভয তইতে শ্বরভঙ্গ হয়। 
ভয়, হর্ষ, অমর্ধ হইতে বেপথু বা কম্পহয়। বিষাদ, ক্রোধ, ভয় হইতে বৈরর্য 
হয়। হ& রোষ, বিষাদ হইতে অঞ্ু হয়। সুখ, দুঃখ হইতে প্রলয় হয়। 

বিজয় । সাত্বিক্ বিকারগণের কিছু জাতিভেদ এ রসে আছে কি? 

গোস্বামী । ঠা আছে । আমি সাধারণ রসবিচারে সীত্বিক ভাব সকলকে 

ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত বালয়া বিচার করিয়াছি। এরসে উদ্দীপ্ত ও 
সুদীপ্ত ৰপ সাত্বিক ভাবের এক প্রকার ভেদ আছে। 


বিজয়। প্রাভো ! আমার প্রতি আপনার কূপ। অপার । এখন বাভিচণরী- 
ভাব এ রসে যেরূপ স্কিন তাহ] বলিয়! পরম স্ব প্রদান করুন। 


গোস্বামী । নির্বেধাদি যে ত্রশনন্ত্রংশৎ সধ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব যাহ! 
পুর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি তাহ! সকলই এই রসে আছে। 'উগ্র্য ও আলম এ 
রসে নাই। মধুর রসের সঞ্চারি ভাবে কয়টা আশ্চর্য কথা আছে। 


বিজয় । তাহার মধ্যে প্রথম আশ্চধ্য কথা কি? 


গোন্বামী। সখ্যাদি রসে সথা ও গুরুজনের যে কঙ্চপ্রেম তাহাও এই মধুর 


রসের সঞ্চারিত ভাব প্রাপ্ত হয়। অথাৎ সেই সেই রসে যে স্থারী ভাব তাহাই এ 
রসে সঞ্চারী ব! ব্যভিচারী ভাবে কাধ্য করে। 


বি্ঞর়। অত আশ্চধ্য কথ! কি? 
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গোস্বামী । ব্যভিচারী ভাব সকল রসের সাক্ষাৎ অঙ্গন্ূপে জ্ঞান কয়া যায় 
ন। চ্তরাং তন্মধাগত মরণার্দি ও রসের অঙ্গ নয়। তাভারা যুক্তি বারা এই 
রসে গুণ মধ্যে পরিগণিত । রসই গুলী এবং চাহারই গুণ, এই এক সিদ্ধান্ত। 

বজয়। সঞ্চারী ভাব সকল কিরূপে উৎপত্তি লাভ করে? 

গোস্বামী । আর্ি, বিপ্রির, ঈর্ষ, বিষাদ, বিপত্তি, অপরাধ হইতে নির্কেেদ 
জন্মে। 

বিজয়। দৈন্ত কাচা চইতে জন্মে? 

গোস্বামী । ছুঃখ, জাল ও অপরাধ হইছে টন জন্বে। 

বিজয়। গ্লানি কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । শ্রম, আধি, রতি হইতে মানি জন্মে। 

বিজয়। শ্রমকিহইতেজন্মে? 

গোস্বামী । পথ ভ্রমণ, নৃভা, রি হইতে শ্রম উৎপত্তি হয়। 

বিজয়। মদকি হইতেজন্মে? 

গোস্বামী । মধুপান হইতেই বিবেকচরোল্লাসন্প হদ জন্মে। 

বিজয় | গর্ব কি হুটতে জন্মে? 

গোস্বামী । সৌডাগা, রূপ, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয়, ইষ্ট লাভ হইতে গর্ব জন্মে। 

বিজয় । শঙ্কা কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । চৌর্দা, অপরাধ, অন্তের ক্ররতা, বিছাৎ্, ভয়ানক জন্থ ও ভয়- 
জনক শব্দ হইতে শঙ্কা হয়। 

বিজয়। আঁবেগ কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । প্রিয় দর্শন, প্রিয় শ্রবণ, অপ্রিয় দর্শন, অপ্রিয় বণ হইতে 
আবেগ অর্থাৎ চিন্তের বিভ্রমজনিত ইতি কর্তব্য বিমুন্ত| জন্মে 

বিজয়। উন্মাদ কি হইতে জন্মে? 

গোম্বামী। প্রৌানন্দ ও বিরহ হইতে উন্মাদ জন্মে । 

বিজয় । অপন্মার কিরূপ? 

গোস্বামী । ছু:ংখজনিত ধাহুবৈষম্য হইতে উৎপন্ন চিত্তবি্লাবই অপন্মীর। 

বিজয় | ব্যাধি কিন্ধপে জন্মে? 

গোস্বামী । জরাদি প্রতিবপ বিকারই ন্যাধি। চিন্তা উচ্ছেগাদি হনে 
তাহা জন্মে। 

বিদয়। মোহ কি? ্ 
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গোস্বামী । হম্ম,চভাট মোহ। তা হর্ষ, বিশ্লেষ, বিযাদ হইতে অন্সে। 

বিজয্ন। মুতি কিরূপ? 

গোন্বামী । এ রসে মৃত্যু সাক্ষাৎ নাই । মৃত্যুর উদ্যম মাত্রই ঘটিয়। থাকে । 

বিজয়। আলম্ত কিরপ? 

গো্বামী। এ রসে আলম্ত সাক্ষাৎ নাই । শক্ষি থাকিতেও যে অশক্তি 
ছল করার নাম আলম্ত। তাহ! কৃষ্ণ সেবাদিতে নাই। তাহা গৌণনূপে 
প্রতিপক্ষে আছে। 

বিজয়। জাডা কি হইতে হয়? 

গোস্বামী । ইট শ্রবণ, ইষ্ট দর্শন, অনিষ্ট দর্শন ও বিয়হ হইতে জাড্য হয়। 

বিজয়। ব্রীড়া অথাৎ লজ! কি হইতে ভয়? 

গোম্বামী। নবীন সঙ্গম, অকার্ধ্য, স্যব, অবজ্ঞা হইতে ত্রীড়া হয়। 

বিজয়। গঅবহিথ| কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । অবহিথ। বা আকার গোপন করা, কাপটা, লঞ্জা, দাক্ষিণ্য, 
ভয় ও গৌরব হইতে হয়। 

বিজয়। শ্মতি কি হইতে হয়? 

গোস্বামী । পূর্বান্থভৃত অথ প্রতীতিরূপ স্্তি সদৃশ দর্শন ও দৃ়াভ্যাস 
হইতে'হয়। 

বিজয়। বিতর্ক কি হইতে হয় ? 

গোস্বামী । বিমর্শ ও সংশয় হইতে বিতর্ক জন্মে। 

বিজ্য়। চিত্ত। কি? 

গোস্বামী । ইাষ্টব অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের আশ! হইতে চিন্ত! হয়। 


বিজয়। মতিকি? 
গোস্বামী । বিচারোদিত অর্থ নিদ্ধীরণই মতি। 
বিজয়। ধুতি কি? 


গোস্বামী । মনের স্থিরধ্যই ধৃতি। তাহা দুঃখাভাব ও উত্তম লাভ হইতে জন্মে। 
বিজয়। হর্যকি? 

গোস্বামী । অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভ হইতে যে গ্রসন্নতা৷ হয় তাহাই র্ধ। 
বিজয়। ওুঁৎমুকা কি? 

গোস্বামী । ইষ্ট দর্শনের ম্পৃহ! ও ইষ্টাপ্তি প্পৃহ। হইতে ওৎনুফ্য হয়। . 
বিজন্ব। উগ্রকি? 
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গোস্বামী ॥ চগুতার নাম উগ্র। তাহ! তোমাকে বলিয়াছি এ রসে নাই। 
ধবজয়। অমর্য কি? 

গোস্বামী। অধিক্ষেপ ও অপমানজনিত অসহিষুণতাই অমর্ধ। 

বিজয়। অস্থয়া কি? 

গোস্বামী। পরের সৌতাগ্যে বিদ্বেষ । তাহ! সৌভাগ্য ও গুণ হইতে হয়। 
বিজয়। চাঁপল কি হইতে ভয়? 

গোস্বামী । চিত্ত লাঘবকে চাপল বলেন। তাহ! রাগ ও ছেষ হইতে হয়। 
বিজয়। নিদ্রা কিসে হয়? 

গোম্বামী। ক্রম হইতেই নিদ্রা। 

বিজয় । সুপ্তিকি? 

গোস্বামী । স্বপ্নই সুপ্তি। 

বিজয় । বোধ কি? 

গোস্বামী । নিদ্রা নিবৃত্তি্ই বোঁধ। 


বাব! বিজয় এই সকল ব্যতিচারী ভাব ছাড় উৎপত্বি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্ধি 
চারিটী দশ! আছে। ভাব সম্ভবই উৎপত্তি । ছুই ভাবের একত্রীকরণই ভাব- 
সন্ধি। একই প্রকার দুই স্বরূপের সন্ধির নাম স্বব্পসদ্ধি। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
স্বরূপের সন্ধির নাম ভিন্ন সন্ধি। বহুভাব মিশ্রিত হইলে ভাবশাবল্য হয়। 
ভাবের লয় হইলে ভাব শাস্তি হয়। 

বিজন, এখন মধুর রসের বিভাব, অনুভাব, সান্বিক ভাব ও ব্যভিচারী 
ভাব শ্রবণ করিয়া! রসের সামগ্রী সমন্তই :অবগত হইলেন। চিত্ত প্রেমে মগ্্ 
হইয়াছে । প্রেম অন্যুট। তাহা বুঝিতে পারিয়া গুরুদেবের চরণে কীদিয়! 
কা্দিয়। বলিতে লাগিলেন। প্রভো ! আমার চিত্তে প্রেম এখন কি অস্ফুট 
রহিয়াছে? ক্ুপা করিয়! বলুন। গোস্বামী কহিলেন, আগামী কল্য তুমি প্রেম 
তত্ব জানিতে পারিবে । প্রেম সামগ্রী জানিতে পারিয়াছ বটে কিন্তু প্রেম 
এখনও তোমার হৃদয়ে স্পষ্ট উদয় হন নাই। স্থায়ীভাবই প্রেম। তাহ! তুমি 
সাধারণতঃ, পুর্বে শুনিয়াছ । এখন উজ্জ্বল রসে বিশেষ করিয়! গুনিলে তোমার 
সর্বসিদ্ধি হইবে । এই বলিয়া! গোস্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বিজয় 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নিজ বাসায় গমন করিলেন। 
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অগ্য উপযুক্ত সময়ে বিজয় আমির জ্রীগোপাল গুরু গোস্বারীকে সাঠীঙ্গ 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন! অস্ত বিজয়কে স্থায়ীভাব বুঝিবার জন্ত নিতান্ত উৎপ্ুক 
দেখিয় শ্রীগুরুদেব বলিলেন। 
গোস্বামী। মধুর! রিউ মধুর রসের স্থায়ীভাব। 
বিজ্ঞ়। রতি আবির্ভাবের হেতু কি? 
গোস্বামী । অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও 
স্বভাব হইতে রতি উদয় হয়। (হতৃগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়! স্বভাব হইতে 
যে রতি উদয় হয়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ রতি। 
বিজ্য়। অভিযোগ কি? 
গোম্বামী। ভাৰ ব্যক্তিই অভিযোগ তাহা গ্বকর্তৃক ও পরকর্তৃক রূপে দ্বিবিধ। 
বিজয়। বিষয় কি? 
গোম্বামী। পবা, ম্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা বিষয় । 
বিজন্প। সম্বন্ধ কি? 
গোস্বামী । কুল, রূপ, গুণ ও লীল! এই চারিটা সামগ্রীর গৌরবকে মন্থন 
বলেন। 
বিজয়। অভিমান কি? 
গোস্বামী । অনেক রম্য বস্ত থাকিলেও কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আমি 
এইটিই চাই এইবপ নির্ণরকে অভিমান বলেন। 
বিজয়। তীয় বিশেষ কি? দু 
গোস্বামী । পদাঙ্ক, গোষ্ঠ ও তদীয় প্রিয়জনই তদীয় বিশেষ। এস্কলে 
বন্দাবনাশ্রিত গোষ্ঠকেই গোষ্ঠ বল! যায়। কৃষ্ণের প্রতি প্রৌড়ি ভাবানুবিদ্ধ 
ব্যক্তিগণই প্রিয়জন । 
বিজয়। উপম! কি? 
গোস্বামী। এক বস্তু অন্ত বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্ত ধারণ করিলে সে তাহার 
উপম। হয়। 
বিজয়। হ্বভাব কি? 
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গোস্বামী । যে ধর্ম অন্ত হেতু অপেক্গ। ন। করিয়! প্রকাশ পায় তাহাই 
স্বভাব। স্বভাব ছুই প্রকার, নিসর্গ স্বরূপ। 

বিজয়। নিসর্গকি? 

গোস্বামী। হ্বদৃঢ় অচ্যাস জন্ত সংস্কারকে নিসর্গ বল! যায়। গুণ রূপ 
শ্রবণা্দি তাহার উদ্বোধনের ঈষৎ হেতু মাত্র | তাৎপধ্য এই যে জীবের বহু 
জন্ম সিদ্ধ সুরুঢ় রত্যাভ্যাস। তাহাতে যে সংস্কার হয় তাহাই নিসর্গ । কৃষ্ণ 
গুণ রূপ শ্রবণ হতে সেই ভাবের যে হঠাৎ উদ্োধ তাহাই সম্যক্‌ কারণ নয়। 

বিজয়। স্বরূপকিরূপ? ছু 

গোস্বামী । অজন্ত, অনাদি শ্বতঃসিদ্ধ ভাবকে স্বরূপ বল! যায়। সেই স্বরূপ 
কৃষ্চনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ ও উভয় নিষ্ঠ তেদে ভ্রিবিধি। কৃষ্ণ নিষ্ট শ্ব্ূপ দৈত্য 
প্রকৃতি ব্যঞ্তিদিগের অগপ্রাপ্য । স্থভরাং অদৈত্য প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে সুলভ । 
ললন! নিষ্ঠ শ্বপ্ধপ শ্বয়ং উদ্বুদ্ধত। লাভ করে। কৃষ্ণ রূপা অদৃষ্ট অশ্রুত হইলে 
ও কৃষ্ণের প্রতিবেগে রতি প্রকাশ করে। কৃষ্ণ ও গোপ ললন। নিষ্ঠ ন্বরূপই 
উভয় নিষ্ঠ। 

বিজন | অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তীর বিশেষ, উপমা ও 
স্বভাব এই সাতটা হেতু'হুইতে কি সব্বপ্রকার মধুর রতি উদয় হয়? 

গোস্বামী । গোকুল ললনাদিগের কৃষ্ণ রতি স্বভাব অথাৎ্বরূপ লিদ্ধ 
তাহ! অভিযোগাদি দ্বার! উদয় হয় না। কিন্তু বহুবিধ বিলাসে এ সকল হেতু ও 
কাধ্য করে। সাধনসিদ্ধাদিগের রতি নিসর্গাসন্ধ। সাধকর্দিগের রতি অভিযো- 
গাদি দ্বার! উদ্বুদ্ধ হয়। 

বিজয়। ছুই একটা উদাহরণ দিলে হাদয়ঙ্গম হয়। 

গোম্বামী। এই উদ্দিষ্ট রতি রাগান্গ৷ ভক্তিতে্ লভ্য হয়। বৈধী ভক্তি 
যত দিন ভাবময়ী ন| হয় তাহ! হইতে এই পতি বড় দূরে থাকে । সাধন দশায় 
ব্র্ললনাদিগের কৃষ্ণ সেবার ভাব চেষ্টা দেখিয়৷ ধাহাদের লোভ হয়, তাহারী। 
ক্কভাব ব্যতীত আর ছয়টা কারণ হইতে বিশেষতঃ প্রিয়জন হইতে ক্রমশঃ বতি 
লাত করেন। সাধনসিদ্ধ হইলে ললন! নিষ্ঠ শ্বরূপের স্রুত্তি প্রাণ্ত হন। 

বিজয় | রতি কত প্রকার? 

গোম্বামী। রতি তিন প্রকার, সাধারণী, সমগ্রসা ও সমর্থ । কুজায় 
সাধারশী রতি। তাহ! সস্ভোগেচ্ছা মুল! হওয়ার তাহ! তিরদ্কৃত হুইয়াছে। 
মহিযীদিগের রতি সষঞ্জলা, কেন না লোকধর্ম অপেক্ষা বিবাহ বিধি দ্থার। উদ্বৃদ্ধ। 


৩৯২ জৈব ধর্ম । 


গোকুলদেবীদিগের রতি সমর্থ। যেছেতু তাচ! লোক ও ধর্মকে অতিক্রম করিয়! 
বর্তমান। সমর্থা যে অসমগ্রস। তাহ! নয়। পরম পারমার্থিক বিচারে সমথাই 
আতি সমগ্রল]। সাধারণী রতি মণির ন্যায়, সমঞ্ীসা রতি চিস্তামণির ন্যায় এবং 
মমথ| রতি জগন্দূ্ভ কৌন্তভের গ্তার অনন্ত লভ্য। | ৃ 

বিজয়। ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, কি অপুর্ব কথা হইতেছে। 
আমি দাধারশী রতির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছ। করি। 

গোস্বামী । কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয় সম্ভোগেচ্ছ। হতে যে অতি গাঢ় 
নয় এপ রতি উনয় হয় তাহ! সাধারণী।' এই রতি গাঢ়ত্ব অভাবে সন্তোগেচ্ছ। 
ইহার নিদান। সন্তোগেচ্ছ। হাস লে এ রতি ও হ্াদ হইয়া পড়ে। 

বিজয় । সমঞ্স! রতি কি প্রকার? 

গোম্বামী। গুণাদি শ্রবণ হইতে উৎপশ্ন পত্বীভাবাতিমানগ্বরূপা গা 
বতিই সমগ্স! | কখন কখন তাচাতে সম্তোগেচ্ছ! উদয় হয়। সমঞ্জসা! রতি 
সম্তোগেচ্ছ। হইতে পৃথক হইলে তদ্ধখিত ছাঁব ভাব ছ্বার! কুষ্ণবশ কর! ছুর্ঘট হয়। 

বিজয়। সমর্থ রতি কি প্রকার? 

গোস্বামী । রতি মাত্রেই সপ্ভোগেচ্ছ। আছে। সাধারণী ও সমঞ্জসা রতির 
সম্ভোগেচ্ছা শ্বাথপরা। সেই সস্তোগেচ্ছ! হইতে নিঃম্বাথ লক্ষণ কোন বিশেষ ভাব 
প্রাপ্ত সন্তোগেচ্ছার সহিত তাদাত্ময অর্থাৎ একই ভাব প্রান্ত রতিই সমর্থ । 

বিজয়। সে বিশেষ কিরূপ? একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন। 

গোস্বামী । সম্ভোগেচ্ছ! ছুই প্রকার । প্রিয়জন ঘারা স্বীয় ইন্দ্রিয় তর্গণ 
ৃখময়ী ইচ্ছ! একপ্রকার এবং আপনার দ্বারা প্রিয়জন ইন্ড্িয় তপণ মুখ 
ভাবনাময়ী ইচ্ছা অন্ত প্রকার। প্রথমোক্ত ইচ্ছাকে কাম বলা যায় কেন ন৷ তাহ! 
স্বহথখোনুখী । দ্বিতীয়োক্ত ইচ্ছ! প্রিয়জন হিতোনুখী হওয়ায় প্রেমোনুথী । 
সাধারণী রতিতে প্রথমোক্ত ইচ্ছাই গ্রবল। সমঞ্জসাতে তাহা! প্রবল নয় ৷ শেষোক্ত 
লক্ষণই সমর্থারতির সন্তোগেচ্ছার বিশেষ ধর্খ । 

বিজয়। সন্তোগে প্রিয়জন স্পশ সুখ অবন্ত ঘটিয়া থাকে । সেই মুখের 
ইচ্ছা কি সমর্থার থাকে না? 

গোম্বামী। অবশ্ত সে ইচ্ছা দুর্বার তথাপি সমর্থার হৃদয়ে সে ইচ্ছ| 
নিতান্ত ছুব্বল। এই বিশেষ ক্রমে রৃতিই বলবতী হুইয়। তদ্রপ বিশিষ্ট সম্ভোগে- 
চ্ছাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া! রন্তি ও সন্তোগেচ্ছার একাত্মতা লা করেন। সেই 
রতি সর্বািক্রমে সামধ্য প্রযুক্ক সম্থা নাম প্রাপ্ত হন। 
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বিজয়। সমর্থ রতির বিশেষ মাহাশ্থা কি? 

গোস্বামী । পুর্বোস্ত অভিযোগাদির মদে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ অথবা 
তদীয় হইতেই হউক বা রতির স্বাভাবিক শ্বজূপ হতেই ভউক এই সমর্থা ব্লতি 
জাত হইবামাত্র ঘকল বিশ্মরণ করণ ক্ষমভাবু প্ত 5ইয়! অতি গাঢকপে 'প্রহীয়মান হন । 

বিজয়। সস্তোগেচ্ছ প্দ্ধা রতিতে কিরূপে মিলিত হইয়! একাত্মতা লাভ করে। 

গোসম্বামী। ব্রজললনা'দগের সমথাপতি কেবল কৃষ্ণ সুখের জন্য । সম্তোগে 
যেনিজ মুখ আছে, তাহাও কুঞ্ম্রের অগ্নকৃল বলিয়! শ্বীকৃত। ম্থতরাং 
সম্তোগেচ্ছ। ও কুষ্জ স্ুখময়ী রতি সব্বাপেক্ষা অন্তত বিলাসোন্দি চমৎকারী 
শ্ীধারণ পূর্বক আপন! হইতে সম্তোগেচ্চাকে পৃথক্‌ সত্তায় থাকিতে দেন ন1। 
সমঞ্জপাতে শ্বীয় সুখে শ্রী রতি কখন কখন পধ্যবসিত ভইতে পারে। 

বিজয় । আহা! একি অপূর্ব রতি? ইহার চরম মাহাআ গুলিতে 
বাসন! হয় । 

গোম্বামী। এই বূৃতি প্রৌটা ভাব প্রাপ্ত হইয়া! মহাভাব দশাকে লাভ 
করেন। সমস্ত বিমুক্ত পুরুষের! ইনার অন্বেষণ করেন এবং পঞ্চবিধ ভক্তঃ 
যাহার যতদূর সাধা, পার! থাকেন। 

বিজয়। প্রভে! ! এই রতির ক্রমোন্নতি জানিতে প্রার্থনা] করি), 

গোস্বামী । স্তাদুঢ়েযং রতিঃ প্রক্। প্রোছ্ান্‌ স্নেহ ক্রমাদয়ং। স্তান্সানঃ 
প্রণয়ে৷ রাগোহনুরাগে। ভাব উভাপি। তাৎপন্য এই যে মধুরাখ্যা রতি বিরুদ্ধ ভাব 
দ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হয়। তখন তাহার নাম প্রেম । সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে 
নিজ্জ মাধুর্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ 
করেন। 

বিজয়। প্রভো ! ইহার একটী সাধারণ উদাহরণ বপিতে আজ্ঞা! হয়। 

গোস্বামী । ইক্ষু দণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ 
সিতোৎপল হয়। তদ্রপ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাৰ 
এক বস্তুরই ক্রমোননতি । ভাব শব্দে এস্থলে মহাভাব। 

বিজয়। এই সকল পৃথক্‌ পুথক্‌ নাম থাকিতে ও এক প্রেম শব্দে সমস্ত 
ভাবকে কেন বল! হয় ? 

শ্নেহাদি ছয়টি প্রেমের বিলাস ক্রম । এতন্লিবন্ধন পণ্ডিতগণ প্রন শব্দ দ্বার! 
সেই সকলকে উদ্দেশ করেন । যাহাপ থে জাতীয় কৃষ্ণ প্রেন উদয় হয়, তাহাতে 
ক্ঞ্চের ও সেই জাতীয় প্রেম উদয় হইয়া থাকে। 

৫০ 
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বিজয়। প্রেম লক্ষণ কি? 
গোস্বামী । মধুর রসে যুবক যুবতীর মধো ধ্বংশের কারণ সত্বেও যে ধ্বংশ 
ক্লভিত ভাব বন্ধন তয় তাহাই প্রেম। 


বিজয়। প্রেমের কি কি প্রকার 2েদ আছ? 

গোস্বামী । প্রো, মধ্য, মন্দ ভেদে প্রেম তিন প্রকার। 

বিজয়। প্রো প্রেম কি প্রকার? 

গোস্বামী । যে প্রেম মিলনের বিলম্বের দ্বার! প্রিয়জনের চিত্তবুক্তিতে যে ক 
ইইবে তাহ! নিবারণের জন্য প্রেমী ব্যক্তির চিত্ত ব্রেশদাঁয়ী হয় তাহাই 
প্রো প্রেম। 

বিজয়। মধ্য প্রেম কি লক্ষণ? 

গোস্বামী । যে প্রেম প্রিক্বাক্কির ক্লেশানু হব সহিয়! থাকে, সেই প্রেম মধ্যম। 

বিজয় । মন্দপ্রেম কিরূপ? 

গোস্বামী । আতান্তিক হইলেও পরিচিত্ততাদির অপেক্ষা বা উপেক্ষা ন! 
করেন এপ প্রেম মন্দ | ইহাতে অন্যের প্রচ্ি উৎকুষ্ট প্রেম বাধকবূপে কার্য্য করে। 

বিজয় । প্রৌট, মধ্য ও মন্দা শীয় প্রেমের পরম্পর ভেদক আর এক্‌ 
প্রকার লক্ষণ সইজে বুঝিতে পাবা যান। নে স্থলে বিশ্লেষের অসহিষু$তা সে 
স্তলে প্রো প্রেম। যে স্থলে খিতেমকে কে সা যায় সে স্থলে মধ্য প্রেম। 
যে স্থণে কখন কখন খিল্মরণ হয়, পেই স্থলে মন্দ গ্রেম। 


বিজয় | প্রেম বুঝিলম। শ্নেচ লক্ষণ কি? 

গোস্বানী। পরাকাষ্ঠা প্রাপ্টু হইয়া! যে প্রেম চিদ্দীপদীপন লক্ষণ প্রাপ্ত 
হন। চিৎ শব্দে প্রেম বিষয়োপলন্ধি। সেই দীপের দীপন শ্বরূপ হন এবং 
হদয়কে দ্রব করেন সেই প্রেমাই ন্নেহ। স্নেহের তটস্থ লক্ষণ এই যে প্রি 
বিষয়কে অস্থক্ষণ দশন করিয়াও তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না। 

বিজয। স্নেছে পরিমাণের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ কি আছে? 

গোন্বামী। কনিষ্ঠ স্নেহীর প্রিয় বাঞ্জি অঙ্গ সঙ্গে মনের দ্রবতা হয়। মধ্যম 
ম্েহীর প্রি বিলোকনেই উ্রবতা হয় । শ্রেষ্ঠনেহীর প্রিয়ব্ষিয় শ্রবণেই চিত জব হয়। 

বিজয়। স্নেহ কত প্রকার? 


গোস্বামী । খত ম্েহ ও মধু স্নেহ ভেদে স্নেহ স্বরূপতঃ ছুই প্রকার । 
জয় । দ্বত স্েহ কিক্ূপ? 
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গোন্বামী ॥ অত্যন্ত আদরময় স্েহই ঘ্বত ন্নেহ। মধু ম্নেহ মিশ্রিত হইয়া 
গ্বাদোদ্রেক প্রাপ্ত হন। ত্বৃত স্নেহ নিদর্গতঃ শীতল। তপ্রযুক্ক পবস্পর 
আদরে ঘনীভূত হইয়া! গাঢ়াদরময় হন। দ্বত লক্ষণ বশতঃ ইহাকে দ্বত ন্নে5 
বলা যায়। 


বিজয়। আদরকি? 

গোস্বামী । গৌরব হইতে আদরের জন্ম। স্ুৃতবাং আদর ও গৌরব 
পরম্পর অন্টো্তাশ্রিত। রন্তাদিতে তাহ! থাকিলে স্সেহে তাহ! ম্বব্যপ্ত বলিয়। 
এস্কলে উল্লিখিত । 


ব্জিয়। গৌরব কি? 

গোস্বামী । ইনি গুরু এই বুদ্দর নাম গৌরব। তাহা হইনত উদ্দিত ভয় 
যে ভাব তাহাই সম্ম। তাহাকেই আদব বলে। আদর ও গৌরব পরস্পর 
আশ্রয় ক'রয়া থাকে। সুতরাং আদর বলিলেই গৌবন আছে । 

বিজ্য়। মধু স্নেহ কিৰপ? 

গোস্বামী । প্রিয় বযক্তিতে ম্দীষন্তাতিশ়ূপ সনে হলে তাহাক মধু স্লে 
বলেন। সেই ন্নেহ শ্বয়ং মাধুর্্যময় এব তাঙাঠে নানা রসের সমাহার বা মিপন 
আছে। তাহাতে উন্মাদকত! ধর্দবশত: উষ্ণতা আছে। একট জগ্ত মধুর সমান 
বলিয়! মধু লহ বল। যায় । 


বিজয়। মদীয়ত ফিৰপ? 
শোস্বামী। রতিব উদ্ভব ছুই প্রকাৰ। তাহার আমি, এই একগাকার 


ভাবনামযী রতি। তিনি আমার, এইটী অন্ত প্রচার ভাবনামহ্া রতি। দ্বতন্পেহে 
আমি তাভার এই ভাব বলবান। মধুন্নহে ঠিনি আনার এই ভাব বলবান। 
চন্্রাীতে ঘ্ৃত শ্নেহ। গ্ররাধার মধু শ্নেই। 

বিজয়। (গুরুকে দণডবং প্রণাম কাপয়। ) মান কিরূপ? 

গোস্বামী । যে স্নেহ উতক্ত। প্রাপ্তি পুর্বক এক নুন প্রকার মাধুর্য গ্রবট 
করেন এবং প্রিয়ের প্রাত অদাক্ষিণ্য অথাৎ কৌটিণ) ধারণ করেন তান মান। 


বিজয়। মান কষ প্রকার? 
গোস্বামী । উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান ছুই প্রকার। 


বিজয়। উদাত মান কি প্রকার ? 
গোস্বামী । ছুই প্রকার। এক প্রকারে ছুর্বোধ রীতিক্রমে সরল অথাৎ 


দবাক্ষিণা ভাবধুক্ত। অন্ত প্রকারে অদাক্ষিণ্য অথাৎ বাম্যগন্কযুক্ত মনের ভাব 
গোপন পূর্বক গাশ্তীধ্য লক্ষণ মান হয়। স্বত ন্নেহই উদ্দাততমান হয়। 
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বিজগ্ন। ললিতমান কিকপ? ইহাতে আমার অধিক লালস। কেন হয় 
বলিতে পারি ন। 

গোস্বামী ॥ লপিত মান দুষ্ট প্রকার। শ্বাতন্থাৰপে হৃদয়গত কৌটিল্য 
ধারণ পুর্বক যে মান ডাহা কৌটিলা ললিত | নর্ম্মবিশেষ যে মান তাহা! নর্শ্ম 
লণিত। উভ্তয়বিধ ললিত মানই মধু ন্নেছ তইতে উদয় হয়। 

বিজয়। প্রণয় কি? 

গোম্বামী। প্রিয়জানর সহি আনডদ মননবপ বিশ্রন্তযুক্ত মানই প্রণয় । 

বিজয়। এস্থলে বিশ্রস্তের শথ ছি? 

গোশ্বামী । প্রণয়ের শ্বরূপই বিশ্রস্ত। মৈত্র ও সখ্য ভেদে বিশ্রস্ত ছুট 
প্রকার। দৃঢ বিশ্বাসই বিশ্রস্ত। শিশ্রস্ত প্রণয়ের নিমিত্-কারণ নয় কিস্ত 
উপাদান-কারণ । 

বিজয়। মৈত্রৰপ বিশ্রস্ত কিরূপ? 

গোস্বামী । বিনয়ান্থিত বিশ্রন্তই মৈত্র। 

বিজয়। সধ্যরূপ বিশ্রন্ত কিরূপ? 

গোম্বামী। সর্বপ্রকার ভয়োনুক্ত শ্ববশতাময় বিশ্রস্তই এখানে সথায। 

বিজয়। প্রণয়, স্নেহ ও মান ইহাদের পরম্পর সম্বন্ধ আর একটু প্দুট করিয়! 
ধলুন। ' 

গোস্বামী । কোন স্থলে ছ্বেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়! মান ধর্ম প্রাপ্ত 
হয়। কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইম| প্রণয়ত্ প্রাপ্ত তয়। সুতরাং মান ও 
প্রণয়ের অন্তোন্ত কার্য কারণতা আছে। বিশ্রস্তকে পৃথকৃরূপে উদাহরণ এই 
জন্তই করা হয়। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মৈত্র ও সথ্য সুসঙ্গত হইতেছে। 
আবার তাহার্দিগকে স্থুমৈত্র ও হুসখ্য বলিয়। প্রণয় বিচারিত হয়। 

বিজয়। রাগকি লক্ষণ? শ 

গোম্বামী। প্রণয়ের উৎকর্ষ প্রযুক্ত অতিশয় ছঃখ ও সুখ রূপে প্রতীত 
হর়। সেইরূপ প্রণয়ই রাগ। 

বিজয়। রাগ কত প্রকার? 

গোস্বামী। নীলিম! রাগ ও রক্তিমা রাগ, এই ছুই প্রকার। 

বিজয় । নীলিম। রাগ কর প্রকার ? 

গোস্বামী । নীলী রাগ ও শ্াম৷ রাগ ভেদে নীলিম! ছুই প্রকার । 

রিজয়। নীলীরাগ কি প্রকার? 


ষট ত্রিংশৎ অধ্যায় । ৩৯৭ 


গোস্বামী । যে রাগের ব্যয় সম্ভাবনা নাই এবং যাভ| বাহে অতিশক্ন গ্রকাণ 
মান হইয়া শ্বলগ্ন ভাব সকলকে আবরণ করে তাহাই নীলী রাগ। সেই রাগ 
চন্্রাবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়। 

বিজয়। শ্ঠামারাগ কি? 

গোস্বামী । নীলী রাগ হইতে ভীকতার ওষধ সেকাদি দ্বার! গ্রকাশশীল, 
এবং বিলগ্ব সাধ্য যে রাগ তাহাই শ্তামারাগ। 

বিজয়। রক্কিমা রাগ কত প্রকার ? 

গোস্বামী । কুম্ুম্ত ও মঞ্জিষ্া সম্ভব রাগ ভেদে রক্তিম! ছুই প্রকার। 

বিজয়। কুনুম্ত রাগ কি প্রকার ? 

গোম্বামী। যে রাগ অগ্ঠ রাগের কান্তি গ্রকাশ করিয়া শ্বয়ং চিতে সংসক্ত 
হুইয়! শোভা পায় তাচাই কুম্ভ ঝাগ। আধার বিশেষে কৌনুত্ত রাগ স্থির হয়। 
কৃষ্ণ প্রণয়ীজনে ইহা মঞ্জিষ্ঠ মিশ্র হওয়ায় কখনও ম্লান হয়। 

বিজয়। মাব্রিষ্ঠ রাগ কিরূপ? 

গোস্বামী । নিত্য স্থিরতর নিরপেক্ষ স্বীয় অনন্য সাপেক্ষ কাত্তি হবার নির- 
স্তর বৃদ্ধি হয় তাহাই রাধামাধবের পরস্পর মাঞজি্ রাগ । সিদ্ধান্ত এই যে ত্বৃত 
স্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র, স্থমৈত নীলিম! ইত্যাদি পূর্বব পর্ব কথিত ভাব সকল চক্্রাবলী, 
কক্সিণী প্রভৃতি মহিষীগণে প্রকাশ আছে। মধু স্নেহ, ললিত, সখা, হুসধ্য, রক্কিমা 
ইত্যাদি উত্তর উত্তর ভাব সকল.রাধিকািতে প্রকাণ আছে। সত্যভামার লক্ষণ 
দ্বার কোন কোন স্থলে দেখ যায়। এই প্রকার ভাবভেদে গোকুল রমনীদিগের 
আত্মপক্ষ বিপক্ষাদি ভেদ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে | ভাবাস্তর সম্বন্ধে যে ভেদ 
জন্মে, এবং ভাব সকলের যে অন্তান্ত প্রকার ভেদ আছে, সে সমস্ত প্রজ্ঞা দ্বারা 
পণ্ডিতগণ বুঝি থাকেন । অর্থাৎ সে সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যাখ্য। কর! গেল ন1। 

বিজয়। ভাবাস্তর শব্যে কোন কোন ভাব বুঝিতে হইবে? 

গোম্বামী॥ স্থারী মধুর ভাব, ্রয়ন্ত্ংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি 
সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ। ইহারাই এস্থলে ভাবাস্তর । 

বিজয়। রাগ বুঝিলাম। এখন অনুরাগ ব্যাথা। করুন। 

গোস্বামী । যে রাগ শ্বর়ং নব নব ভাবে সদ! অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে 


নব নব করিয়! দেয় তাহাই অনুরাগ । 
বিজয়। এই অনুরাগ আর কি কি বিচিত্রতা প্রকাশ করে? 


৩৯৮ জৈব ধর্ম । 


গোস্বামী। পরস্পর বশীভাব, প্রেম বৈচিত্ত্য এবং অগ্রাণী মধ্যে জন্ম লালস!, 
ভর হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিশ্ীলন্তে কৃষ্ণের স্যুত্তি করায়। 

বিছ্লয়। পরম্পর বশীভাব ও অগপ্রাণী বৃক্ষাদিতে জন্মগ্রহণ লালস! সহজে 
বুঝিলাম। াভো ! প্রেম বৈচিত্ত্য কি? 

গোস্বামী। বিপ্রলন্তকে প্রেম বৈচিত্তা বলে। তাহ! পরে জানিবে। 

বিজয়। এখন মহাভাব কি তাহা আজ্ঞা করুন। 

গোস্বামী । বিজয়! ব্রজরস চিত্র বিষয়ে আমি অতিশয় ক্ষুদ্র। আমি 
কোথায় এবং মঙ্থাভাধ বর্ণনই বা ক্বোথায়। তবে শ্রারূপ গোস্বামী এবং পণ্ডিত 
গোস্বামীর কৃপা শিক্ষা ক্রমে এবং শ্রারূপের নির্দেশমতে আমি যাহ বলিভেছি 
তুমি তাহাদের ক্ুপায় তাহা! অনুভব কর। যাবদাশ্রয় বৃত্তিবূপে অন্থুরাগ স্বয়ং 
বেক দশাকে প্রাপ্ত হইয়! প্রকাশিত হইলে তিনিই ভাব ব| মহাভাঁব হন। 

বিজয়। প্রভো ! আমি মতিশগ্ন দীন ও অঞ জিজ্ঞান্থ। আমি যাহাতে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি মেইরূপে মহাভাবের লক্ষণ করুন। 

গোস্বামী । শ্রীরাধিক অগ্ুরাগের আশ্রয় এবং কুষ্ণ তাহার বিষয়। 
শ্রীন্দনন্দন মুর্তিমান্‌ শূঙ্গাররূপে বিষয় তত্বের ঈয়ন্তা। শ্রীরাধা আশ্রয় তত্বের 
ইয়ত্তা । তীহার অনুরাগই স্থায়ী ভাব। সেই অনুরাগ তাশ্চার ইয়ত্তা বা চরম 
সীম পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া যাবদাশ্রয় বৃত্তি হয় এবং সেই অবস্থায় স্বয়ং বেছ্য দশ! 
অর্থাৎ ততপ্রেক্সীজন বিশেষের সংবেদ্য দশ! প্রাপ্ত হইয়া! যথাবপর শুদ্দীপ্তাদি 
সাত্বিকভাবের দ্বার! গ্রকাশমান হয়। তদবস্থাগত অনুরাগ মহাভাব হয়। 

বিজয়। আহা! মহাভাব ! মহাভাব! আজ মহাভাব কি তাহ। একটু 
অন্থভব করিলাম। সকল ভাবের চরম সীমাই মহাভাব। এই মহাভাবের 
উদাহরণ কিছু আজ্ঞা হয় কর্ণ জুড়ায়। 

গোস্বামী । ধন্য বিজয় ! রাধায়! ভবতশ্চ চিত্তজতুনী হ্বেছ্বৈবিলাপ্য ক্রমাৎ 
ুপ্রশ্ন্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নিরধুত-ভেদত্রমং | চিত্রায় স্য়মন্বরঞয়দিহ ব্রহ্গাও 
হ্দেযাদরে ভূয়োভিনবিরাগহিসুপভরৈঃ শৃঙ্গারকারুত্কতী ॥ এই গ্লোকটাই 
মহাভাবের উদ্দাকরণ। বুন্দাদেবী কৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে. অদ্রি নিকুঞ্জ 
কুঞ্জরপতে ! তোমার নিত্য অপ্রকট লীলায় তোমার ও তোমার রাধিকার 
চিত্ত জতু মহাঁপাত্বিক বিকার দ্বারা আত্রীভূত হইয়। পৃথকতা। বিলোপ পূর্বক 
সম্পূর্ণপ্নপে ভেদ ভ্রম শৃশ্ঠ হইয়াছে । আবার সেই শুঙ্গার কারুকৃতী সেই 
ব্যাপারকে এই ব্রহ্মা হন্েযাদরে চিত্র করিবার জন্ত স্বয়ং নবরাগ হিঙ্গুল ভরের 


াত্রিংশৎ অধ্যায় । ৩৯৯ 


ছার! 'মন্ুরঞিত করিয়াছন। সুতথাং তোমাদের অগ্রাট পীলাগভ মহাভা 
বৈচিঞ মোগমায়। দ্বঝ। শ্রীুন্দাবনে যথাবৎ 'নুচিত্রিত হটমোহ। 


বিজয়। এই মচানাবব স্কিতি কোথায়? 

গোস্বামী। কুষ্েের পুরবনিতাবর্গের পক্ষে এই মহাভাব ছন্পভ। কেবল 
ব্রদেখীরদিগের পাক্ষ ই» একমাত্র সংবেদ্য | 

বিজয়। উচ্ভার তাৎপম্য কি? 

গো্কামী। বিবাহইবিধি বন্ধন দ্বার! যেখানে ন্বকীয়াত্ব সেখানে রতি সমগ্রসা 
অথাৎ মগাভাবাদি লাভে সমর্থা নয়। ব্রাজ্জ কাশার কাঠার একটু স্বকীয় ভাব আছে 
কিন্তু তথায় পরকীয় ভাখই বলবান। তথায় রঠি সমথা বলিয়। চবম সীম! গ্রান্তি 
স্থলে মহাভাব হয়। 

খিজয়। ম্তাভাবের ভেদ কিকি? 

গোস্বামী। পরমামৃত স্বরূপ শ্রীম্কাভাব চিত্বকে শ্বস্বরূপত। গ্রাপ্তি করান। 
কঢ ও অধিকঢ ভেদে মহাভাব ছুই প্রকাব। 

বিজয়। রূঢ় মহাভাব কিৰপ? 

গোস্বামী । সাহ্ভিকভাঁব সকল যাহাতে উদ্দীপ্ু সেই মহাভাব রূড। 

বিজয। মহাভাবের অন্থৃভাব বলুন । 

গোস্বামী । নিমেষ মাত্র ও অসহিষ্ণুতা, উপস্তিত জনগণের হৃদ্ধিলোড়ন, 
কর্ক্ষণত্ব, কষ নৌখ্যেও আৰ্তি শঙ্কায় খিরত্ব মৌহাদির অভাবে ও আত্মাদি সর্ব 
বিশ্বরণ, ক্ষণকল্পত্ব এই সকল অন্নুভাব কতকগুলি সন্তোগে এবং কতকগুলি বিপ্র- 
লম্তে অনুভূত হয়। 

বিজয়। নিমেযাঁসহত্ব কি প্রকার ? 

গোস্বামী। এই ভাবটা বৈচিত্তা বিপ্রণস্ত। সংযোগে ও বিয়োগ শ্দুততি। 
অরকাল বিচ্ছেদ ও অসহ্‌ হয়। কুরুক্ষেত্রে ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া 
চক্ষের পক্ষকৎ বিধাতাঁকে শাপ দিয়াছিলেন, কেনন। কৃষ্ণ দর্শনকারীর চক্ষে পক্ষ 
ক্ষণকাণ ও দর্শন বাধ করে। 

বিজয়। আসন্ন জনতা জদ্িলোড়ন কিরূপ ? 

গোস্বামী । গোগীর্দিগের ভাব দেখিয়া, কুক্ক্ষেত্রগত রাজাগণ ও মহিযী- 
গণেব চিত্ত যেরূপ বিলোডিত হইয়াছিল তদ্রপ। 

বিজয়। বরক্ষণত্ধ কিরূপ? 
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. গোম্বামী ! রাস রাত্রি ব্রহ্গ রাত্রি হইলে ও গোপীগণের নিফট নিমেষ 

অপেক্ষা অর হইয়াছিল তত্ব | 

বিজয়। সৌখোও আর্তি শঙ্কার খিরত্ব কিরূপ? 

গোস্বামী । যত্তে সুজাত চরণান্রুহ্ব শ্লোকে গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণ পদকমল 
স্তনে রাখিয়াও কর্কশ স্তনে তাহাতে ব্যথা ₹ইবে এইরূপ খেদ করেন তন্রপ। 

বিজয়। মোঙাদির অভাবেও সর্ব বিশ্মরণ কিপ্রপ ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণ শ্ছুর্তি অবিচ্ছেদে মোচাদির অভাব। কৃষ্ণ ফুর্তি থাকে 
অথচ দেচাদি সমস্ত জগতের বিশ্বৃতি হয়। 

বিজয় । ক্ষণকল্পত! কিরূপ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন ঘষে ব্রজবাঁসিনীদিগের সহিত যখন 
বন্দাবনে ছিলাম, তখন তাহাদের রাত্রি সকল ক্ষণার্ধের মত যাইত । আমার 
অভাবে তাহাদের রাত্রি কল্পসম হইয়াছিল। এই ভাবেই ক্ষণাক কল্প জ্ঞান হয়। 

বিজয়। রূঢ়ভাব বুঝিলাম। এখন অধিরূঢ় ভাব ব্যাখা। করুন । 

গোস্বামী । যাহ দ্বার! বূঢ়ভাবোক্ত অভাব সকল আরও আশ্চর্ধ্য বিশেষতা 
প্রাপ্ত হয় তাহাই অধিরূঢ় ভাব। 

বিজয় । অধিরঢ কত প্রকার? 

গোস্বামী । মোদন ও মাদন ভেদে তাহা দ্বিবিধ। 

বিজয়। মোদন কিরূপ? 

গোস্বামী । রাধাকুষ্চ উভয়ের অধিরূঢ় ভাবে যখন সাত্বিক ভাব সকল 
উদ্দীন্তি সৌষ্ঠুব ধারণ করে তখন তাহাকে মোদন বলেন। সেই মোদনভাবে 
কষ ও রাধিকার বিক্ষোভ ভর হুয়। প্রেম সম্পত্তিতে বিখাত কাস্তাগণ অপেক্ষা 
অতিশরিত! উদয় হুয়। 

বিজয়। মোদনের স্থলকি? 

গ্বোশ্বামী | শ্রীরাধিকার ঘুথ বিন। মোদন আর কোথাও নাই মোদনই 
একমাত্র হলাদিনী শক্তির প্রিয় বর স্ববিলাস। বিশ্লেষ দশায় মোদনই মোহন 
হয়। বিরহ বিবশত! প্রযুক্ত সেই দশায় হুদ্দীপ্ত পাত্বিকভাব সকল উদয় হয়। 

বিজয়। মোহন অবস্থার অন্ুভাব বর্ণন করুন। 

গোস্বামী । কাস্তালিজিত শ্রীরুঞ্চের মূচ্ছা, অসহা দুঃখ স্বীকার পূর্ব্বক কৃষ্ণ 
স্থধ কামনা, বৈকুঠ ও ক্রদ্ষাণ্ডের ক্ষোভোদয়, তিথ্যক্‌ জাতির রোদন, মৃত্যু 
স্বীকার পূর্বক নিজ দেহস্থ ভৃতথ্বার! কৃষ্ণ নদ ভূষ্ণা ও দিব্টোন্সাদাদি অন্গভাব 
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হয়। শ্রীবৃন্দীবনেশ্বরীভে এই মোহন ভাব উদয় হয়। সঞ্চারি ভাবগত মোহেও 
রাধিকার কাধ্য অন্কের বিলক্ষণ। 

বিজয়। গ্রভে!! যদি উচিত বোধ করেন তবে দিব্যোম্মাদ লক্ষণ বলুন | 

গোস্বামী। কোন অনির্বচনীয় গতিবিশেষে মোহনভাব ত্রনের স্কায় কোন 
বিচিত্র দশ! প্রাণ্ত হইলে দিব্োন্মাদ হন। উদ ও চিত্রঙজল্লাদি তাহারই 
বহুতেদ মাত্র। 

বিজয়। উদবূর্ণ কি? 

গোস্বামী । বহুবিধ বিবশতারূপ চেষ্টাকে বিলক্ষিত করিয়া উদ্ঘুর্ণ। হয়'। 
কৃষ্ণ মথুর। গেলে রাধিকার উদ্ধর্ণ হইয়াছিল। 

বিজর। চিত্রজল্ল কি? 

গোস্বামী ॥ প্রেষ্ট ব্যক্তির কোন সুহদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইলে গুঢ় 
রোষোড়ৃত অনেক ভাবমর় তীব্র উৎকঠ৷ পর্যন্ত জল্পনাকে চিত্রজ্ল কহ যায়। 

বিজয়। চিত্রজল্লের কতগুলি অঙ্গ ? 

গোস্বামী । প্রজল্প, পরিজল্লিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংঘল্প, অবজল্প, অতিজল্প, 
আজলপ, গ্রতিজল্প ও সুজ ভেদে চিত্রজল্লেব দশটা অঙ্গ। ইহা৷ দশম স্বদ্ধে ভ্রমর 
গীতায় প্রকাশিত হুইয়াছে। ৯. 

বিজয়। গ্রজল্লকি? 

গোস্বামী । চিত্রজল্ন অসংখ্যভাব বিচিত্রতার চমৎকৃতি জনিত মুহ্স্তর 
হইলে ও তাহার কিছু অঙ্গ বলা গায় । অসম, ঈর্বা এবং মযুস্ত অবজ্ঞা মুদ্রা 
দ্বার! প্রিষ্ন ব্যক্তির অকৌশল গ্রকাশ করার নাম প্রজলন। 

বিজয়। পরিজল্লিত কি? 

গোস্বামী । হৃদয়নাথেকর নিদিয়তা, শঠতা ও চাপলাদি দোষ প্রতিপান 
পুর্বক ভঙ্গিক্রমে স্বীয় বিচক্ষণত। প্রকাশ করার নাম পরিজল্লিত। 

বিজয়। বিজ্ঞপ্লকি? 

গোস্বামী । গুঁঢ় মান মুদ্রা অস্তঃকরণে আছে, বাছে ক্কুষ্ণের প্রতি অস্থব। 
কটাক্ষোক্তি করায় নাম বিজল্প। 

বিজয় । উঞ্জল্ল কি। 

গোম্বামী॥ গর্বমূলক ঈর্ষ। দবাঝ। কৃষ্ণের শঠত! কীত্বন ও অনথয়ার সহিভ 
সর্বদা আক্ষেপ, তাহাই উক্জল্প। 

বিজয়। সংজল্প কি? 
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গোস্বামী । দুর্গম সোল্ল,& অর্থাৎ গুচ পরিহাস আক্ষেপ ছারা কুফের 
অকৃতজ্ঞত। স্থাপনই সংজল্প। 


বিজ্য়। অবজন্প কি? 

গোস্বামী । কৃষেের প্রতি কাঠিন্ত। কামিত্ব ও ধোৌর্ত্যবশতঃ আসক্তির 
অযোগ্যত। ভয় প্রায় ঈর্ষ! দ্বার ব্যক্ত হয়, তাহাই অবজল্প । 

বিজয়। অভিজল্প কি? 

গোস্বামী । রুষ্ণ যথন পক্ষীগণকে ও খেদান্বিত করেন তখন তাহার 
প্রতি আসি বা, এইরূপ ভঙ্গি করেমে অনুতাপ বচনকে অভিজল্প বলেন। 

বিজয়। আলল্পকি? 

গোস্বামী। নির্বেদ ক্রমে কষ্জের কপট, হূঃখ প্রদত্ত এবং কৃষ্কচকথ। তাগ 
করিয় অন্ত কথার স্ুখদত্ব কীর্তনই আলল্প | 

বিজর। প্রতিজল্প কি? 

গোম্বামী। কৃষ্চের মিথুনী ভাব দন্াজ সুতরাং তাহার অন্ স্ত্রীগণের সহিত 
বর্তমান অবস্থায় তাহার নিকটত। প্রাপ্তি অযুক্ত এই কণা বল! এবং প্রেরিত দূতকে 
সম্মান বাকা রলাই প্রতিদ্প। 

বিজয়। সুঙ্জল্লকি? 

গোস্বামী। খজুতার নিবন্ধন গা্ভীধ্য, দৈন্ত ও চপবাতার সহিত উৎকঠা 
পূর্বক কৃষ্ণ কথ! জিজ্ঞাসাকে সু্্ন বলেন । 

বিজয়। প্রছে। ! আমি কি মাদনের লক্ষণ জানিবার যোগা ? 

গোম্বামী। হলাদিনী দারপ্রেম। যখন সর্ধভাবোদগম দ্বার উল্লাসযুক্ত হন 
তখনই তিনি পরাৎপর ভাবরূপ মাদন নামে খ্যাত হুন। শ্রীরাধিকার সেই 
মাদন্ভাব নিত্য । 

বিজয় । মাদ্দনভাবে কি ঈর্ষা আছে। 

গোস্বামী । মাদনভাবে ঈর্ধাভাব অত্ন্ত গ্রবল। ঈর্ধার অযোগ্য চেতনা" 
শূন্ত বস্তর প্রতিও ঈর্ষ। দেখা যায়। আবার সর্বদ| সংযোগেও কৃষ্ণ সনবনধ গন্ধ যে 
সকল পাত্রে আছে তাহাদের প্রতি স্তবাদিও প্রদিদ্ধ॥ বনমাল্সার প্রতি ঈর্ষাবাক্য 
এবং গুলিনীগণের ঘ্যবই ইহার উদ্দাহরণ। 

বিজয়। কি জআবস্থায় মান দেখা যায়? 

গোস্বামী । এই মাদনরূপ বিচিত্রভাব সংযোগ লীলাই উদয় হয়। এই 
মাদনের বিপাদন্ববূপ নিঠাপীল! সহস্র সহ হইয় বিয়া করেৰ। 
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বিগয়। গ্রাডে!! কোন মুনিবাকো একপ মাদনের নির্ণর আছে কি? 


গোস্বামী। মাদনরদ অনস্ত। নৃতরাং তাহার সম্পূর্ণ গতি অগ্রীরত মদন- 
কপ কৃষ্ণের পক্ষেও দুর্গম। সেট কারণেই শ্রীপ্তক মুনিও তাহা সম্যগ্‌ বর্মন ফরিতে 
শক্ত হন নাউ । রসব্ষ্লীরক ভরতমুনি প্রহ্ৃতির ত কথাই নাই। 

বিজয়। একটী আশ্চর্য কথা শুনিলাম। রসম্বরূপ এবং বসের ভোক্ত! 
ত্ববূপ শ্রারুঞ্ও সম্পূর্ণরূপে মাদনের গতি জানিতে পারেন না। একিরপ? 

গোস্বামী । কৃষণই ্লস। তিনি অনন্ত; সর্বজ্ঞ ও সর্ধশক্তিমান। কিছুই 
তাহার অগোচর, অগ্রাপ্য ব৷ অঘটনীর নাই। তিনি অস্ত ভেদাভেদ ধশ্ম- 
বশতঃ নিতাই একরল ও বনরস। এক রসে তিনি সমব্ত আত্মসাথ করিয়! 
আত্মারাম। তখন আর তাহ! হইতে কিছু পৃথক্‌ রস দূপে থাকে না। আবার 
তিনি যুগপৎ বৃরস। সুতরাং আত্মগত রস ব্যতীত সে ক্মবস্থায় পরগতরম ও 
আত্মপর যোগগত বিচিত্র রণ হয় । শেষ দুঈ রসের অন্ুভবেই তাহার লীলাম্তখ । 
পরগত রলই চরম বিস্তৃতি লাভ করিয়া! পারকীঘ রদ । বুন্বাবনে এই চরম বিস্তৃতি 
অত্যন্ত প্রন্মুটিত। অভএব আত্মগত রসের অপরিজ্ঞাত পরম সুখবিশিষ্ট পারকীর 
দেই মাদন লীমা। ইহ! বিশুদ্ধরূপে অপ্রকট লীলায় গোলোকে বর্তমান। 
কিঞিৎ মাসিক প্রত্যারিত অবস্থায় ত্রজে বর্তমান । 


বিজয়। প্রভো! আমাতে আপনার যে কৃপা তাহা অনীম। এখন 
ক্ষেপে সর্বপ্রকার মধুর রপের নির্ধাম পাইতে প্রাথনা ফরি। 


গোস্বামী । ব্রজদেবীগণে যে সকল ভাবভের তাহ! প্রায়ক্ট অলৌকিক। 
তর্কের অগোচর, সুতরাং বিচার পুর্ববক বল! যায় না। শাস্ত্রে শুনিয়া থাকি যে 
শ্রীরাধিকার পূর্বরাগে রাগ প্রকট হুইয়াছিল। সেই রাগ স্থলবিশেষে অনুরাগ 
হইয়া ম্লেহ। তাহা হইতে মান ও প্রণয় ক্রমশঃ প্রকাশ। সে সকল কথা 
স্থির হয় না। কিন্ত ইহা স্থির আছে থে সাধাবণী রতিতে ধুমায়হ অবস্থাই 
খবধি। শ্লেছ, মান, গ্রণয়, রাগ, অনুরাগ পধ্যন্ত সমঞ্জীমার গতি । তাহাতে 
জলিষ্তারপে দীগ্তারতি | জূঢ়ে উদ্গীপ্তা। এবং মোদনাদিতে চুদ্দীপ্তা ঘ্ুতি। 
ইাও প্রার্িক বলিয়া জানিবে, কেন না দেশ কাল পান্রাণি ভেদে বিপর্যয় ও 
দেখিতে পাইবে। সাধারবী রতি প্রেম পত্যন্ত যার। সমঞসা রতির অন্রাগ 
পর্যন্ত লীমা | সমর্থ। রতি মহাভাব পথ্যন্ত লীমা। 

বিজয় । লখারসে রতির গতি কতদু্ধ? 
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গোহ্বামী। নর্ঘম বয়গ্দিগের রতি অন্থরাগ পধ্যস্ত সীম! লাভ করে। 
কিন্তু তন্মধ্যে হুবলাদির রতি মহাভাব পর্য্যস্ত সীম! প্রাপ্ত জ্য়। 

বিজয়। স্থায়ীভাবের লক্ষণ যাহা! পূর্বে আজ্ঞ! করিয়াছিলেন সেই লক্ষণ 
স্থায়ীভাব মছাভাব পর্যন্ত দেখিতেছি। স্থায়ীভীব যস্তপি একই তন তবে ক্কেন 
রসন্দেদ দেখা যায়। ও 

গোস্বামী । স্থারীভাবের জাতিভেদে রসডেদ জগ্মে। স্থাযীভাব গুঢ় ব্যাপার 
লক্ষিত হয় না। বখন সামগ্রী সংযোগে রস হয়, তখনই তাভার জাতিভেদ লক্ষিত 
হয়। স্থায়ীভাব নিজ গুঢ় জাতি অস্থসারে তছপযোগী সামগ্রী সংগ্রহপূর্ববক তদন্ু- 
রূপ রসত। প্রান্ত হয়। 

বিজয়। মধুরাখ্য রতিতে কি নিত্যরূপে স্বকীয় ও পরকীয় জাতিভেদ 
আছে? 

গোস্বামী । হা, তাহাতে নিত্য স্বকীয় ও পারকীয় জাতি ভেদ আছে। 
সেযূপ ভেদ ওপাধিক নয়। যদি সে ভেদকে ওপাধিক বল! যায়, তবে মধুর রস 
প্রভৃতি রসকেও ওপাধিক বলিতে হয়। বাহার যে নিত্য স্বভাবজ রস তাহাই 
তাহার নিত্য জাতিগত রস। তদন্থুজূপ তীছার রুচি, ভজন ও প্রাপ্তি । ব্রজেও 
স্বকীয় রস আছে। যাহারা কৃষ্ণে পতি অভিমান করেন, তাহাদের কচি, সাধন, 
ভজন" এবং প্রাপ্তি তদমুবূপ। ছারকার স্বকীয়ত| বৈকৃঠ্গত তত্ব । ব্রজের 
স্বকীয়তা গোলোৌকগত তত্ব ভেদ এন্সপ জানিবে। অথবা ব্রজনাথের অস্তঃস্থিত 
বান্থদেবপর সেই তথ চরমে ধৈকৃঠেই যায় এরূপ জানিবে। | 

মহাপ্রেমে বিজয় দওবৎ করিয়া বাসায় গেলেন । 


সপ্তভ্রিংশদধ্যায়। 


শৃঙ্গার রসবিচার। 


বিজয় অন্ত ভাবের আতন্বাদন করিতে করিতে ভ্ীগুরুর পাদপল্ে দখবৎ প্রণাম 
করিয়। ছিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভে! ! আহি বিভাব, -অন্ুভাব, সাত্বিকভাব ও 
ব্যভিচারী ভাব বুঝি! লইয়াছি। স্থায়ীভাবের স্বরূপ বুঝিলাম। পূর্বোক্ত সামগ্রী 
চতুইরকে স্থায়ী ভাবে মিলিত করিস ও রলোদয় করিতে গাঁরি না। ইহার 
ক্বায়খ কি? 
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গোষ্বামী। বিজয়! শৃঙ্গার নাম! রসের শ্বব্ূপ জানিলেই স্থায়ী ভাবের রসত! 
বুঝিতে পারিবে। 

বিজয়। শূঙ্গার কফি? 

গোস্বামী । অত্যন্ত শোভনময় মধুর প্নসের নাম শৃঙ্গার়। তাহা ছুই প্রকার 
ঘধাৎ বিপ্রলভ্ত ও সম্ভোগ । 

বিজ্বন্ন। বিপ্রলন্তের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি। 

গোস্বামী । সংযুক্তষ্ট হউন বা অযুক্তই হউন বুক যুবতীর অভীষ্ট যে 
আলিঙ্গনাদি তাহার অভাবে যে ভাব প্রক্ষ্টরূপে উদ্দিত হুয় তাহাই সন্তোগের 
উদ্নতিকারক বিপ্রলস্ভ নামক ভাব বিশেষ । বিগ্রলন্তের অর্থ বিরহ ব! বিয়োগ । 

বিজয় । বিপ্রলস্ত কিরূপে সম্ভোগের উন্নতি করেন? 

গোস্বামী । রঞ্জিত বন্ত্রে পনরায় রং দিলে যেরূপ গ্াগ বৃদ্ধি য় তক্রপ বিয়হ 
দ্বার! পুন সন্ভোগে রসোৎকর্ষ হয় । বিপ্রলম্ত ব্যতীত সন্ভোগের পি হয় ন1। 

বিজ্ঞন্ন | বিপ্রলন্ত কত প্রকার ? 

গোম্বামী | পূর্ববরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চতুর্ধিধ বিগ্রলন্ত | 

বিজয়। পূর্বরাগ কি? 

গোম্বামী। যুবক বুবতীর পরম্পর সঙ্গমের পূর্বে যে দর্শন ও শ্রবণাদি জাত 
রাত উন্মীলিত হয় তাহাই পৃর্ব্বরাগ। - 

বিনয় । র্শন কত প্রকার? 

গোস্বামী । কুষকে সাক্ষাৎ দর্শন করা, চিত্রপটে তাহার রূপ দেখা, এবং 
সপ্নে তাহাকে দেখাকে দর্শন বল! যায়। 

বিজয়। শ্রবণ কত প্রকার? 

গোস্বামী । স্ততিপাঠকবন্দী, সী শ দূতী ইছাদের মুখে এবং গীতাদি 
হইে যাহ! শুনা যায় তাহাই শ্রবণ । 

বিজয়। এই রতির উৎপত্তি কি হইতে হয়? 

গোস্বামী । পুর্বে অভিযোগাদি কয়েকটা রতি জন্মের হেতু নির্দেশ কর! 
হইয়াছে, পূর্বরাগে ও সেই সকলকে হেতু বল। যায়। 

বিঙ্ঞয্প। ব্রঞ্গ নায়ক নায়িকার মধ্যে কাছার পূর্বরাগ প্রথমে হয়? 

গোস্বামী । ইচ্ছাতে অনেক বিচার । সাধারণ স্ত্রী পুরুষের মধো স্ত্রীলোকের 
লল্জাদি অধিক থাকার পুরুষই প্রথমে স্ত্রীকে অন্থেষগ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের 
প্রেম অধিক বলিয়! বৃগাক্ষীদিগের পূর্বরাগ অগ্রবন্ধ।' ভক্তিশাঞ্জে ভক্ষের প্রথবে 
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পূর্বারাগ জন্ম । ভগবানের রাগ পশ্চাৎবর্থী। ব্রজদেবী সকল ভক্ের অবধি 
বলিয়া, তাভাদের পৃর্বরাগ অধিক চারুরূপে প্রথমে বর্ণিত হয়। 
বিজ্লয়। পূর্ববরাগে সধশ্রিভাব কি কি? 
গোস্বামী । ব্যাধি, শঙ্কা, অহুয়া, শ্রম, রুম, নির্কেদ, ওত্মুকা, দৈন্য, 
চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, বিষাদ, জড় তা, উন্মাদ, মোহ, মৃতাাদি বাভিচারী' ভাব । 
বিজয়। পূর্বরাগ কয় প্রকার? 
গোশ্বামী। প্রো, সমঞ্জস ও সাধারণ ভেদে পূর্বরাগ ভ্রিবিধ। 
বিশ্লয়। (প্রীচ পূর্বরাগ কিরূপ? 
গোস্বামী । সমথ রতিরপ পূর্বরাগন্ট প্রৌট। এই বাশে লালসার্দি মরণ 
পর্যন্ত দশা হয়। সেক সেই সঞ্চারি ভাবের উৎকঠত। শ্রীধুক্ত এ সকল দশা হয়। 
বিশ্ক়। ঈশাগুলি বলুন ? 
গোস্বামী । লালসোদ্ধেগঞ্জাগধ্যত্তানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্রাং ব্যাধি- 
কুম্মাদো! মোছে! মৃছা দশ। দশ । অথাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগধ্য।, তানব, জড়তা, 
ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উদ্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা। প্রৌটরাগে দশ! 
সকল ও প্রৌঢ় 
বিজয় । লালস। কিরূপ? 
গোস্বানী। অভীষ্ট প্রাপ্তির গাঢ় আকাঙ্ষাই লালসা! । তাহাতে ওৎস্ুক্য, 
চাপণ, ঘূর্বা ও শ্বাসাদি হয়। পু 
বিজয়। উদ্দেগকি? 
গোস্বামী। মনের চঞ্চলভাই উদ্বেগ । ইছাতে দীর্খ নিশ্বাস, চপলতাঁ, স্তস্ত, 
চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ, শেদাদি উদ্দিত হয়। 
বিজয়। জাগধ্াা কি? 
গোস্বামী । জাগর্ধ্যার অর্থ নিদ্রা ক্ষর। ভাহীতে শত, শোষ ও" রোগাছি : 
* উৎপন্ন ছয়। 
বিজ্লয়। তানব কি? 
গোস্বামী | শরীরের কশতাই তানব। ইহাতে দৌর্বল্য ও শিক্পোভ্রমাদি 
হয়। কোন কোন বাক্তি তানব স্থানে বিলাপ পাঠ আছে বলেন। 
বিজয়। জড়িমা! কি? 
গ্রোস্বামী? ইষ্টানিষ্ট পরিজ্ঞানের অভীব, প্রশ্ন করিলে জনুত্তর এবং দর্শন 
ও শ্রধণণক্তির অভাব হইলে জড়িমা হয়। 
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বিজয়। বৈষ্কগ্রা কি? 

গোস্বামী । ভাব গাভভীর্যোর বিক্ষোভ এবং অসপহতাঁকে বৈয়গ্রা ধলা যার। 
ইহাতে বিবেক, নির্বেদ, খেদ ও অনুয্না থাকে । 
.. বিজ্ঞয়। ব্যাধি কিবপ? 

গোস্বামী । অতীষ্টালাতে দেকের পাওুত| ও উত্তাপ শক্ষণ ব্যাধি। 
শীতম্পৃগ, মৌ, নিশ্বাস পাভনাদি ইহাতে থাকে । 

বিজয়। উন্মাদ কি ? 

গোস্বামী । সর্বস্তানে, সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে ভগ্মনম্কহ নিবন্ধন অন্য 
বন্পুতে সেট বস্তু বলিয়! যে ভ্রান্থি'তাঁচাই উন্মাদ | উষ্ন্গেষ, নিশ্বাস, নিমেঘ এবং 
বিরভাি ইহাতে সম্ভব হয়। 

বিজয়। মোহ কিরূপ? 

গোম্বামী। চিত্তের বিপরীত গতিকে মোহ বলেন। নিশ্চলতা ও পতন 
ইহাতে ঘটে। 

বিজয়। মৃত্যু কিরূপ? 

গোস্বামী । সেই সেই প্রতিকারের খারা যদি কাণ্ডের সমাগম না হয় তাহা 
হইলে মদন পীড়া প্রযুক্ত মরণের উদ্যম ঘটা থাকে । মুভিতে স্বীয় প্রিয় রম্য 
সকল বয়ন্যার প্রতি সমর্পণ হয় এবং ভৃঙ্গ, মন্দবাধু, স্ব্যোৎসা, কদদ্ব ইহাদের 
অনুভব হয়। 

বিজয়। সমঞ্জস পূর্বরাগ কিরূপ? 


গোস্বামী । সমঞ্জস পূর্বরাগ সমঞ্জপা রতির স্বরূপ। তাহাতে অভিলাষ, 
চিন্তা, স্তৃতি, গুণ সন্গীর্ভন, উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়ত| ও 
মৃতি থাকে। 

বিজয়। এস্থলে অভিলাষের আকার কি? 

গোস্বামী ॥ প্রিপ্ন ব্যক্তির সঙ্গলিপ্মার যে চেষ্টা তাহাই অভিলাষ । এই 
অভিলাষ নিজের ভূষণ গ্রহণ পর্যন্ত ব্যাপ্রিলাভ করত রাগ প্রকটনাদি করেন। 

বিজয়। এস্কলে চিস্তার আকার কি? 

গোস্বামী । অভী্র প্রাধ্থির উপার সকলের ধ্যানই চিন্তা । শধ্যা, বিবৃতি 
ভার্থাৎ বিবরণ, নিশ্বাস ও নিল্লক্ষ্য দর্শনাদি ইহাতে লঙ্গণ রূপ। 

বিজয়। এস্থলে স্মৃতির আকার কি? 


৪০৮ জৈব ধর্ম। 


গোস্বামী । অনুভূত প্রিননব্ক্তি ও ততসত্স্থীয় বিষন্ক চিন্ত/ই স্মতি। কর্ণ, 
অঙ্গ-বৈবস্ঠ, বাম্প ও নিশ্বাসাদি ইহাতে লক্ষিত হয্স। 

বিজয়। গুণস্থীর্তন কিন্ধপ? 

গোস্বামী । সৌনরধ্যাদি গুণের শ্লাঘ! করাকে গুণকীর্ডন বলে। কম্প, 
রোমাঞ্চ, কঠগদগদাদি ইহার অন্থভীব | উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উদ্মাদ, ব্যাধি, 
জড়তা ও মৃতি এট ছয়টী সমঞ্জদা রতিতে বত টুকু সম্ভব হয় তাহাই সম্ধদ 
পুর্বরাগে পাওয়! হায়। 

বিজ্য়। প্রতে। ! সাধারণ পূর্বরাগ লক্ষণ বলুন ? 

গোস্বামী । যেরূপ সাধারমী রতি সেইরূপ সাধারণ সমগ্রস ক্াগ । ইচাতে 
বিলাপ পর্যযস্ত ছয়টা দশা কোমল ভাবে উদয় হয়। তাহার উদাহরণ সহজ বণিয়! 
খলিবার প্রয়োজন দেখি না। পূর্বরাগে পরম্পর বয়ন্তের হস্তে কামলেখ পত্র 
ও মাল্যাদি প্রেরণ হইয়! থাকে । 

বিজয়। কামলেখ কি প্রকার? 

গোস্বামী । কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষরডেদে ছুই প্রকার। প্রেম 
প্রকাশক হইলেই কামলেখ হয়। 

বিজয়। নিরক্ষর কামলেখ কিরূপ? 

গোস্বামী | বর্ণবিস্তাসশুন্ব রক্তবর্ণ গল্পবে: অর্ধচন্জরক্ূপ নথাঙ্কই নিরক্ষর 
কামলেখ। 

বিজয়। সাক্ষর কি প্রকার? 

গোস্বামী । প্রাকৃত ভাষায় গাথামরী লিপি স্বছস্তে লিখিত হইলে সাক্ষর 
কামলেখ হয়। কামলেখ হিচ্কুলত্রব, কন্তরি ও মসী স্বারা লিখিত হয়। 
তাছাতে বড় বড় পুম্পদলকে পত্র কর! হয়, কুদ্ুমন্্রব দ্বার! মুস্্াঙ্কণ হর, পদ্মতস্ত 
সারা বাধা হয়। 

বিজয় । পূর্বরাগের ক্রম কি? 

গোস্বামী । কেন কেহ বলেন যে প্রথমে নয়ন প্রীতি, পরে-চিস্তা ; পরে 
আসক ; পরে সন্কল্প ; পরে নিদ্রাচ্ছেদ ; পরে রুশতা। ; পরে অন্ত বিষয় নিবৃত্তি ; 
পরে লক্ষ! নাশ; থরে উন্মাদ; পরে মৃচ্ছ1) অবশেষে মৃত্যু ॥ এইরূপ কাম- 
দশ! হইয়া! থাকে । পূর্বরাগ নাক ও নাগিক। উভয়ের ছইরা থাকে ॥ প্রথমে 
নীপ্ষিকার এবং পরে কৃষকের । 

বিদয়। মানকি? 
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গোস্বামী । পরস্পর অন্রক্ত দম্পতির একহ। অবস্থিতিকালে স্বীয় 
অভীষ্ট রূপ আলিঙ্গন বীক্ষণাদি রোধক তাবকে মান বলে। মানে নির্বেদ, 
শঙ্কা, ক্রোধ, চাঁপল, গর্ব, অগ্যা, অবহিথা, গ্লানি এখং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব 
আছে । 

বিজয়। মানের আশ্রঘ কি? 

গোস্বামী । মানের আশ্রয় প্রণয়। প্রণয়ের পুর্বে মান নামক রস হয় না। 
হইণে সন্ধোচ হয়। সেই মান সহেতু ও নিহোতু ভেদে দ্িবিদ। 

বিজয়। সহেতু মান কিবপ? 

গোস্বামী । প্রিয় ব্যক্তি বিপঞ্ষেব বিশেষ আদর কঙ্জিগে যে ঈর্ষা উদয় 
5য়, সেট ঈগ। প্রণয় মুখ্য হইয়। সহেতুমান হয়। প্রাচীন লোক বলিয়াছেন 
মে স্নেঠ ব্যতীত ভয় হয় না। গ্রণম বাতীত ঈর্ষা হয়ন|! | সুতরাং মান 
প্রকার মাত্রই নায়কনাধিকার প্রেমপ্রকাশক। যে নায়িকার হৃদয়ে হুসখ্যা্ি 
বিবাজমান, বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য অনুমান করিয়৷ ভাহারই হৃদয়ে অসহিষ্ণুতা ভন্মে। 
দ্বাথচচান্ পাবিজ্ঞাত পুষ্পদান শনিয়াও সত্যভাম! ব্যতীত আর কোন মহিষীর 
জদষে মান উৎপন্ন »য় নাই | 

বিজয়। বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যান্নতস কত প্রকাব ? 

গোম্বামী। এত, অন্থমিত ও দৃষ্টভেদে তা তিন প্রকার । 

বিজয়। শ্রুত কিরূপ? 

গোস্বামী । প্রিয় সী ও সুউকপক্ষী প্রভৃতির মুখ হতে শ্রবণকে এও 
বিপক্ষবৈশিষ্ট্য বলা যায়। 

বিজয় | অনুমিত বিপক্ষবৈশিষ্ট্য কি প্রকার ? 

গোস্বামী । ভোগাঙ্ক,  গোত্রশখথলন এবং স্বপ্নে দর্শন হইতে অনুমিত হয়। 
প্রিয় ব্যক্তি এবং বিপক্ষের গাত্রে কামভোগেব দে মঙ্ক (চিহ্ন ) দেখ! যায় তাহাই 
ভোগাঙ্ক। বিপক্ষের নামোচ্চারণে নায়িকাকে আহ্বান করার নান গোত্রস্থলন। 
ইহাতে নায়িকার মরণাপেক্ষা ছুঃখ হয়। কৃষ্ণ এবং বিদূষকের স্প্রে যে বিপক্ষ 
বৈশিষ্ট্য দৃ্ট হয় তাহাই স্বপদৃষ্। 

বিজয়। দর্শন কিবপ। 

গোস্বামী । অগ্ঠ নায়িকার সহিত নান্গক ক্রীড়! করিতেছেন একপ দেখাকে 
দর্শন বলেন। 

বিজন্ন। নিহে$ মান বিরূপ? 

৫২ 
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গোস্বামী । বন্ততঃ কারণ নাই কিন্ত কোন প্রকার কারণাভাঁদই প্রণয়কে 
আশ্রয় কগিলে তাহা নিহ্েতু মানাবন্থা গ্রাপ্ূু ভয়। প্রণয়ের পরিপামউ 
সহ্ডুদান। প্রণয়ের বি্লাসোদিত বৈগবই নিহেতুমান | ইহাকেই প্রণয়মান বগা 
যায। প্রাচীন পণ্তিতগণ বলেন সপ্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিলাগতি। এইট 
কারণেই নায়ক নায়িকার অহ্েতু ও সশ্েত দুই প্রকার মান উদয় হয়। 
অবঙিখাদিই এ রপের ব্যতিচাবি ভাব। 


বিজয় | নিষে তুক মান কিপে উপশম হয়? 

গোস্বামী । নিহ্েঠ্ক মান শ্বয়ং উপশম ভয | কোন যত্রেব প্রয়োজন হয় 
না। আপনিই ভাশ্তাদি উদয়ের সঠিত নিবৃত্ত হম কিন্তু সঠেঠকমান সাম, ভেদ, 
ক্রিয়া, দান, নতি ও রসান্থরাশ্রায় উপেক্ষা দ্বাবা পশম হইযা থাকে! বাম্প 
মোক্ষণ ও হ্ান্্যাপিহ উপশমের লক্ষণ | 

বিজয় । সামকি? 

গোস্বামী । প্রিয়বাকা রচনের নাম সাম । 

বিজয়। ভে কি? 


গোস্বামী । ছেদ ঢু প্রকার অর্থ ২ ভঙ্গিক্রাম নিজের মাভাক্জা প্রকাশ এব" 
সথিদিগের দ্বার! উপাল্চ মথাত ঠিরক্কার প্রয়োগ । 
বিজয় । দান কিৰপ? 


গোস্বামী । ছলপুর্ববক ভষণার্দি প্রানকে দান পল যায় । 
বি্য়। নঙি কিকপ? 


গোন্বামী। দৈগ্ন আলম্বন পুব্বক পদে পতিত হওয়ার নাম নতি। 
বিজয় । উপেক্ষা কিবপ ? 


গোস্বামী। সামাদ্দ বাবা মানভঙ্গ ভইল ন1] দেখিষা তুরধনীং ভাথ গ্রহণ 
করার নাম উপেক্ষা । অন্তার্থ শুচক বাকা দ্বার! প্রসন্ন কারক উক্তিক্রমে ললন 
দিগকে প্রসন্ন করানকে ও কেহ কেহ উপেক্ষ। বলেন । 


বিজন্ন। আপনি যে রসান্তর শব প্রয়োগ কবিষাছেন, তাহার কি অর্থ? 

গোস্বামী । আকন্মিক ভয়াদির দ্বারা প্রস্তুত করার নাম রসান্তর। এর রসাস্তর 
যাদুষ্ছিক ও বুদ্ধিপৃর্বিক ছুট প্রকার হয়। আপনি যাহ! ঘটে তাহা যাদৃচ্ছিক এবং 
প্রঠাৎপন্নধুদধি দ্বাগ যান করা যায় তা বুদ্ধিপূর্ববক | 

শিলদ। শা ণান উপাঃশ মানপস স্যগ 


সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায় । ৪১১ 


গোস্বামী । দেশ কাল বলে এব* মুরলীরবে। অন্য উপায় বাতীত ও 
ব্রজললনাদিগের মান ভঙ্গ হয়। ল্ুমান অল্লায়াস সাধ্য । মধ্যমমান যতরসাধ্য। 
গঞ্জয় মান উপায়ের দ্বারা গশমিত করা দুঃসাধ্য । মানে কৃষ্ণের প্রতি এই 
সকল উক্তি ভয় ঘথ। | বাম, ছুল্লীলশিরোমণি, কপটরাজ, কিতবরাজ, খলশ্রেঠ, 
মনাপু্ধ, কাঠোর, নির্পদ্দ, অশি দরল্নপিন, গোগী কামুক, রমশীচৌর, গোপীধর্ম- 
নাশক, গোপপাধবী বিডঙ্গক, কামুকেশ্বব, গাউতিনির, শ্যাম, বস্থচোর, গোবদ্ধিন, 
উপভ্যকার তম্কর। 

বিজ্য়। প্রেঘবৈচিন্ছয কি প্রকার?" 

গোস্বামী । পিয়সনিপানে থাকিয়। ও প্রেমের উতকর্মবশতঃ বিশেষবুদ্ধি 
নিত মে আগ্ি তাহাই প্রেমনৈচিন্তা।  প্রেমোতকর্ষ দ্বারা এক প্রকার ঘূর্ণ। 
উদয় হয়, তাহাই লান্তিন্াপে ধিযোগনুদ্ধি আনিয়া ফেলে । চিন্তের অস্বাভাবিক 
ভাবই বৈচিন্ত্য। 

বিজয়। প্রনাস কিবাগপ ? 

গোন্বামী । পুন্বে সঙ্গম ছিপ । সম্প্র্ত নায়ক ও নায়িকার যে দেশান্তর, 
গ্রামান্তর, রসান্তর ও স্থানান্তরনূপ বাধপান উপস্ভিত হয়, তাহাকে প্রবাদ বলেন। 
এষ্ট প্রবাসরূপ বিপ্রণান্ত ভর্ম, গব্ব, মদ, ব্রীড়া, তাগ করিয়! অগ্ সমস্ত্ব শঙ্গার- 
যোগ্য খাভিচারীভাব হয় । বুদ্ধিপূর্ববক প্রবাস, অনুণ্ধ পূর্বক প্রবাসভেদে তাহা 
ঢই প্রকার। 

বিজয। বুদ্ধিপুর্ববক প্রবাস কি প্রকার ? 

গোশ্বামী। কার্্যান্থরোধে দূরে গমনের নাম বুদ্ধিপুর্ধক প্রবাস। হ্বতক্ত 
গ্রীণনই কৃষ্ণের কার্য । কিঞ্িংদুরে এবং সুদুর গমনভেদে গ্রবাপ ছুই গ্রকার। 
সুদূর গ্রাবাস ভাবী, অথাৎ ভবিষ্যৎ ভবন অথাৎ বর্তমান ও ভূঁতভেদে ত্রিবিধ। 
লুদুর প্রবাসে পরম্পর সম্থাদ প্রেন্নণ হর়। 

বিজয়। অবৃদ্ধিপূর্বক 'প্রধাস কিৰপ? 

গোস্বামী । পারতন্া বশতঃ যে প্রবাস হয় তাহাই অবুদ্ধি পুর্বক। দিবা 
অদিব্যাদি ঘট,1 জনিত পারতন্থ্য অনেক প্রকার। প্রবাসে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ 
তানব, মলিনাঙগতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোসছ, মু দশদশা হয়। কৃষ্ণের 
প্রবাস বিপ্রলস্তে শর সকল দশ! উপলগ্গণরূপে হয়। বিজ্বয়! [প্রমতেদে দশা- 
ভেদ তন্তৎ প্রেমের অনুভীবরূপে সম্ভব ভয় । করুণাবিষয়ক বিপরচশ্য সমস্ই 
প্ীবাসবিশেষ বলিয়। করুণা লক্ষণ পুথকৃবপে করা! যায় লাই। 


৪১২ জৈব ধর্ম । 


বিজয়, বি গ্রপরস্ত.বিষায়ে সকল কথ] চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন 
যে বিপ্রলম্ত রস স্বতঃসিদ্ধ নয়। তাভা কেবল সম্ভোগ রসের পুষ্টি করে। যদ্দিও 
জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে বিপ্রলস্ত রস বিশেষপে উদয় হইয়া অবশেষে সম্তোগবরসের 
অনুকূল হয় তথাপি নিত্যরদে কিছু কিছু বিপ্রলম্ত অবস্থিত থাকিবে; নতুঝ! 
বিচিএলীলা সম্তব হইবে না। 


'অস্টত্রিংশদধ্যায় | 
শৃঙ্গার রস। 


করযোড় পূর্বক বিজয় শ্রীগুরুদেবকে সম্ভোগ রসের বিষয় জিন্তাসা করিলে 
তিনি কঠিতে লাগিলেন। 

গোত্বামী। কৃষ্ণলীল! প্রকট ও অগ্রকটনেদে দুই গ্রকার । বিপ্রলম্ত রসে 
দে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকটলীলা অনুসারে কথিত হইয়াছে । সদা 
রাদাদি বিভ্রমের সহিত বৃন্নাবনবিহারী শ্রীরুষ্ণের সহিত ব্রঙ্জদেবীদিগের কখনই 
বিরহ হয় না। মথুর! মাহাত্ম্য কথিত আছে যে গোপ গোঁপকা সঙ্গে তথায় 
কৃষ্ক ক্রীড়া! করেন। ক্রীড়তি এই বর্তমান প্রয়োগে বুন্দাবনে কৃষ্ণ ক্রীড়া নিত্য, 
ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বুন্নাবনের অপ্রকট লীলায় রণ 
লীলার দৃরপ্রবাসগত বিরত্ব নাই। সন্ভোগই নিত্য। দর্শন আলিঙ্গনাদির 
আন্থকুল্য ভাব নিষেবণ দ্বারা যুবতীর উল্লাস আরোহণপুর্ববক যে বিচিত্র ভাব হয় 
তাহাই সম্ভোগ । মুখ্য গৌণ ভেদে সেই সম্ভোগ দ্বিবিধ। 

বিজয়। মুখা সম্ভোগ কিন্ূপ? 

গোস্বামী। জাগ্রদবস্থায় যে সম্ভোগ তাহাই মুখ্য । সেই বুখ্য সম্ভোগ 
চতুর্বিধ। পুর্বরাগের পর যে সম্ভোগ তাহা সংক্ষিপ্ত । মানের পর যে সম্ভোগ 
তাহা সংকীর্ণ । কির়ৎ দৃর প্রবাসের পর যে সন্তোগ তাহা সম্পন্ন এবং সুদুর 
প্রবাসের পর যে সম্ভোগ তাহ! সমৃদ্ধিমান। | 

খিজয়। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ কিরূপ? 

গোস্বামী । ভয়, লজ্জা ইত্যাদি বার যুবক যুবতী যে সংক্ষিপ্ত উপচার 
অর্থাৎ পরিপাটী নিষেবণ করেন তাহাই সংক্ষিপ্ত সম্তোগ। 

বিজন | সংকীণ সম্ভোগ ক? 


অষ্টত্রংশৎ অধ্যায় | ৪১৩ 


গোস্বামী । যে স্থলে অপ্রিয় গ্রতিবন্ধাদদির ম্মরণা্দি ক্রমে সংকীধ্যমাণ 
উপচার হয়, কিঞ্চতিপ্ডেক্ষু চর্ববণের ন্যায়, সেস্ুলে সন্বীর্ণ সম্ভোগ। 

বিজয়। সম্পন্ন সম্ভোগ কি? 

গোন্বামী। প্রবাস হইতে কান্ত আসিলে যে মিলিত সম্ভোগ হয় তাহাই 
সম্পন্ন সম্ভোগ । তাহাও আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে ছুট প্রকার। লৌকিক 
ব্যবহারে যে আগমন তাহাই আগতি। প্রেমসংরস্তবিহবল প্রিয়তমা দিগের 
সম্মুখে কৃষ্ণের অকল্মাৎ যে আবির্ভাব তাহাই প্রাদুর্ভাব। প্রাছুর্ভাবেই স্বাতী 
স্থখোৎসব হয়। এ 

বিজয়। জমুদ্ধমান সম্ভোগ কি? 

গোস্বামী । বুবক যুবতীর পরস্পর দর্শন ছুল্প'ভ কেনন! পারতন্ত্রবশত: তাহা 
সংঘটনীষ সব্ধদ! হয়না। সেই পারতন্ত্র হইতে বিমুক্ত হইস্স। অতিরিক্ত উপভোগকে 
সমুদ্ধিমান সম্ভে।গ বলা যায়) সন্তোগ রস ছন্গ ও প্রকঙ্কাশ ভেদে ই প্রকার 
সেই ভেদ এখানে আর বলিবার প্রয়োজন নাই। 

বিজ । গৌণ সম্ভোগ কিনূপ? 


গোস্বামী । কৃষ্চের লীলা বিশেষ যাহা শ্বপ্রে প্রাপ্ত ভওয়! যায় তাহা গৌণ। 
সামান্য ও বিশেষ ভেদে স্বপ্ন ছুই প্রকার । সুতরাং গৌণ সস্তোগ ও ছষ্ট প্রকার | 
ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে যে স্বপ্ন তাহাই সামান্য ।, বিশেষ স্বপ্ন সম্ভোগ জাগর্ধ্য 
হইতে অদ্ৃতরূপে নির্বিশেষ। অর্থাৎ জাগর্্য সন্তোগ যেরূপ সেইবূপ। 
এই রস ভাবোৎকগ্ঠাময়। পূর্বোক্ত শ্বপ্প সংক্ষিপ্ত, স্ব সংকীর্ণ, স্বপ্প সম্পন্ন ও 
স্বপ্ন সমৃদ্ধিমান রূপ চারিপ্রকার ভেদ ইহাতেও আছে। 

বিজয়। স্বপ্নে বস্তত কোন ঘটনা হয় না। তাহাতে কিরূপে সমুদ্ধিমান 
সম্ভোগের সম্ভোগ হয়? রর 

গোম্বামী। জাগর ও স্বপ্রের স্বরূপ একই প্রকার। উধা ও অনিরুদ্ধের 
যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তত্রপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ প্রিয়দিগের ও অবাধিত স্বপ্প আছে। 
হ্ুতরাং সিদ্ধ ভজ্ঞদিগের পরমা্ডুত শ্বপ্লে জাগরের স্তায় ভূষণা্দি প্রাপ্তি দেখা যায়। 
স্বপ্নও ছুই প্রকার। জাগরায়মান স্বপ্র এবং স্বপ্নায়মান জাগর | সমাধিক্নপ চতুর্থ 
অবস্থা! অতিক্রম করিয়! প্রেমময়ী পঞ্চম অবস্থ। প্রাপ্ত গোপীদিগের যে স্প্প তাহ! 
রজোগুণজনিত স্বপ্রের স্কায় নয়। অর্থাৎ তাহাদের স্বপ্ন অগ্রাকত, নিশণ ও 
পরম সত্য । অতএব কৃষ্ণের বিলাস এইরূপ অদ্ভুত বিচিত্র স্বপ্ন বিলাসে প্রিয়া- 
দিগকে স্বগ্প সন্তোগ করান। 


৪১৪ জৈব ধর্শা। 


বিজয়। সন্তেগের বিশেষ নিরূপণ করুন। 
গোস্বামী । সাস্তাগের বিশেষ এই সকল । সন্দর্শন, জন্ন, স্পশন, বগ্মরোধন 
পথবন্ধ করা, রাস, বৃন্দাবন ক্রীড়া, যসুনাজলকেপি, নৌকা খেলা, পুষ্প, 
চৌর্যালীপা, ঘট্ট ( দাননীলা। ), কুঞ্জে লুকাচুর খেলা, মধুপান, কষ্টের ভ্রীবেশ 
ধারণ, কপট নিষ্রা, ছতক্রীড়া, বন্ত্রাকর্ষণ, চুগ্ঘন, আণঙ্গন, নথার্পণ, খিশ্বাধর 
স্থধাপান ও নিধুবন রমণাঁদি সম্প্রয়োগ । 
বিজয় । প্রো ! লীল! বিলাম এক প্রকার এবং মংগ্রয়োগ অগ্ঠ প্রকার। 
এই ছুইয়ের মধ্যে কিসে অধিক সুখ?” 
গোস্বামী । সম্প্রয়োগ অপেক্ষা লীলা বিলাসে অধিক সুখ । 
বিজয় | গ্রের়সীদগের কৃষ্খের প্রতি প্রণয়োক্ক কি প্রকার? 
গোস্বামী । সথীগণ কুম্টকে এইরূপে প্রণয় সঙ্থোদন করেন। হে গোকু- 
লানন! হে গোবিন্দ! হে গোষ্ঠেন্বকুপচন্ত্র ! ্ে প্রাণেশ্বব! ভে সুন্দরোত্বংস ! 
হে নাগরশিরোমণি ! হে বুন্দাবনচন্দ্র! হে গোকুপরাজ ! £ে মনোহর ! 
বিজয়। গ্রভে।! কৃষ্ণচলীলা প্রকট ও অগ্রকট ভেদে 2ুই গুকার ভঈলে ও 
একই তত্ব । কিন্তু প্রকট ব্রজলীলা৷ কয় প্রকার। 
গোস্বামী । প্রকট ব্রজলীল! নিত্য নৈমাত্তক ভেদে ছুই গ্রাকার। ব্রজে 
আষ্টকালীয়া লীলাই নিত্য । পুতনা বাদি ও দূর প্রধাসাদি নোমান্তক লীলা.। 
বিজ্য়। প্রভো ! ' আমি নিতালীলা নিদেশ জানিতে ইচ্ছ। করি। 
গোম্বামী। বিজয়! তুমি সেই লীলা খধিগণ ঘেরূপ বর্ণন করিয়াছেন 
তাহ! শুনিবে কি শ্রীমদেগাস্বামীগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা শুনিবে। 
বিজয়। খধিদিগের সংস্কৃত বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি। 
গোস্বামী । নিশান্তঃ প্রাতঃ পুর্বাহে। মপ্যাহশ্চাপরাহূকঃ। 
সায়ং গ্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ ঘথাক্রমং | 
মধ্যাঙ্ছো যাষিনী চোভৌ যনুহূর্তমিতৌ স্মৃতৌ | 
ত্রিমুহর্তমিতে। জেয়া নিশাস্তপ্রমুখাহপরে ॥ 
নিশাস্ত, প্রাত, পূর্বাই, মধ্যাহ, অপরাহ্‌ সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিলীল! ভেদে 
লীলা অষ্টকালীন। রাত্রিলীল! ও মধ্যাহুলীল! ছয় ছয় মুহূর্ত । অন্য সকল লীলাই 
ভিন তিন মৃহূর্ত। ছুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। সনৎকুমার সংহিতায় সদাশিব এই 
অষ্টকালীর লীল! অনুসারে যে সেবা নিরূপণ করিয়াছেন তাহা হইতেই লীলা বোধ 
করা যায়। 


অফ্টত্রিংশহ অধ্যায় । ৪১৫ 


বিজয়) প্রভো! আমি কি সেই জগদগ,রু সদাশিব বাক্যগুলি শুনিতে 
পারি? 

গোস্বামী । শুন, সদাঁশিব উবাচ। পারকীয়াভিমানিন্স্তথান্ত চ প্রিয়াঃ 
জনা। প্রচুরেপৈৰ ভাবেন রনয়ন্তি নিজং প্রিয়ং। আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং 
মধ্যে মনোরমণং।  রূপ-মৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমোদাকৃতিং। নানা-শিল্প- 
কলাভিজ্ঞাং কুষ্ণভোগাঙ্গপিণীং। অথিতামপি কৃষ্ণ ততো! তোগপরাজ্মখীং। 
রাপিকান্ুচ্ীীং নিতাং তৎসেধনপরায়ণাং। কৃষ্ণাদপাধিকং প্রেম রাধিকীয়াং 
গ্রাকুব্বতীং। গ্রীত্যা্ছদিবসং যত্রাত্তয়োঃ* সঙ্গমকারিণীং। তৎসেবননুখাশন্বাদ- 
ভপ্সেণািক্ুনির তাং। ইত্যা্মানং বিচটন্তাব তঞ্জ সেখাং সমাচরে। ব্রাঙ্মং 
মুহ্গুমারভ্য বাধন, স্তান্মহাশিশি | 

বিজয়। নিশাস্তলীলা কিপপ £ 

গোস্বামী । শ্রাবুন্দা উা১। মধ বুন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশতকুঙ্গম্ডিতে | 
কন্সন্ঙ্গনিকুজেধু দিব্যরত্রময়ে গৃভে । নিপ্রিতে ভিষ্ঠতস্তল্লে নিবিড়ালিঙ্গতো৷ 
মিথঃ। মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভর্বোধিতাবপি । গাঢ়ালিঙগননির্ভেদ* 
মান্তো তগ্তঙ্গকাতরৌ। নো, মাতং কুরুতস্তল্লাৎ সমুখাতুং মনাগপি। ততশ্চ 
শারিকা শবৈঃ শুকশনোশ্চ তৌ মুছুঃ। কোধিতঠৌ বিবিধৈর্বকৈঃ শ্বতল্লাহুদতি- 
তাং। উপবিষ্টৌ ততো দৃ। সথান্তলে মুদান্বতৌ । প্রবিশ্ত চক্রিরে সেবাং 
তৎকালন্তোচিতাং তয়োঃ। পুনশ্চ শারিক বাক্যৈরুথায় তৌ হ্বতগ্নতঃ | 
আগতে স্ব স্ব ভবনং ভাত্যুৎকগাকুলৌ মিথ। 

বিজয়। প্রাতলীলা কিরূপ? 

গোন্বামী। প্রাতশ্চ বোধিতো৷ মাত্র! তল্লাদুখায় সত্বরঃ। কত! কষে 
দন্তকাষ্ঠং বলদ্েবসমন্থিতং | মাত্রান্বমোদিতে! যাতি গোশালং দোহনোৎস্ুকঃ | 
শ্রাধাপি বোধিতা। বিপ্রধয়স্তাভিঃ শ্বতল্পতঃ। উথ্থায় দন্তকাষ্ঠাণি কৃত্বাহভ্যঙ্গং 
সমাচরেৎ। ন্নানবেদীং ততো গত্ব। ্লাপিত। ললিতাদিভিঃ ৷ ভূষণৈবিবিধৈর্দিব্যৈ 
এ্ধমাল্যানথলেপনৈঃ ॥ ততশ্চ স্বজনৈস্তস্তাঃ শুশ্রষাং প্রাপ্য যূতঃ। 
পক্ত,মাহ্যতে স্বন্গং সা সখী সা যশোদয়া। নারদ উবাচ । কথমাহয়তে দেবী 
পাকাথং লা! যশোদয়া । সতীবু পাককর্তীযু রোহিণী প্রমুখান্বপি। শ্রীবন্দা 
উবাচ। ছুর্ববাসসা! স্বয়ং দ্তে। বরস্তস্ত মুদা মুনে। ইতি কাত্যায়ণী বক্তা ৎ শ্র্ত- 
মানীনসয়া পুরা । ছা য্পচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ। মিষ্টং স্বাদ্মৃত- 
স্পদ্ষিতৌজরাধুদরং তথা । ইত্যাইধতি তাং নিত্যং যশোঁদ| পুত্বৎ্মলা। 


৪১৬ জৈব ধর্্মা। 


আযুশ্বান মে ভবেৎ পুত্রঃ স্বাচলোভাত্য়া ইতি। ন্বত্রামোধিত| সাপি জঙ! 
নন্দালয়" এরন্গেৎ। সসথী প্রকরাস্তএ গত্বা পাঁকং করোতি চ। কষ্চোপি হগ্ধং গাঃ 
কাশ্চিং দোহায়ত! জটৈঃ পর! | আগচ্ছতি পিভুর্ববাক্যাৎ শ্থগৃহং সথিঠিবুতঃ | 
অভ্যঙ্গমদ্দনং ক্ত্বা দাসৈঃ সংগ্যাথতো মুদ!। ধৌতবন্ত্রধরঃ অধ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ | 
খিবস্ত্র বন্ধকেশশ্চ  শ্রীবা-লোভাপরিস্ফুরং ।  চক্দ্রাকারপ্যুস্তালস্তিলকালোক- 
পিতঃ | কঙ্কনাঙগদ-কেয়.র-রত্বমুক্্ী-লসৎকরঃ। মুক্তাহারস্থুরবক্ষঃ মকরাকৃতি- 
কুপ্তলঃ | মুহুরাকারিতে। মাত্র! প্রবিশোস্ভাজনালয়ং | অবলম্ব্য ক্ং সর্বলদে ব- 
মনুত্রতঃ। ভুক্ত চ বিবিধান্নানি মাজা চ দখিভিব্৩ঃ। হাসয়ন্‌ খিবিখৈহাসৈঃ 
সথাংক্তৈহসাতি স্বয়ং | ইথং ভুক্ত! ৩থাচম্য দিব্যথট্রোপরি ক্ণং।  বিশ্রমেৎ 
সেবকৈর্দণং তান্ুলং বিভজনদন্‌। 

বিজয়। পুর্বান্ুলীল৷ বলুন । 

গোম্বামী। গোপবেশধরঃ কষে ধেন্ুবুন্দপুবঃসরঃ | ব্রজখাসীজনৈঃ গ্রীত্যা 
সব্বৈরজ্ূপতঃ পণি। পিতরং মাতরং নত্ব! নেত্রান্তেন প্রিক্লাগণং। যথাযোগ্যং 
থা চাম্তন্‌ স নিবর্ত্য বনং ব্রজেৎ। বনং প্রবিগ্ত সথিতিঃ ক্রীভয়ত্ব! ক্ষণং ততঃ । 
বঞ্চিত! চ তান্‌ সর্ববান্‌ থিতৈঃ প্রিয়সখৈধু'তঃ | সাক্ষেতকং ব্রজেন্র্যাৎ প্রিয়া-সন্দশ- 
নোৎ্সথকঃ | 

বিজয় । মধ্যাহ্ুলীলা বর্ণন ককন। 


গোস্বামী । সাপি কৃষ্ে বনং যাতে ভ্র্ং তং বনমাগত1। সুত্যাদিপূজা- 
ব্যাজেন কুুমাগ্তাহৃতিচ্ছলাৎ। বঞ্চয়িত্বা গুরূন্‌ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়। বনং। ইখং 
তো বহুযত্েন মি লত্বা সগণং ততঃ। বিজ্ঞারৈধিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীভতো মুদ্াা। 
হিন্দোলিক! সমারূঢৌ সথিভির্দোলিতৌ কচিৎ। কচিদ্বেণুং করন্থস্তং প্রিকসয়াচরতি 
ইরিঃ। অধ্বেষয়্পাণন্ো বিগ্রলকো প্রিয্লাগণৈঃ | হাপিতো বহুধা তাভিহত্য 
ইব তিষ্ঠতি। বসস্তখখতুন! জুষ্টং বনথগ্ডং কণ্ঠনুদা | প্রবিষ্ত চন্দনাস্তোভিঃ 
কুম্কুমীদি জলৈরপি। বিসিঞ্চতো! বন্তরমুক্তৈস্তৎপক্কেপিম্পতো মিথঃ। সথ্যোপ্যেবং 
বিসিঞ্স্তি তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ প্ুনঃ। তথান্তাস্থু খনুভুষ্টা ক্রীড়তো বনরাজিযু। 
তৎকথালোচিতৈনানা বিহারৈঃ সগণে। দ্বিজ। শ্রান্তৌ কাচিছ্‌ক্ষমূলমাসাছ 
স্ুনিমত্তম। উপবিশ্তামনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ। ততো! মধুমদোন্মতৌ। 
নিপ্রয়া মিলিতেক্ষণৌ । মিথঃপাণি সমালঘ্ব্য কামবাপ-প্রসঙ্গতৌ | দ্রিরংস্বিশতঃ 
কুজে স্বণৎপাদাঞকৌ পথি। বিক্রীড়তুন্তত্র তত্র করিণেটা শুথপৌ যথা। 
সাখ্যোপি মধুতিমণ্ড! নিদ্রা পীড়িতেক্গণাঃ। অতি; কুঁজপুগ্েষু সর্ববঃ পরি- 
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তস্ভিরে | পৃথগেন চ বপুষ। কষ্গাপি যুগপথ্িভূঃ | সর্বাসাং সন্গিধিং গচ্ছে প্রয়াণাং 
পন্সিতো মুনুঃ | রময়িতব! চ তাঃ সর্ববাঃ কথ্িণী গজরাডিব। প্রিধাং গত। তয়া ভাতঃ 
ক্রীভিতাভিঃ সরে! ব্রজেৎ। শ্রীনারদ উবাচ। রুন্দে শ্রীণন্দপুণ্স্ত মাধুর্য- 
ক্রীডনে কথং। এ্রশ্বশ্ন্ত গ্রকাপোভৃৎ ইঠি মে ছিশ সংশষং। শ্রীবন্দা 
উবাচ । মুনে মাধুধ্যমপ্যন্তি শীলাশজ্ি: হরেস্ত সা। তয়! পুথক্‌ ব্লীভদেগাপ 
গোপিকািঃ সমং হরিঃ। রাধয়! সৎ রূপেণ নিজ্েন রমভে ম্বয়ং। ইতি 
মাধুর্য নীলায়াঃ শক্তিরে্নত্বাশতা ভরেঃ। জলসেকৈমিথস্তএ পীড়িত শ্বগণৈস্ততঃ 
রাসঃ অ্রকৃণ্দনৈর্দিব্যৈভূষণৈরপি ভূষিতৌ$ তত্ব সরসন্তীরে মণি-দিব্যময়ে 
গৃহে । অশ্নতঃ ফ্লমুশানি কল্পিতানি মফৈরপি। ভরিস্ত গ্রথমং ভুক্তঃ কান্তক। 
পরিসোবশং | ধিত্রাশঃ সেবিতো। গচ্ছেচ্ছায়াং পুঞ্গবিনিশ্মিতাং।  ভাম্বলৈ 
এঅনৈস্তএ পাদসম্বাহণাদিভিঃ। সেবামান সমস্তাভির্মোদিতঃ প্রেয়গীং ম্মরন্। 
শ্রাধাপি হবো সুপ্ডে নঙ্গিণ মোদিতী স্তর! । কান্তদভং প্রীতন”"| উচ্ছিষ্টং খুভুজে 
ততঃ । কিঞিদধেব তত ভুক্ত ব্রন্মেৎ শধ্য। নিকেতনং। রং কান্তমুখ- 
স্তোজং চকোরীব 1নশাকরং। তাম্থুল চর্বি৩ং তস্য তত্র তাঙিনিবেদিত* । তাস্কুপ 
মপি চাশ্রন্তি বিভঙগে তৎপ্রিয়ালিতিঃ | কৃষ্ণোপি ভাসাং শুক্রধুঃ স্বচ্ছন্দ ভাষিতং 
মিথঃ। প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোপি পটাবৃহঃ। হাশ্চ কেলীক্ষণ" কৃতা 
মিথ: কাস্তকথাশ্রয়। ব্যাজনিদ্রাং ভরেজ্জ্ণত্বা কুতশ্চিদঙ্গমানতঃ | বিসৃত্ী বদনং 
দৃুগভিঃ প্তান্ত্যোত্তন্তমাননং | জীলা ইব লক্জয়! স্্যঃ ক্ষণমপূর্ণ কিন । ক্ষণা- 
দেখ ততো বন্ত্ং দ্বীকৃত্য তদঙ্গতঃ। সাধুনিদ্রাং ততোসীত হাসয়স্ত্যহসন্তি তৎ। 
এবং ভৌ বিিধৈর্থাসৈ রম্যমাণৌ গণৈঃ সহ অনুঃুয ক্ষণংনভ্রা সুখঞ্চ ঘুনি- 
সত্তম। উপবিশ্তাসনে দিব্য সগণৌ বিভ্তৃতে মুদা । পণীরত্ব৷ সিথোহারং চুহবশ্লেস 
পরিচ্ছদান্। অক্ষৈিক্রীভিতং প্রেমী নর্্মীলাপ পুরঃসরং। পরাজিতোপি প্রিয় 
জিতমিত্যব্দন্মষ! । হাবাদিগ্রহণে তন্তাঃ প্রনুত্তম্তাডাতে তয়া । তয়ৈৰ তাড়িতঃ 
কৃষ্ণ; করোৎপলসরোরুহৈঃ | বিষগরবদ'ন। ভূত্বা। গতশ্চ ইব নারদ। জিতোম্মি 
চ তয়! দেবি গৃহতাং মত্পণীকুতং। চুম্বনাদি ময়া দত্তমিত্রযন্ত চ তথাচরৎ। 
কৌটিলাং তদ্ক্রবোদ্র্থং প্রোতুঞ্চ ভৎপ্রনং বচঃ। ততঃ শারী শুকানাঞ শ্রদ্ধা 
রাগাদিকং মিথঃ। নির্গচ্ছতস্ততম্থানাদগন্থকামৌ গৃহং প্রতি । কৃক্চঃ কান্তা- 
মনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ। স হু র্স।গ্ুভং গাচ্ছৎ সথীমণ্ডলসংঘুত!। 
কিয়ন্দ'রং ততে| গত্ব! পরাবৃত্তা হরিঃ পুনঃ প্রবিবেশ সমাস্থায়াং যাতি কর্াগৃহ* 
প্রতি) সুম্যধ পুজদেএ প্রার্িতত্তৎসথীজনৈঃ ।. ভখৈন কলিতৈর্ দৈঃ 
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পরিহাসবিশাওদৈ: | ততস্তা ব্যথিভং কাস্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণ! | আনন্দসাগরে 
লীলা ন বিছঃ স্বং পরাপরং | বিহ্বারৈর্বিবিধৈরেবং সার্দযামন্বয়ং সুনে। নীতা! 
গৃহং বজেযুজ্তাঃ স চ কৃষ্ণ! গবাং ব্রজে। 

বিজয়। অপরাহ্লীল! কিরূপ? 

গোস্বামী | সংগম্য সসথঃ রুষ্ণো গৃহীত্ব। গাঃ সমস্ততঃ। আগচ্ছতি ব্রজং 
কর্ষন্‌ তত্রত্যান্‌ মুরলীরবৈঃ | ততে। নন্দাদয়ঃ সর্বে পরত্ব। বেুরবং ভরেঃ। গোধুলি 
পটলব্যাপ্তং দৃট,| বাপি নভগ্ুলং। কৃুষ্তস্তাভিমুখং যাস্তি কাস্থং টং সমূত্সুকাঃ। 
রাঁধিকাপি সমাগতা গৃহে ন্বাত্ব! বিভৃষিত। । সম্পাগ্য কান্তভোগার্থং ভক্ষযাণি 
বিবিধানি চ। সপীসজ্বসৃতা যাতি কান্তং দ্রঈং সমুতস্ুকা। রাজমার্গে ব্রঙ্গন্্বারি 
যত্র সর্ব দিবৌকসঃ। কুষ্ণোঁপি তান্‌ সমাগম্য যথাবদনুপূর্বশঃ | দশনৈঃ স্পর্শনৈ- 
বাপি স্মিতপূর্বাবলোকনৈই। গোপবুদ্ধান্‌ নমস্কারৈঃ কার্িকৈর্বাচিকৈরপি | 
সাষ্টাপাতৈঃ পিতরৌ রোভিণীমপি নারদঃ। নেত্রান্ত হচিত্েনৈব বিনয়েন প্রিয়াং 
তথা । এবং তৈশ্চ যথাযোগাং ব্রজৌকোভিঃ প্রপুজিতঃ | গবালয়ং তথা গাশ্চ 
ংপ্রবিষ্ত সমস্ততঃ | পিতৃভযাং মথিতো যাতি ত্রাত্র! সহ নিজালয়ং। স্নান ভুক্ত 
কিঞ্দত্র পিত্র! মাত্রান্থমো দিতঃ। গবালয়ং পুনর্ধাতি দোগ ধুকামো৷ গবাং পয়ঃ | 

বিজয়। সায়ংলীল! কি? 

গৌঁশ্বামী॥ তাশ্চ দগ্ধ! পুনঃ কৃষ্ঝঃ দোহয়িত্বা চ কাশ্চন। পিত্রা সার্ধং 
গৃহং যাঁতি পয়োভারশতান্গঃ। তত্রাপি মাতৃবুন্দৈশ্চ তৎপুত্ৈশ্চ বলেন চ॥ 
সংভুক্তে বিবিধান্নানি চবাচোষ্যাদিকানি চ। 

বিজয়। প্রদোষলীল! কিরূপ? 

গোস্বামী । তন্মাতুঃ প্রাথনাৎ পুর্ববং রাঁধয়াপি তদৈবহি। প্রস্থাপ্যন্ডে সবীন্ধারা 
পক্কান্নানি তদালয়ং। শ্লীঘয়ংশ্চ হুরিজ্তানি ভুক্ত পিত্রাদিভিঃ স। সভাগৃহং 
ত্রজেতৈশ্চ জুঙষ্ং বন্ধুজনাদিভিঃ। পকান্নানি গৃীত্বা তাঃ সথ্যস্ত্র সাগতাঃ। 
ধহুন্যেব পুনস্তানি প্রদন্তানি যশোদয়া। সখ্য! তত্র তয় দত্তং কৃষ্টোচ্ছিষ্টং তথা" 
রহঃ। সর্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিফায়ৈঃ নিবেগ্ততে ৷ সাপি ভুক্ত! সবীবর্গযুত! 
তদনুপুর্রশঃ। সথীতি্মীড়িতা তিঠ্ঠেদ্ভিবিক্ত,ং সমুগ্যত! | 

বিজম্ব। প্রভে। ! রাক্রিলীলা শুনিতে লালস! হইতেছে । 

গোস্বামী । বৃন্দা বদতি। প্রস্থাপ্তে ময়। কাচিদতএব ততঃ সথী। 
এধ্যদ্িসারিকাভিশ্চ বমুমায়াঃ সমীপতঃ| কল্পবৃক্ষে নিকুঞ্জেহস্মিন্‌ দিব্যরত্ুমনে 
গৃষ্কে। পিতকৃষ্। নিশাযোগ্য বেশগসিতা। সথী যুতা। রুষ্টোপি বিবিধস্তত্র দৃই। 
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কৌতুছলং ততঃ কৃত্বা তানি মনোজ্ঞানি ক্রন্বাপি গীতকানহ্পি। ধনধাস্কা- 
দিভিস্তাংশ্চ ল্রীণক্িত্ব বিধানতঃ | জনৈরাকারিতে মাত্র! যাতি শধ্যানিকেতনং। 
মাতরি প্রস্থিতায়াস্ত বচিগত্বা ততো গৃহাৎ। সান্কেতিতং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছে- 
.দ্ললক্ষিতঃ | তো মিলিত্বা ভুবাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিযু। বিহ্ারৈফিবিধৈ রাস- 
লান্ত গীতপুরঃসরৈঃ। সাদ্ধং যাম্বয়ং নীত্ব! রাঁরাবেব বিধানতঃ | বিশ্তে ভুযুপতুঃ 
কুঞ্জে পক্ষিভিস্তাবলক্ষিতৌ । নাপছ কুহুমৈঃ ক্লিণে কেলিতল্পে মনোহরে। 
সুপ্তাবতিষ্ঠতাং তত্র সেব্যমানে প্রিপালিভিঃ। বিজয়! এই গ্রকার অষ্টকালীন- 
লীলা । ইচ্গাতে সর্ধপ্রকার রস সামগ্রী আছে। পূর্বে যত প্রকার রসের উল্লেখ 
করিয়াছি, সে সমস্তই এই লীলায় আছে। যথা স্থান, যথা কাল, ঘা দেশ এবং 
যথ! সপ্থন্ধ বুঝিরা লয়! তুমি তোমার স্বীয় সেব! কার্ধ্য করিতে থাক । 

পরম পণ্ডিত বিজয় এক্ট পর্যস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভাবে মগ্ন হইলেন। 
চক্ষে দরদর জলধারা, রোমাঞ্চ কলেবর, গদগদস্বরে দুই একটী কথ! ৰলিয়! অনেক* 
ক্ষণ শ্রীগোপালগুরু গোন্বামীর চরণতলে পড়িয়। রহিলেন। পরে উঠিয়! ধীরে 
বীরে বাসায় গেবেন। রাণত্র দিন তাহার হৃদয়ে রসকথ জাগিতে লাগিল। 


উনচত্বারিংশদধ্যায়। 


লীল৷ প্রবেশ বিচার। 


ব্রজনাথ এখন ব্যাকুল হইয়! পড়িয়াছেন। আর (কান কথ! ভাল লাগে 
না। শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গিয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারেন ন1। 
সাধারণ রদ ত অনেকদিন পূর্বেই বুঝিগ়াছিলেন। মধুর রসের স্থায়ীভাব, বিভাব» 
অন্ুভাব, সাত্বিকভাব ও ব্যতিচারিভাবও এখন বুঝিয়াছেন | এক একবার এক 
এক ভাব হৃদয়ে উঠির। অনেকক্ষণ তাহাকে আনন্দ প্রদান করে আবার হন্বরেই 
আর একটা ভাব আঙিয় তাহার হৃদয়কে আক্রমণ করে। এইরূপ কএকদিন 
হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং কিছুতেই ভাবের উদ, ক্রিপ্না ও অগ্যাকারে পরিণভি 
এ সকলের নিয়ম করিতে ন1 পারিয়। আর এক দিবল সজলনেজে প্রভূর পদে গিয় 
পড়িলেন। বলিলেন প্রভো ! আপনার অপার কপার আমি সমস্ত অবগত 
হইয়া আমি আমার উপর প্রভূত! করিতে পারিতেছি ন। এবং স্থিরভাবে' 
কৃষ্ণ লীলায় অবস্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না। আমাকে যে নঢুপদেশ দিতে 


৪২০ দৈব ধর । 


হয় তাহা! এখন দিন । গোস্বামী তাহার ভাব দেখিয়। বড়ই আনন্দিত হইলেন, 
অনে মনে করিলেন কৃষ্টগ্রেম এমতঈ এক বস্ত যে স্থখকে ছুঃখ করে এবং দুঃখকে 
সুখ করে। প্রকাশ্তরূপে বলিলেন যে, কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ উপায় অবলম্বন কর। 
বিজয়। প্রবেশের উপায় কি? 
গোস্বামী । শ্রীদামগোস্বামী এই শ্রোকে গ্রাবেশের উপায় বলিয়াছেন । 
ন ধন্মং নাধন্মং প্রতিগণনিরক্ং কিল কুঁরু 
ব্রজে রাধাকুষ্চগ্রচরপারচপ্যামিহ তনু! 
শচীমুনুং নন্দীশ্বরপতিম্থতত্বে গুকবরং 
মুকুন্দপ্রেষ্টত্বে স্তরপরম্জন্রং নন্ু যনঃ ॥ 
ওকে শাস্ট্রোক্ক ধর্্মাশ্মশ বিচার লইয়। দিনপাত করিবে ন।। অথাৎ 
শাস্তযুক্তি ত্যাগপুর্বক স্বীয় লোভ ক্রমে রাগানুগ! ভক্তিমাধন কর। ব্রজে রাধারষ্েের 
ওঁচুর পরিচধ্য। কর। ব্রজ রসের ভজন কর। যদি বল ব্রজরম ভঙনের উদ্দেশ 
কে বলিবে তবে বলি গুন বৃন্দাবনের প্রকটাস্তর ধামরূপ ধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে 
যিনি উদয় হইয়াছিলেন, সেই প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বর পতির পুত্র 
বলিয়া জান। কৃষ্ণচহইতে কোন ক্রমেই তাহাকে তত্বান্তর মনে করিও না। 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়!.একটা পৃথক ভজনলীলা দ্রেখাইয়াছেন বলিয়! তাঠাকে 
নবন্ধীপ নাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ 
সুতরাং অচ্চ নমার্গে ধাহারা তাহার পৃথক ধ্যান মন্ত্রাদির আশ্রয় করেন তাহাদিগ- 
কেও তাহা হইতে নিরম্ত করিও না। কিন্তু রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্পভরূপে 
একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রজ রসের একমাত্র গুরুরূপে উদয় 
হইয়াছেন ঘলিয়! তাভার ভজন কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলার উদ্বোধক ভাবন্বরূপ 
গৌরলীব! সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ ফর এবং ভজন গুরুদেবকে ব্রজয্‌খেশ্বরী 
ঝা সর্থী হইতে গ্ুথক মনে করিও না । এইরূপ ভাবে ভজন রুরিতে পারিলে 
বজলীলায় প্রবেশ করিবে । 
বিজয় । প্রভে! ! আমি এখন এই বুঝিতেছি যে, অন্তশান্ যুক্তি ও সমন্ত 
অন্য পথ ছাড়িয়া জ্রীগৌরাগের উদ্দিত তত্তৎকালের কৃষ্ণলীলায় স্বীয় গুরুরূপা 
সথীর অনুগত ভইয়! উচিত সেবা করিৰ। ইহা! করিতে হইলে এই বিষয়ে কি 
শ্রীকারে মনঃ স্থির করিতে হইবে। 
গোস্বামী । এই কাধ্যে দুটা বিষয়ের পরিদ্কৃতির আবশ্তক 1 উপাসক 
পরিষৃতি ও উপাশ্ত পরিফুতি। তুমি রম্তত্ব জাঁনিয়াছ। নুতরাং তোমার 


উনচত্বারিংশৎ অধ্যায় | ৪২১ 


উপান্ত পরিদ(ত হইয়াছে । উপাদক পরিদ্কৃতি সম্বদ্ধে এগারটী ভাব আছে। 
ভাঙার মধো তুমি প্রায় সকলই পাইয়াছ। কেরল তাহাতে একটু স্থিতির 
প্রয়োজন । 

বিজয় । সেই এগারটী ভাব মামাকে আর একবার ভাল করিয়া বলিতে 
আজ্ঞা ভয়। 

গোস্বামী । এগারটী ভাব এই | ১ নন্বদ্ধ, ২ বয়স, ৩ নাম, ৪ কূপ, ৫ মূ, 
৬ বেশ, ৭ মাচ্ঞা, ৮ বাস, ৯ সেবা, ১০ পরাকাষ্ঠ। শ্বাস এবং ১১ পালাদালীভাব। 

বিজয় । সম্বন্ধ কিপ্ধপ? 

গোন্বামী । সম্বন্ধ ভাবই প্রাপ্তির ভিন্তিপত্তন। সম্বন্ধকালে কৃষ্ণের প্রতি 
যে ভাব ধাহার হয় তদদন্ুৰূপই টানার চরম লাভ। কৃষ্ণকে প্রতু বলিয়! সম্বন্ধ করিলে 
দাস হওয়! যায়। সখা! বলিয়! সম্বন্ধ করিলে সথা এবং পুল বলিয়! সম্বন্ধ করিলে 
পিতা মাতা । শ্বকীয় পতি বলিয়! সম্বন্ধ করিলে পুরধনিত! হওয়া যাঁয়। ব্রজে 
শান্ত নাই। দাস্ত সন্কোচিত। উপাসকের স্বাভাবিক রুচি অনুসারে সম্বন্ধ পত্তন 
হয়। তুমি স্ত্রীন্বভান আবার তোমার রুচি পারকীর রসে। সুতরাং তুমি ব্রজ- 
বনেশ্বরীর ন্্গত। ঠোমার সম্বদ্ধ এই যে আমি শ্রীরাধিকার পরিচারিকার 
পরিচারিকা ।  শ্ীরাধা আমীর জীবিতেশ্ববী। কৃষ্ণ $ত্তাার জীবিতেশ্বর । 
সুতরাং রাধাবল্প5ু্ঈ আমার প্রাণেশ্বর | | 

বিজয় । শুনিয়াছি আমার্দের আচার্য্য শ্রীক্সীব গোস্বামী চরণ স্বকীয় ভাবের 
সম্বন্ধকে ভাল মনে করিতেন, তাহা কি সত্য? 

গোস্বামী। শ্রীমহথাপ্রভুর কোন অন্ুচরই শুদ্ধ পারকীয়ভাব শূন্ত নন। 
্রীন্বব্ূপ গোম্বামী ব্যতীত এ রসের আর গুরু কে? তিনি শুদ্ধ পারকীয় ভাব 
শিক্ষা! দিয়াছেন । শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীরূপ সনাতনেরও সেই মত। শজীবের 
নিজের কোন প্রকার স্বকীয় ভজন নাই। তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রঙ্গেও 
কতকগুলি উপানকের স্বকীয় ভাব গন্ধ ছিল। সমর্থারতি যেস্থলে সমগ্রসারতি 
গন্ধ প্রাপ্ত হয়, সে স্থলে ব্রজের স্বকীয়ভাব। সেই ভাব হইতে ষাহাদের কৃষ্ণ 
সম্বন্ধ স্থাপন কালে কি ঞ্িিত শ্বকীয়ত্ব বুদ্ধি ঘটে, তাহারাই ম্বকীয় উপালক। জীব 
গোশ্বামীর ছুই প্রকারই শিষ্য ছিল, অথাং শুধ্ধ পারকীয় উপাঁসক এবং স্বকীয় 
মিশ্রিতভাব উপাসক। এই কারণেই তাহার ভিন্ন ভিন্ন রুচি প্রাপ্ত শিষ্যদিগের 
প্রতি পুথক্‌ পৃথক উপদেশ। স্বেচ্ছা লিখিতং কিঞিদিত্যাদি লোচনরোচনী 
গত তদীয় ক্লোকে মে কথ! স্প্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। 


৪২২ দৈব ধর্ম। 


বিজন্ন। তবে মামাণের বিশুদ্ধ গৌড়ীয় মতে বিশুদ্ধ পারকীয় ভঙ্গনই হ্বীরুত 
ইহ। আমি জানিতে পারিলাম। এখন সম্বন্ধ বুঝিরাছি। কৃপা করিয়। বয়সের 
কথা বলুন। 

গোস্বামী কৃষ্ণের স্থিত তোমার যে সম্বন্ধ হল তাগাতে একটি অপূর্ব 
স্বরূপও উদয় হইল। সেই স্বর্ূপটী ব্রজললনা স্বরূপ । স্থৃচরাং তাহাতে দেবার 
উপঘুক্ত বয়সের অবশ প্রয়োজন । কৈশোর বরসই বয়ন । দশ বৎসর হইতে 
ষোল বৎগর পধ্যন্ত কৈশোর । উহাকে বয়ঃসন্ধি বলেন। তোমার বয়স দশ 
ভ্ইতে সেবোম্তি ক্রমে ষোল বদর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। বাল্য পৌগণ্ড ও বুদ্ধ 
বয়স ব্রজ ললনাদিগের হয় না । আপনাকে আপনি কিশোরী বলিয়। অভিমান 
করিবে। 

বিদ্গয়। প্রভো ! নাম কিরূপ? যদিও পূর্বে নামাদিপ্রাপ্ত হইয়াছি তথাপি 
তৎনন্বন্ধে দুড় শিক্ষা প্রদান করুন। 

গোস্বামী । ব্রজললনাদিগের বর্ণনাতে তোমার কুচিগত সেবার অনুরূপ 
যে রাধিক] সখীর পরিচারিক! তীর নামই তোমার নামা তোমার রুচি 
পরীক্ষা করিয়া তোমার গুরু যে নাম দরিপাছেন সেই নামই তোমার নিত্য নাম 
বশিয়! জানিবে। ব্রক্ধললনাদিগের মধো নাম দ্বারা মনোরমা হইবে। 

বিজয়। প্রভে! রূপ বিষয়ে আন্ত! ককুন। | 

গোস্বামী । তুমি যখন রূপ যৌবন সম্পন্ন! কিশোরী তখন তোমার সিদ্ধরূপ 
ক্ষচি অনুসারেই শ্রীগুরুদেব নির্ণপ্ন করিয়াছেন। অচিন্ত্য চিন্ময়দূপ বিশিষ্টা না 
হইলে শ্রীরাধিকার পরিচারিক৷ কে হইতে পারে? 

বিজয়। যূথ বিষয়ে দৃঢ় করিতে আজ| ভ্য়। 

গোসশ্বামী। শ্রীমতী রাধিকাই যথেশ্বরী। রাধিকার অষ্ট সতীর মধ্যে 
কাহারে! গণে থাকিতে হুইবে। তোমার রুচিক্রমে প্রীগুরুদেষ তোমাকে 
শ্রীললিতার গণে রাখিয়াছেন। র্রীললিতার আজ্ঞাক্রমে শ্রীযুথেম্বরীর সহিত 
লীলামন্ন শ্রীকৃষঃকে সেবা করিবে। 

বিজয়। প্রাভো ! কিরূপ সাধকগণ শ্রীচন্্রাবলী প্রভৃতি যুধেশ্বরীর অনুগত ? 

গোম্বামী। অনেক জন্মের ভাগ্যক্রমে যুখেশ্বরীর অনুগত হইতে বাসন! 
জন্মে। সুতরাং শ্রীরাধিকার যূথেই সমস্ত ভাগ্যবান সাধক প্রবেশ করেন। 
শচজ্জাবলী প্রভৃতি যুখেশ্বরীও শ্রীরাধ! মাধবের লীলা সম্পাদনের জন্ট হন্ধবতী | 
বিপক্ষ পক্ষ হইয়া বস পুষ্টি করিধার জন্ত তততস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তত্ঃ 
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শ্রীমতী রাধিকাঁই একমাত্র যূথেশ্বরী। শ্রীরুঞ্চের বিচিত্র লীগ! অভিমানমঞ্ 
ধাহার যে সেব! তাহাতে তাহার অভিমান । 

বিজয়। গুণ বিষয়ে দৃঢ় হইতে চাই । 

গোস্বামী । যে সেব! করিবে সেই সেবার উপযোগী নানাবিধ শিল্প কলায় 
তুমি অভিজ্ঞ। তদনুরূপ গুণ ও বেশ তোমার গুরুদেব নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন । 

বিজয়। আজ্ঞ| বিষয়ে নির্ণয় করুন| 

গোস্বামী । আজ্ঞ। দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক । করণাময়ী 
সখী যে নিতা সেবা তোমাকে আজ্ঞা কাঁরয়াছেন তাহ! তুমি নিরপেক্ষ হইয়া 
অষ্টকালের মধ্যে যখন যা! কর্তব্য তান! করিবে। আবার উপস্থিত কোন অন্য 
সেবা প্রয়োজন মত আজ্ঞ। করেন তাহা নৈমিত্তিক আজ্ঞা । তাহাও বিশেষ যত্বের 
সহিত পালন করিবে। 

বিজয় । বাস কিরূপ? 

গোস্বামী । ব্রজে নিত্যবাসই বাস। ব্রজের মধো কোন গ্রামে তোমার 
গোপী হয়! জন্ম হয়। আবার গ্রামান্তরের কোন গোপের সহিত তোমার 
বিবাহ হয়। কিন্তু কৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়! তুমি সখীর অন্থগত হইয়া 
তাহার রাধাকুওস্থ কুজে একটি কুটারে বাদ করিতেছ।* এই অভিমান, গসিদ্ধ 
বাসই তোমার বাস। তোমার পারকীয় ভাবই নিত্য সিদ্ধভাব। 

বিজয়। সেখ নির্ণয় করুন। 

গোস্বামী । তুমি রাধিকার অনুচরী। তাহার গেবাই তোমার সেব।। 
তাহার দ্বারা! প্রেরিত হইয়া] নিজ্জনে রুঞ্ সঙ্লিধানে গেলে কৃষ্ণ যদি তোমার 
প্রতি রতি প্রকাশ করেন তুমি তাহ! শ্বীকার করিবে না। তুষি রাধিকার দাসী, 
রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণ সেবা শ্বতন্ত্রী হয়! করিবে না। রাধারুষেঃ 
সমান স্নেহ রাখিয়াও রাধিকার দাস্ত প্রেমে কৃ্চের দাস্ত প্রেম অপেক্ষা অধিকতর 
আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম সেবা । শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার 
সেব1। শ্রীম্বরপদামোদরের কড়চ1 অন্সাবে শ্রাদাস গোস্বামী বিলাপ কুসুমাঞলি 
গ্রন্থে তোমার সেবার আকার নির্ণপন করিয়াছেন। 

বিজয়। পরাকাঠাশ্বাস কিরূপে নির্ণীত হয়। 

গোম্বামী। শ্রীদাস গোস্বামীর এই দ্রই প্লোকই পরাকাষ্ঠার ব্যাখ্যা করে। 
আশাশুরৈরমৃভসিদ্ধুময়ৈঃ, কথঞ্চিৎ কালে! মন্জাতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। 
তবঞ্চেৎ কৃপাং মরি বিধাস্তসি নৈব কিং মে প্রাণৈত্রজে ন চ বঝেকু বকারিণাপি । 
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হা নাথ গোকুলন্নধাকর স্ুপ্রসন্ন বক্তারবিনমধুরন্মিত হে কপার্র। 
হত্র ত্বয়া বিভরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ারাতত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥ 
হে বরোকরু রাধে! অমৃত সমুদ্রময় আশাভবে অতি কষ্টে আমি কালাতিপাত 
করিযধাছি। এখন তৃমি আমাকে ক্পাবিধান কর। তোমার কৃপা ব্যতীত 
আমার প্রাণ, ব1 ব্রজবাপ বা ক্ষষ্ণদাসো্ট বাকি আছে? ভা গোকুলচন্ত্র কৃষ্ণ ! 
তা মধুরশ্মিত সুপ্রসম্ন মুখারবিন্দ ! হা কপার্্র ! তুমি যেখানে, প্রণয়ের সহিত 
শ্রারাপধাকে লয়! নিতা বিহার কর আমাকে প্রিয়-সেবার জন্য তথায় লয়! রাখ। 
বিজয়। এখন পালা দাসীর স্বভাব বলুন । 
গোস্বামী । ব্রঙ্গবিলাস স্তোত্রে শ্রীদাস গোস্বামী এট গ্োকে পালাদাসীর 
ভাব নিরূপণ করিয়াছেন। 
সান্দ্রপেমরসৈহ গ্লুতা প্রিযয়! প্রাগলভ্যমাপ্ত। তয়োঃ 
প্রাণ-প্রেষ্ঠবযস্তযোরন্ুদিনং লীলাভিসাবং ক্রমৈঃ | 
বৈদগ্ধোন তথ! সখীং প্রতি সদা মানস্ত শিক্ষাং রসৈঃ 
যেয়ং কারয়তীহ্‌ হুত্ত ললিতা! গৃহ্নাতু সা মাং গণৈঃ ॥ 
যিনি গাঢ় প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়! প্রিয়ত| দ্বারা প্রাগলভ্য লাভ করত 
প্রতিদিন ক্রমে প্রাণপ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের লীলাভিসার করাইয়া থাকেন এবং বৈদগ্ধ্য- 
ক্রমে স্বীয় সী শ্রীরাধিকাকে রসের সিত মান শিক্ষা দেন সেই ললিতা আমাকে 
নিজগণে গ্রহণ ককন অর্থাৎ আমাকে পাল্য দ্বাসী বলিয়! শ্বীকার ককন। 
বিজয়। শ্রীললিতার অন্ত সহচরীদিগের সহিত পাল্য দাসী কিরূপ 
ব্যবহার করিবেন? 
গোস্বামী। দাস গোস্বামীর সমস্ত রসগ্রন্থই শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর শিক্ষা । 
তিনি লিখিয়াছেন, যথ! ;-- 
তাশ্ব লার্পণ-পামর্দনপয়োদানা ভিসারা দিভি- 
বুন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়! ষাল্তোষয়গ্তি প্রিয়াঃ | 
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাধপি কিলাসস্কোচিত! ভূমিকাঃ 
কেলিভূমিষু বূপমঞ্জরীমুখান্তাদাসিকাঃ সংশ্রর়ে ॥ 
যাহা তাঙ্ছুলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান অভিসারাদি কার্ধ্য দ্বার! প্রিয়তার 
সষিত জটমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণ অপেক্ষা সেঝ! 
কার্যে অসাস্কাচ ভাবপ্রাপ্ত। সেই বৃযভানুনন্দিনীর রূপমন্রী প্রমুখ দাসীগণকে 
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আমি আশ্রল্ল করি। অর্থাৎ আমার সেবাকার্ণ্যে তাহাদিগকে শিক্ষিক। বপিয! 
অভিমান করি। 
বিজয় । অন্ত প্রধান সথীদের প্রতি কি ভাব হষ্টবে? 
গোন্বামী। তাগার ঈঙ্গিত দাস গোস্বামী এই্ট শ্লোকে দিয়াছেন । 
প্রণয়ললিতনর্্ক্ষারভূমিস্তয়োর্যা 
ব্রজপুরনবধুনোর্ণ। চ কণ্ঠান্‌ পিকানাং। 
নয়তি পরমপন্তাদ্দিবাগানেন তু 
প্রথয়তু মম দীক্ষাং হস্ত 'সৈয়ং বিশাখা ॥ 
যিনি রাধাকুষ্ণের প্রণয় লণিত কৌহুকের পাত্রী এবং যিনি সুদিন্য গান 
দ্বারা কোকিলের স্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন, সেই বিশাখ। রূপা করির! 
আমাক সঙ্গীত শিক্ষ! প্রদান করুন। অন্তান্ত সকল সণীদ্দিগের প্রতি এইরূপ 
ভাব ভোমার হইবে। 
বিজয়। বিপক্ষপক্ষের প্রতি কি ভাব হইবে? 
গোম্বামী । দাস গোস্বামী যেরূপ বপিয়াছেন তাহা! শুন--- 
, সাপত্বোচ্চয়রজ্যদুজ্ছলরসন্যোচ্ৈ সমুদ দ্ধয়ে 
সৌভাগ্যোস্ুটগর্ববিভ্রমভতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ প্ধুউং । 
গোবিন্দ: ম্মরফুল্লবল্লবধধূরগেঁণ বেন ক্ষণং 
ক্রীড়ত্যেষ তমত্র বিশ্তৃতমা পুণ্যঞ্চ বন্দামহে ॥ 
রাধিকার শূঙ্গার পুষ্টির নিমিত্ত সাপত্ত্যভাবে স্থিত সৌভাগ্য উদ্ভট গর্ধধ খিত্রম 
প্রভৃতি গুণে গুণধতীগণের সহিত শ্রীকুষ্জ ক্ষণকাল ক্রীড়। করেন, সেই ভাগ্যবতী 
চশ্্রাবলী প্রনুখ ব্রজরমণীগণকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দন| করি। বিপক্ষ পক্ষের 
প্রতি এইরূপ ভাব চিন্তে থাকিবে, অথচ সেবাকাঁলে যথোচিত পাত্রবিশেষে রস 
পরিহান করিতে পারিবে। তাৎপধ্য এই যে কুনুমাঞ্জলীতে যেরূপ সেবার 
বাণস্থ। আছে, সেইরূপ সেব করিবে এবং ব্রত্মবিলাম স্তোতেে যেরূপ ব্যবহার 
পিখিত হইয়াছে সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে। বিশাখানন্দাদি স্তোত্রে 
যেরূপ লীলাদি বর্ণিত্‌ হইয়াছে, সেইরূপ লীলা চেষ্ট। অষ্টকালীয় লীল! মধ্যে দর্শন 
করিবে । মনঃ শিক্ষায় যে পদ্ধতি দিয়াছেন সেই পদ্ধতি ক্রমে চিত্রকে কৃষ্ঃ 
লীলায় মগ্ন করিবে। স্বনিয়মে যে ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে সেইরূপ নিয়মের 
দৃত! করিবে। শ্ররূপ গোস্বামী রসতত্ব বিস্তৃত করিয়াছেন। প্রভু নিমানন্দ 
তাহাকে সেই ভার অর্পন করিয়াছিলেন, এই জগ্ত তিনি উপাপনাঁয় সেই রসের 
৫৪ 


৪২৬ জৈব ধর । 


কিরূপে ক্রিয়া হইবে তাহ! লেখেন নাই। দাস গোস্বামী শ্ববপ দামোদর প্রতৃর 
কড়চ! অন্ধারে তাহ! লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু ধাহাকে যে ভার দিয়াছিলেন 
তিনি তাহাই করিয়াছেন। 

বিজয়। বলুন মা প্রভু কাহাকে কোন ভার দিয়াছিলেন। 

গোস্বামী । শ্রীস্বূপ দামোদরকে রসমরী উপাসন! প্রচান্ধ করিতে আন্ত! 
ফরেন। সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কডচা রচনা করেন। এক ভাগে 
রসোপাসনার অন্ঃপন্থা ও অগ্ত ভাগে রূসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। 
অন্তঃপস্থা দাসগোম্বামীর কণ্ঠে অর্পন করেন। তাহা দাপগোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্য- 
বসিত হইয়াছে । বহিঃপন্থ। শ্রীমন্বক্রেশ্বর গোন্বামীকে অর্পণ করেন । তাহা এইট 
গাদির বিশেষ ধন। সেই পন্থা আমি শ্রামান ধ্যানচক্জ্রুকে দিয়াছি। তিনি যে 
পতি লিখিয়াছন তাশ্তা তুমি পাইয়াছ। শ্রীমহাপ্রহূ শ্নিত্যানন্দ প্রতু ও 
শ্রীমবৈত প্রভৃকে শ্রানামমাভাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞ। ও শঞ্চিদান করেন। 
শ্রীপ গোস্বামীকে তিনি রসতন্ত্র প্রকাশ করিতে শক্তি দান করেন। 
শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধীভক্তি এবং বৈধীনক্তি ও রাগ ভক্তির পরস্পর 
সম্বন্ধ প্রচার কৰিতে আজ্ঞা দেন। গোকুণের প্রকটা প্রকট সম্বন্ধ নির্ণর 
কারখার জন্ত ও শ্রীপনাতন গোম্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও 
শ্রীসনাতনেব দ্বারা শ্রীজীবকে বম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তন্ব নির্ণয় করিবার শঞ্জি 
দেন। যাহাকে যে আজ্ঞ। দিয়াছেন ভিনি তাহাই মাত্র করিয়াছেন। 

বিজয় । প্রভে 1 শ্রীরায় রামীনন্দকে কি ভারাপিত হইয়াছিল? 

গোস্বামী । সঙ্কাপ্রন্ন রার বামানন্দকে যে রসবিস্তারে ভার দিয়াছিলেন 
তিনি সে কাধ্য শ্রীবপের দ্বারাই করিয়াছেন । 

বিজয়। প্রণ্ে ! শ্রীপার্বতৌমের প্রতিকি ভার ছিল? 

গোম্বামী। তত্বপ্রচার ভার সার্ধভৌমের উপর ছিল। তিনি সে কার্য 
নিজ কোন শিষোর দ্বাবা শ্রাজীবে অর্গণ করেন। 

খিশয়। গোঁডীয় মহাস্তদিগের প্রতি কি ভারছিল? 

গোস্বামী। শ্রীগৌরতত্ব গ্রকাশপুর্ব্বক জীবগণকে শ্রীগৌরোদিত কৃষ্ণবসে 
শ্রদ্ধ। জন্মা ইবার তাৰ গোঁড়ীয় মহান্তদিগের প্রতি ছিল। কতকগুলি মহাত্মাকে 
বস কীঙন পকতি শষ্টি করিয়া প্রচার করিবার ভার ও অর্পণ করিয়াছিলেন। 

বিজয়। বঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । উ্রভাগবত মাহাস্ত্য প্রচার করাই তাহার ভার ছিণ। 
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বিজয়। শ্রীগোপালভষ্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । শুদ্ধ শৃঙ্গার রনকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধীভক্কিগ 
প্রতি কেহ অযথা অশ্বরদ্ধা না করে ইহার যে ব্যবস্থা কর। আবশ্যক তাহা করার 
ভার ভট্টগোস্বামীর প্রতি ছিল। 

বিজয় । ভ্টগোস্বামীর গুরু এবং খুল্লতাত ্লীগ্রবোধানন্দ গোশ্বামীর প্রতি 
কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । ব্রজরসানুরাগমার্গ যে সর্োপরি তাহা জগতকে বুঝাইবাক 
ভার সরম্বহী পোস্বামীর উপর ছিল । * 

বিজয়। এই সব শ্রধণ করিয়। আপনাকে ধন্ত মনে করিলেন । 
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সম্পত্তি বিচার। 


বিঞ্জয় বিচার করিলেন যে ত্রজলীলা শ্রবণ করিয়া! তাহাতে লোভোৎ- 
পত্তি হইলে ক্রমশঃ সম্পন্ত।দশা লাভ হয়। এই বিব্চেনা করিয়া! জিজ্ঞাস! 
করিলেন । ০৩ 
বিজন্ন। প্রভো | শ্রবণ সনয় হঈটতে সম্পত্তি লাভ পধ্যন্ত ভক্তের কমটী 
অবস্থা ব! দশ! হয় তাহা জানিতে ইচ্ছ। কাঁর। 
গোস্বামী । পাঁচটী দশ! 1 ১ শ্রবণ দশা, ২ বরণ দশ। ৩ প্মরণ দশ!» 
৪ ভাবাপন দশা, ৫ প্রেম সম্পত্তি দশা। 
বিজয়। শ্রবণ দশ! বর্ণন করুন। 
গোস্বামী । কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধ! হইলেই জীবের বহিন্মখ দশা দুর হইয়াছে 
বলিতে হইবে । তখন ক্ৃষ্ণকথ! শ্রবণ লানর্সা হইয়াছে । আপন! অপেক্ষা 
শ্রেঠ কোন ভক্তের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ হয়। যথা ভাগবণে চতুরে। 
তক্থিন্মহমুখরিত! মধুভিচ্চরিত্র-পীমুষ-শেষ-সরিতঃ পরিতঃ অবস্তি। 
তা যে পিবস্তযবৰিতূষো নৃপ গাঢক পৈস্তান্পুশস্ত্যশনতৃড, ভয়শোকমোহাঃ ॥ 
হে নৃপ ! মহজ্জনের মুখ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতপার নদী বহিতে থাকে & 
বাহার। একাস্ত চিত্তান্থগত কর্ণে বিভৃষ্ণাশৃন্ হইয়৷ সেই অমৃত সার পান করেন 
তাহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক মোহ প্রভৃতি অনর্থ কখনই স্পর্শ করিতে 
গাঁয়ে না। 


৪২৮ জৈব ধর্ম । 


বিজয়। বহিচ্মুর্থ লোকেরা যেকোন কোন সময় কুষ্ণকথা শ্রবণ করেন 
তাহা কি? ৃ 

গোম্বামী। বহিম্মুথ অবস্থার কুষ্চকথ| শ্রবণ এবং অন্তন্্থ অবস্থায় 
কুষ্ণকথ! শ্রবণ এ ছুয়ে অনেক ভেদ আছে। বহিল্পুথদিগের কৃষ্ণকর্থ! শ্রবণ 
কোন ঘটনা ক্রমে হয়, শ্রদ্ধারুমে হয় না। সেই শ্রবণ ভজ্ানুতী সুকৃতি হয় 
কোন জন্যে শ্রদ্ধ। উদ্নয় করায়। সেই শ্রদ্ধা হইলে যে কৃষ্ণকথা মহচ্জনের মুখে 
শ্রবণ হয় তাহাই মাত্র এই পর্বের শ্রবণ দশা । এ পর্বের শ্রবণ দশাও ছুই প্রকার 
অর্থাৎ ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ দশা! এবং ক্রমহীন শ্রবণ দশা । 

বিজয়। ক্রমীন শ্রবণ দশ! কিরূপ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণলীলা অসংলগ্নরূপে শ্রবণ করার নাম ক্রমন্ীন। অবাব- 
সায়ী বুদ্ধিতে কৃ্চলীল! শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন হয়। লীলা! সকলের পরস্পর 
সম্বগ্ধ উদয় হয় না । ুতরাং রসোদয় হয় ন!। 

বিজয়। ক্রমণ্ডদ্ধ শ্রবণ দশ! কিপনীপ? 

গোস্বামী । ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধির সহিত যখন সংলগ্ন রূপে রুষ্ণলীলা শ্রবণ তয় 
তখনই রসোদয়ের উপযোগী হয়। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা এবং জন্মাদি নৈমিপ্তিকলীলা 
পৃথক করিয়া শ্রুত হইলে ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ হয় । এই ক্রমপ্তদ্ধ শ্রবণই এই ভঙজনপর্বের 
গ্রয়োজন। ক্রমগ্ুদ্ধ লীলা শ্রবণ করিতে করিতে লীলার মাধুগ্য প্রকট্রিত হর 
এবং শ্রোতার হৃদয়ে রাগানুগ! প্রবৃত্তি উদয় হয়। তখন শোতা মনে করেন আহা ! 
সুবলের কি আশ্মর্ধ্য সখ্যভাঁব। আমিতীহার স্ঠায় সখ্যরসে কুষ্ণসেবা করিব। 
এই প্রবৃত্তির নাম লোভ । লোভের সহিত ব্র্গবাসীর ভাবে অনুগত হইয়৷ কৃষ্ণ 
ভজন করাকে রাগান্ুগ ভক্তি বলিয়াছেন | সধথ্যরসের উদাহরণ দিলাম 
দ্াশ্যাদি চার্রিরসেই এই প্রকার রাগান্থগা ভক্তি আছে। তুমি আমার প্রাণেশ্বর 
নিমানন্দের কৃপায় শৃঙ্গাররস্র অধিকারী । স্থতরাং তোষার ব্রজন্ুন্দরীদিগের 
সেবা দেখিয়া! লোভ হইয়াছিল। সেই লোভেই তোমাকে প্রাপ্তি পথ দিয়াছে ॥ 
বসত গুরু শিষ্য সংবাদই এ পর্ঝের শ্রথণ দশ! | 


বিজয়। শ্রবণ দশ! কি হইলে পূর্ণ হয় ? 


গোল্বামী। কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব অনুভব। তাহ শুদ্ধ অপ্রাকীত বলিয়া 
মনোহর হয়। তাহাতে প্রবেশ করিতে ব্যাকুলত জন্মে । গুরুদেব শিষাকে 
আাধফগরত পূর্বোল্পিখিত এক্দশটা ভাব দেখাইন। দেন। শিষ্যের মনোভাক 
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ও লীলার রগ্রকত। লগ্ন হ্টলেই শ্রবণ দশ! পূর্ণ হইল শিষ্য ব্যাকুল হইয়। বরণ 
দশ] লাভ করেন। 
বিজর। গ্রভো ! বরণ দশ! কিরূপ? 
গোম্বামী। চিত্রের রাগ উক্ত একাদশ ভাবরূপ শঙ্খল দ্বারা লীলায় লগ্ন 
হ্য়াছে। শিষা ক্রন্দন করিয়৷ গুরুপাদপন্পে পতিত হন এখন গুরু সখীরূপে 
উদয় হন এবং শিষ্য ভাভার পরিচারিক। গোপবধু কষ্ণ সেবার জনা ব্যাকুল। 
গুরু সেই দেবায় পরাকাষ্ঠালন্ধা ব্রজললনা | তখন শিষোর মুখে এইরূপ ভাবের 
কথা হয় (প্রেমান্তোজ মরন্দাখ্য স্তবরাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে ) 
ত্বাং নত্বা! যাচতে ধৃত্ব। তণং দক্তৈরয়ং জনঃ | 
স্বাদাস্তামুত-সেকেন জীবয়ামুং লুদ্ুঃখিতং ॥ 
ন মুঞ্চম্রণায়াতমপি ছুষ্টং দয়াময়ঃ | 
অতো রাপালিকে ! হা ভা মুখ্ৈনং নৈব তাদুশং ॥ 
হে রাঁধিকাঁলিকে ! তোমার নিকট পতিত ইয়া দস্তে তৃণ ধারণ পূর্ন্বক 
এট অধম জন যাজ্ঞা করিতেছে । তোমার দাস্তামূত সেচনপূর্বক এই স্ঃখিত 
জনকে জীবিত কর | যিনি দয়াময় তিনি শরণাগণকে ত্যাগ করেন ন1। 
এইট শরণাগতকে তুমিও দয়! কর, ত্যাগ করিবে না । আমি তোমার চরণানুগন 
হইয়া ব্রজযুগণের সেব| করিবার জন্ত ব্যাকুল হুইয়াছি। এইরূপই বরণ দশা । 
গুরুবূপা সথী তখন তাহাকে ব্রজবাস করিয়! কুষ্ণনামাশ্রর পূর্বক লীলা! স্মরণ 
করিতে আজ্ঞ! দেন এবং শ্ীপ্রই মনোবাঞ্। সিদ্ধ হইবে বলিব! আশ্বাস দেন। 
বিজয়। স্মরণ দশা কিরূপ? 
গোস্বামী । শ্রীরূপ বলিয়াছেন । 
কৃষ্ণং শ্মরন্‌ জনধান্ত প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং। 
তত্তৎক থারতশ্চাসৌ কুরয্যা্ধাসং ব্রজে সদ! ॥ 
সেবালাধকরূপেণ দিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। 
তস্তাবলি্সন! কার্ধ্যা ব্রজলোকামুদারতঃ ॥ 
শ্রবণোৎকীর্ভনাদীনি বৈধভক্তযাদিতানি তু। 
যান্তঙ্গানি চ তান্থাত্র বিঙ্ঞেয়ানি মনীযিভিঃ ॥ 


এই শ্লোক ছটটার অর্থ বলিবার পূর্বেই বিজয় কহিলেন, কুর্ধ্যাঘাসং ব্রজে 
সদ। ইহার অর্থ কি? 
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গোশ্বীমী। শ্রীজীব বহিয্নাছেন এই দেছের সহিত ব্রজ্পমগ্ুলে অর্থাৎ 
লীগামগুলে বাস করিবে। দেহের সহিত ন| পারিলে মনে মনে ব্রজে বাস করিবে। 
মনে মনে বান করিলেও একই ফল ছয়। যিনি যে সথীর অনুগত ব্রজে আপনাকে 
সেই সঘীর কুগ্র স্থির করিয়া রুষ্ণ ও নিজভাবের সথীকে সর্বদ! শ্মর্ণ 
করিবে সাধকরূপে এ স্থূল দেহে বৈধ অঙ্গ রূপ শ্রবণ কার্তনাদ 
কণিবে এবং প্রাপ্ত একাদশ ভাবের মধ্যে সিদ্ধ ব্রজ গোপীদেহে সথীর 
কাধ্যান্থরোধে লীল! ধ্যান ও নিগ্িষ্ট সেবা] করিবে। দেতযাত্র। বিধি অনুসারে 
করিবে এবং সিদ্ধদেহের পুষ্টি ভাবাসুমারে করিবে। এরূপ করিলে অবশ্যই 
ব্রজেতর বিষয়ে বিতৃষণ! হবে । 

বিজ্য়। এই প্রণালীটি একটু স্পষ্টরূপে আজ্ঞা করুন। 

গোস্বামী। ব্রজবামের অথ এই যে অপ্রারৃত ভাবের সহিত নির্জনবাসই 
ব্রজবাস। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিবে। 
সমস্ত দেহযাত্রা বিরোধী ন! হন্ব এইরূপ বিবেচনায় তৎগন্বন্ধে ক্রিয়া! সমস্ত সেবানুকুল 
ভাবে যথাকারে করিবে। 

বিজয়। ( একটু গম্ভীররূপে অনুভব করিয়!) প্রভে! এ কথ! হদয়জম 
হইল কিন্তু মনকে কিরূপে স্থির করিব? 

গোস্বামী। চিত্ত রাগান্ুগা ভক্তি লাভ করিবার সময়েই স্থির হইয়! থাকে, কেনন! 
চিত্তরাগ গন্ধে যদি ব্রজাভিমুখ হয় তবে রাগাভাবে আর তাহার বিষয়ের প্রতি 
গতি থাকিবে না। তবে যদ্দি উৎপাতের আশঙ্কা থাকে তবে প্রথমেই ক্রম 
অবলম্বন করিবে। স্থির হইয়া! গেলে আর উৎপাত কিনু করিতে পারিবে না। 

বিজয়। ক্রমটা আজ্ঞ। করুন্‌। 

গোস্বামী । প্রতিদিন নির্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগ পূর্বক ভাবের 
সহিত নাম করিবে। ক্রমে-ক্রমে তর কাধ্যের সময় পরিমাণকে বুদ্ধি করিবে। 
অবশেষে সকল সময়েই এক অদ্ভুত ভাব উদয় হইবে। তখন উৎপাত নিকটে 
আসতে ভয় করিবে। 

বিজয়। এরূপ কতদিন করিতে হয়? 

গোস্বামী । যে পধ্যস্ত উৎপাত শুন্ঠ বা উৎপাতেয় অতীত সম্ভাবন। উদয় হয়। 

বিজয় । ভাবের সভিত নাম স্মরণ কিন্ধপ একটু ম্পষ্টাক্তা করুন। 

গোস্বামী । গ্রথমে চিত্তের উল্লাসের সহিত নাম কর। উল্লাসে মমত। যোগ 
ফর। মমভাক বিশ্রস্ত যোগ কর। ক্রমে ক্রমে উদয় হইতে হইতে ভাবাপন 
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দশা 'শীসিবে। ম্মরণ কালে ভাবের আরোপমাত্র । ভাবাপন কালে শুদ্ধ ভাবের 
উদয় হয়। তাহাই প্রেম। উপাসক নিষ্টক্রম এই এই ব্যাপারে উপাশ্তনিষ্ঠ 
একটা ক্রম আছে। 
, বিজয়। উপাস্তনিষ্ঠ ক্রম কিরূপ? 
গোস্বামী । যদি অসঙ্কোচিত প্রেম দশা লাভের ইচ্ছা! থাকে তবে শ্রীদাস 
গোস্বামীর উপদেশ মান 1 
যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূবি সরাগং প্রতিজগ্র 
যুবনবন্দং তচ্চেৎ পরিচণ্রতু মীরাদজ্ভিলষেঃ | 
স্বরূপং শ্রীবূপং সগণমিহ তন্তাগ্রজমপপি 
শ্কুটং প্রেয়। নিত্যং শ্মর নম শুরা ত্বং শৃখু মনঃ ॥ 
যদি রাগের সহিত ব্রজে বাস করিতে ইচ্ছা! কর এবং জন্মে জন্মে ব্রজ- 
যুগলের সাক্ষাৎ অর্থাৎ বিবাদ বিধি বন্ধান সহিত পারকীয় পরিচধ্যা করিতে ইচ্ছ| 
কর, তবে শ্রীশ্বরূপ ও গণ সহিত শ্রীন্ূপ ও শ্রীপনাতনকে স্পষ্ট প্রেমের সভিত 
নিত্য স্মরণ কর ও গুরুরূপ! সথী বলিয়! প্রণতি কর। তাৎপধ্য এই যে শ্ৰকীয় 
বূলে সাধন করিয়! ফলকালে সমঞ্জস রস হয়। তাহাতে যুগল সেবার সক্কোচিত 
ভাব হইয়া পড়ে। স্বতরাং স্বরূপ, রূপ ও সনাতুনের মতাহুসারে শুদ্ধ পারকীর় 
অভিমানে ভজন কর। আরোপকালে ও শুদ্ধ পারকীয় ভাব মাত্র অবলম্থন 
করিবে। পারকীয় আরোপে পারকীয় রতি এবং পারকীয় রতিতে পারকীর রস 
হইবে। তাহাই ব্রজে অপ্রকট লীলার নিত্য রস। 
বিজয়। অষ্টক্চাণীয় লীলায় কি শুদ্ধি ক্রম আছে? 
গোস্বামী। অষ্টকালীয় লীল! সকল প্রকার রস বিচিত্রতা বর্ণন করিয়! 
শ্ররূপ যাহা বলিয়াছেন তা্কা বুঝিয়। দেখ। 
| অতলত্বাদপারত্বাদাপ্োসৌ দুর্বিগাহতাং। 
্ৃষ্ঃ পরং তটন্থেন রসাবিমধুরে। যথা ॥ 
কৃষ্ণলীলা! সম্পূর্ণ চিন্ময় । সুতরাং অতল ও অপার। প্রপঞ্চগত ব্যক্তির 
পক্ষে অতল কেন ন! প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া শুদ্ধ অপ্রাকৃত তব্বে প্রবেশ অসাধ্য । 
অপার, কেন না অপ্রাকৃত রস এত বিচিআ্ ও সর্বব্যাপী যে পার হওয়া যায় না। 
আবার যদি কেহ অগ্রাকৃ ভাব প্রাপ্ত হয়! অর্থাৎ সিদ্ধ তত মধ্যে থাকিয়া 
তাহা বর্ণন করেন, ভথু ও তাহা শব মলক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না। যদি ও 
ভগবান স্বয়ং বলেন তথাপি শ্রোতা ও পাঠক দেগের 'প্রপঞ্চ পোষে তাহাদের পক্ষে 
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দোষধুক্ত হষ্টয়। পড়ে। এমত শবস্থায় এই রসসমুগ্র দর্ব্িগাহ কেবল তটগ্থ হই! 
তাহার কণামাত্র প্রকাশ করা যায়। 

বিজয়। তবে কি হইল, প্রভো ! অগ্রাকৃত রমলাভে আমাদের কিরূপ 
সম্তাবন! হয়? ু 

গোস্বামী । মধুর রল অপার অহল ও দুর্বিগাহ। কৃষ্ণ লীলাই তদ্রপ। 
কিন্তু আমাদের কু ছুইটী অলীম গুণ আছে তাহাই আমাদের ভরসার স্থল। 
তিনি সর্বশক্কি সম্পন্ন ও ইচ্ছাময়। যাহ! অতল, অপার ও ছৃর্বিগাহ তা! ও 
তিনি সস্কীর্ণ প্রাপঞ্চিক জগতে হেলায় আনিতে পারেন। প্রপঞ্চ অতিশর 
তুচ্ছ হইলে ও তিনি তাহার সর্কোত্রু্ট ভাব প্রপঞ্চে আনিতে ইচ্ছা করেন । 
সুতরাং অপ্রাকৃত নিতা মধুর রসময়ী লাল! তাহার কৃপায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ তইযা- 
ছেন। মাথুরমণ্ডল অগ্রারৃত প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে আসিয়া অবতীর্ণ। 
কিরূপে আঙদিলেন এবং কিরূপে আছেন তাহ! লিজ্ঞান্ত হইতে পারে না, কেন 
ন! অবিচি্ত্য শক্তি ক্রিরাকে মানবের ব! দেবাদির পরিমিত বুদ্ধি কখনই বুঝিতে 
সক্ষম নয়। ব্রঙ্গলীঙ্গাই প্রপঞ্চাতীত সব্বোচ্চ লীলার প্রকট ভাব। স্তাহ!। আমর! 
পাইয়াছি। আমাদের কোন শোকের বিষয় নাই। 

বিজয়। যদ্দি প্রকট লীলাই অগ্রকট লীলার সহিত এক বস্ত তবে আবার 
তাহার ক্রমোক্নতি কিরূপ? . 

গোম্বামী। এক বস্তু ইহাতে কোন সনেেহ নাই । যাহা এখানে প্রকট 
তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চাতীতে আছে । কিন্তু প্রপঞ্চ বদ্ধদীথের তদনুভব তটস্থ 
স্মরণের প্রথম অবস্থায় লীল! যেরূপ অনুভূত হয় আবার ক্রমে যত পরিপাক হইতে 
থাকে ততই অনুভূতি পরিষ্কার হয়। ভাবাপন অবস্থায় অনুভূতি নির্ঘাল হয়। 

বিজয়। তোমাকে বলিতে পারি, কেন ন1 তুমি অধিকারী। ন্মরণ দশার 
বছ সাধন করিলে এবং প্র সীধনকালে ভাবাপন যোগ্য চেষ্টা থাকিলে স্মরণ 
অবস্থাই শাবাপন অবস্থা হয়। স্মরণ অবস্থায় যে অন্ুভবগত প্রাপঞ্চিক দুষ্ট 
তাৰ থাকে তাহ সম্পূ্ণগরপ বিগত হইলে আপন দশ! উপস্থিত হয়। স্ুযোগ্য- 
ন্ূপে স্মরণ দশায় যত শুদ্ধ ভক্তির সাধন হইতে থাকে, শুদ্ধ ভক্তি কপ! করিয়! 
সাধক চিত্তে উদয় ছইতে থাকেন । ভক্তিই একমাত্র কৃষ্ণাকর্ষনী। নুতরাং কৃষ্ণ 
রুপ! ক্রমে স্মরণ দশায় চিন্তাগত মল ক্রমশ দূর হুয়। ভাগবতে। 

যথা যথাম্মা। পরিমৃজ্যতেহসৌ মতপুণাগাথ! শ্রবণাভিধয়নৈ2। 
তথ! তয় পশ্যতি বন্ত সুত্মং চক্ষুধখৈবাঞন সং্পরযুক্তং ॥ 
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কৃষ্ণলীল! শ্রবণ, কীর্তন ও ম্ররণ হইতে হইতে সেই অপ্রাক্ৃত বস্ত সংস্পর্শ- 
ৰলে গরষ্টা আত্ম! বে পরিমাণে শুদ্ধ হইতে থাকেন সেই পরিমীণে দৃশ্ঠরূপ কৃষ্ণ 
লীলার অপ্রাকত স্বক্ূপ তৃষ্ঠ হঈতে থাকে । চক্ষু যেকপ অঞ্জন সম্প্রধুক্ত হইয়! দৃশা 
বন্ধ ভালকণে দেখে তব্রপ ব্রন্মদংহিতায়। 
প্রেমাঞ্জনচ্ছুবিতভক্কিবিলোচনেন 
সন্তঃ স্দৈব জদয়েইপি বিলোকয়স্তি। 
যং শ্যামনুন্দরম চিন্তা গুরশ্বরূপং 
গোবিন্দমাদিপুকষং তমহং ভজামি ॥ 
প্রেমাঞ্জন ছারা রঞ্জিত ভক্ত চক্ষু বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট 
হ্ামন্থন্দর কৃষ্ণকে জদযে অবলোকন করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি 
ভজনা করি। ভাঁবাপন দশণয় অপ্রারুত দৃষ্টি শক্তি উদয় হয় । তখন ভক্ত নিজ 
সী ও যুখেশ্বরীকে দর্শন পান। গোলোক্নাথ রুষ্ণকে দেখিয়াও যে পর্য্যস্ত 
তাহার লিঙ্গ ও স্তুণদেত বিধ্বংশবপ সম্পত্তি দশ ন! হয় সে পর্ধ্যস্ত অনুক্ষণ অনুভব 
হরনা। ভাবাপন দশায় জাড়ের সুলদেহ ও লিঙগদেহের উপর শুদ্ধ জীবের 
আধিপত্য জন্মে কিন্ত কষ্খকুপা পুর্ণ হইলে যে ব্বস্থা হয় ভাঙার অবান্তর ফল, 
এই যে জীবের সন্িত প্রাপঞ্চিক জগতের সন্বন্ধ সম্পূর্ণৰপে বিচ্ছিন্ন হয়। 
ভাঁবাপন দশার নাম ন্বরূপসিঞ্ধি এবং সম্পত্তি দশা হলে বস্ু সিদ্ধ তয়। 
বিজয়। বস্ত সিদ্ধি হইলে কৃষ্ণনাম রূপ, গুণ লীলা ও ধাম কিরূপ দেখ! 
যায় ? 
গোল্বামী। ইহা উত্তর দিতে আমি অপারক। আগার যখন বন্ত দিদ্ধ 
হইবে তখনই তাহ! দেখিব ও বলিব। আবার তোমার যখন সম্পত্তি দশ। হইবে 
তখনই তুমি তাহা! বুঝিতে পারিকে। বুঝিতে পারার আর তখন আবগ্তাক হইবে ন। 
কেন ন। যাহ! প্রত্যক্ষ দেখিবে তদ্বিষয়ে আর তোমার পিজ্ঞাস|! থাকিবে ন!। 
আবার দেখ স্বরূপ দ্গিদ্ধ অর্থাৎ ভাব'পন অধস্থায় ভক্ত যাহা দেখিতে পান তাহ! 
ৰাক্তু করিয়াও কোন ফল নাঈ, কেন ন| ব্যক্ত করিলেও তাহা! শ্রোতা অনুভব 
করিতে পারিবে না। প্রীৰপ স্বরূপপিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণ সম্বন্ধে ঝলিয়াঁছেন।, 
জনে চেজ্জাতভাবেহপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্ঠতে। 
কার্ম্যা ভখাপি নাঙ্গুয়। কৃতাথঃ সর্বতৈব সঠ॥ 
ন্তন্তায়ং নবঃ প্রেম। যস্তোন্ীলতি চেতসি। 
অন্তবাণিভিরপা্ত মুদ্র। ষ্ঠ সুদুগম! ॥ 


8৩৪ জৈব ধর্ম । 


বিজয়। বদি একপ হয় তবে শ্রীব্রহ্মষসংহিতাদি গ্রপ্তে গোলোকের বিষয় 
সফল কেন বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ? 
গোস্বামী । স্বরূপ সিদ্ধি কালে মহাজনগণ এবং কৃপণ দর্শন সময়ে বন্ধাদি 
দেবগণ কখন কথন দর্শনানুসারে স্তবাদিতে বর্ণন করেন, কিন্তু তাভাদের বাক্যা- 
ভাবে সংক্ষেপ হয় এবং নিম্নার্পিকারীগণের পক্ষে অন্ধুটরূপে প্রকাশ পায়। সে 
সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাট | কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যে গ্রুকট লীগ! উদয় 
করিয়াছেন, তাহ! অবলম্বন করিয়া ডজন কর। তাহাতেই সর্বসিদ্ধি তইবে। 
অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্ঠাযুক্ত ভজমকারীর নিকট গোকুলেই গোলোকের স্মুণ্ঠ 
'হুইবে। গোকুলে যাহা আছে, তাহাই গোলোকে আছে, কেন ন[ গোকুল ও 
গোলোক ভিন্ন তত্ব নন। প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টাদিগের চক্ষে যে সকল মায়! প্রত্যায়িত 
ব্যাপার উদয় হয় তাহ! শ্বর্ূপ সিদ্ধির সময়ে থাকে না। যে অধিকারে যেরূপ 
দর্শন তাহাতে সন্তুষ্ট হয়! ভজন কর ইহাই কৃষ্ণের আজ্ঞা । আজ্ঞা পালন 
করিলে তিনি কপ! করিয়! ক্রমশঃ নির্মল দর্শন উদয় করাইবেন। 
বিজয় এখন সমস্ত বিষয়ে নিঃসংশয় হষ্টয়াছেন। নিজের একাদশ 
ভাব কৃষ্ণ লীলায় স্থন্দরপে সংযোগ করিয়া ধীরভাবে সমু'দ্রর ভীরে ভজন কুটারে 
বসিয়া সদা প্রেম আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের জননী ইত্যবসরে 
বিস্থচিক! গীডায় ক্ষেত্র লাভ করিলেন। ব্রজনাথ ও তদীয় 'পিতামহী দেশে 
চলিয়া গেলেন। ক্রন্জনাথের নির্দুল হাদয়ে সথ্য প্রেম উদয় হইল। তিনি 
ভজন বলে ক্রীধাম নবহ্ীপে জাহ্বীতীরে অনেক দুবৈষখের সহিত কালযাপন 
করিতে লাগিলেন । বিজয় গৃহস্থ বেশ পরিত্যাগ করিয়! কৌপীন বহির্ব্বাস 
অবলম্বন পূর্বক শ্রীমা প্রসাদ মাধুকরী দ্বারা কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
অষ্ট প্রহরের মধ্যে রাধারুফের নিদ্রা সময়ে অল্প নিদ্রা, ভোগ্কনের পর প্রসাধ 
সেবন এবং জাগ্রত সময়ে যথাযথ কালো চিত মেবা করিতে লাগিলেন। সর্বদাই 
হরিনামের মাল! হাতে । কথন নৃত্য করেন, কখন কীাদেন কখন বা সমুদ্রের 
তরঙ্গ দেখিয়া! হাম্ত করেন। তাহার ভজনমুদ্র। তিনি বাতীত সার কে বুঝিবে। 
এখন তাহার প্রকাশ্য নাম নিমাঞ্জি দাস বাবাজী । তিনি গ্রাম্কথ|! বলেন ন! 
এবং শ্রবণ করেন না। অত্যান্ত বিনীত, বিমল চরিত্র, ভজনে দৃঢ় । কেহ মহা" 
প্রসাদ আনিলে বা কৌপীন বহির্বাস আনিলে আবশ্যক মত গ্রহণ করেন, তপতি- 
রিক্ত গ্রহণ করেন না। হরিনাম গ্রহণ কালে চক্ষে দর দর ধারা, কঠে গদগদ 
বচন এবং শরীরে রোমাঞ্চ লক্ষিত হয়। অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই তাহার ভজন 


চত্বারিংশৎ অধ্যায় । ৪৩৫ 


সিদ্ধ হইল। শ্রীকষ্ঝ কপ] করিয়। তাহার অপ্রকট লীলায় তাহাকে অধিকার 
দিলেন। ব্রক্ধ চরিরাসের ন্যায় তাহার ভজন দেহ সমুদ্র বালুকার মধ্যে রহিল। 
হরি বল। 
| গুরু কৃষ্ণ বৈষুবের কৃপাবল ধরি। 

ভকতি বিনোদ দীন বহু যত্ব করি ॥ 

বিরচিল জৈবধন্ম (গীড়ীয় ভাষায় । 

সম্পূর্ণ হঈল গ্রন্থ মানবী পৃণিমায় ॥ 

চৈতন্তাব চারিশত দশে নবন্বীপে। 

গোক্রমে স্ববভি কুঞ্জে জাহ্নবী সমীপে ॥ 

শ্রীকলিপাবন-গোরাপদে ধার আশ। 

এ প্রস্থ পড়ন তিনি করিয় বিশ্বাস ॥ 

গোরাঙ্গে যাঙ্ঠার ন! জন্মিল শ্রদ্ধা! লেশ। 

এ গ্রন্থ পড়িতে তারে শপথ বিশেষ ॥ 

শুধ মুক্তিবাদে বৃষ্ঝ বু নাহি পায়। 

শরদ্ধাবানে ব্রজলীল! শুদ্ধরূপে ভায় ॥ 
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্‌ পৃথিবীতে বত কথা ধর্ম নামে চলে ॥ 
| ভাগবত কহে সব'পরিপূর্ণ ছলে॥ 
ছল ছাড়ি কর সতাধর্খে মতি। 
চুর তালি ধর নিত্য প্রেমগতি : ষ্ 
আমিস্ব মীমাংসা টির রঃ 
নির্বিশেষ ত্র্ধ জ্ঞানে নহে চিত্ত শুদ্ধি ॥ রস 
(বিচিলপতা হীন হলে নির্বশেষ হয . 
কাধনীনুলয দেহ জাল ও 
খণ্ড জানে হেয় ধর্ম আছে কুনিপচয়। ক 
শ্রাকৃত ইইলে, কত্‌ অগ্রাকুতে নয় ॥ 
| জড়ে খৈতজ্ঞান হেয় চিতে উপাদেয় /: / 
কফি চিরদিন উপায় উপের | বি 
| আব কভু জড় নর, হরি কন নয়) 
হরি সহ জীবাচিস্তা-ভেরবীভেদমর 1 : রর 
দেহ কতু জীব নয়, ধর! ভোগ্য নয়। 
গা ভোগ্য জীব) রণ প্রন তোকা হয় 
বধ নাছি আছে দেহ ধর্ম কথা! 
নাহি আছে জীবজ্ানে মাযাবাদ প্রথা)॥ 
| জীবনিতাধ ভি ভাহে জড় মাই : 























ক পাঠে সেই শুদ্ধ ধা 
জৈন ধর না পড়িল নিক) | 
পান্গ অভিমান গাঠে দ় হয়। : 

উন বকে ধহীন ক্র 








ককের রঅমল. সেবা লতি, লই নর. 
সেবাস্থখে মগ্ রহে সদা কৃষ্ণপর ॥ 





প্রথম অধ্যায় 
দ্বিতীয় অধায় 
ততীয় অধ্যায় 
চতুর্থ অধ্যায় 
পঞ্চন মধায় 
ষষ্ঠ অন্যায় 
সপ্তন অধ্যায় 
অষ্টম অধ্যায় 


নবম অধ্যায় 


দশম অধ্যায় 1. 


একাদশ অধ্যায় 
দ্বাদশ অধ্যায় 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
চতুর্দশ অধ্যায় 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
যোড়শ অপ্যায় 
সথুদশ অধ্যায় 


অগ্রাদশ সধ্যায় 
উনবিংশ অধ্যায় 
বিংশ অধ্যায় 
একবিংশ অধায় 
দ্বাবিংগ অধ্যায় 
বয়োনিংশ আপ্যায 


সূচীপত্র । 


জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিকধর্ষ 
জীবের নিভাধন্ম শুদ্ধ ও সনাতন 
নৈমিত্তিক ধর্ম অমন্পূ্ণ, হেয়মিশ্র ও অচিরস্থাযী 
নিত্যধন্মের নামান্তর বৈষুব ধর্ম * 
বৈদীগক্কি নিভাপন্ম, নৈমিত্তিক নয় 
নিতাধন্ম ও জাতিবণাদি লে 
বিতারন্ম '৪ সংসার 
নিত্যধন্ম ও বাধহার 
নিতাধম্ম ও প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং সভ্যত। 
নিত্যধম্ম ও ইতিহাস 
নিত্যধর্ঘ্ম ও বাৎপরস্ত অর্থাৎ পৌন্তুলিকতা 
নিতাধন্ম ও সাধন 
নিত্যধর্্মও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন 

&ঁ প্রমেয়ান্তগত শক্তি বিচার 

ঘী প্রমেয়ান্তর্গত জীববিচার 
মায়া! কবলিত জীবধিচার 
মায়াধুক্ত জীববিচার 
ছেদাতে। বিচার 
অভিধেয় বিচার 
বৈধ সাধন ভক্কি 
'রাগানুগ সাধন ভক্তি 
গ্রয়োজনবিচারারস্ত 
ন[মহষ্থবিচাবারস্ত 


১০ 


১৮ 


৩২ 


৪৩ 


১৩৫ 


১৪৪ 


১৫৫ 


১৬৮ 


১৮৩ 


২৭৭ 


চব্বিশ অপ্যাষ 
পঞ্চবিশ অধ্যায় 
যডিংশ অধ্যায় 
সপ্তুবিংশ অধাঁয় 
 অষ্টাবিংশ অধ্যার 
উনত্রিংশদপ্যায় 
ভ্রিংশদধ্যায় ? 
একত্রিংশদধায় 
দ্বাত্রিংশদধ্যায় 
আয়ন্িংখদধাযায় 
চতুক্তিংশদধ্যায় 
'পঞ্চতিংশদধযা 
ফটুতিংশদধ্যায় 
সপ্তত্রিংশদধ্যায় 
_ অষ্তিংশদধ্যায় 
উনচত্বারিংশদধ্যায় 
চত্বারিংশদধ্যায় 


নামাপরাদ বিচার 
ী 
রসবিচার আরও 
রসবিচার 
ঙী 
ৰ 
ী 
মধুর রসব্চাঁর 
মধুর রসবিচার 
মধুর রসবিচার 
মধুয় রদবিচার 
মধুর রসবিচার 
মধুর রসবিচার 
শৃঙ্গার রসবিচার 
শৃঙ্গার রম 
লীলাগ্রবেশ ব্চার 
লম্পত্তি বিচার 


২৮৪ 


২৯২ 


২৯৯ 


৩৪৪ 


৩৫৫ 


৩৬৮ 


৭৮ 


৪৯৭৯ 


টু 2$উককি৫ টিক 


8. সতী শ্রীগোদ্রমচন্দ্রায় নমঃ। 
জৈব ধর্ম্ম। 


৫ রঃ শ্রাক্পাদ টি রা 
খাঁ মাঃ 


ইং ১. আ্রাইমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর 


৯০৬০ 





১৬ 


€, টি 

চি সঃ মু 
রর তি গু 
ঘর সঃ মহোদয়ের লেখিত। ঘর এত 
ঘা ১৫ ৯৫ ১. 
 ঃ ৬৮ কি 
ড় রা 









অকিঞ্চন 


ইডি ডাকাত কবর হি বক 













| শ্বীবিমলা প্রসাদ সিদ্বান্তনরত্বতী 





প্রকাশিত । 


ই্ীনজ্জন তোমণী পঞ্িকা হতে পুনমু দিত । 


শরীর ৪৩১। 


প্রকাশকের নিবেদন। 


জৈবধন্ম নামক প্রবন্ধ দ্বাবিংশতি বর্ম পুর্বে ভ্রীসঙ্জন তোষ্লী পত্রিকায় 


' মাসে মানে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গ এবং ধর্মজিজ্ঞাস্থগণ 


এই প্রবন্ধটীকে স্বত্ব গ্রন্থাকারে পাইবার জদ্কা সবিশেষ কৌতুহল 'প্রকাশ করেন । 
তাঁতাদের আগ্রভাতিশবো অগ্ত আমরা জৈবধর্ম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম । 
ধাহারা জৈবধন্ম পাঠ কবিয়াছেন ভীভাদের শুদ্ধতক্কি তান্দে অননিজ্ঞতা 
নাই এবং যাহার! শ্রদ্ধা সভকারে পাঠ করিবেন স্াহাদের শ্রীমন্াহাঁগ্রতু প্রকাশিত 
প্রেমভক্তি বিষয়ে শুদ্ধ ধারণা অবশ্টস্ভাবী। জীব স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া 
কেহ কে 'প্রারুত জ্ঞানে ম্ভ হয়! অনাজ্ম দেহকেই জীব বলিয়া পারণা করেন। 
কেহ কেহ দেভীর শ্বতন্্রতা স্বীকার করিয়া9 দেভীকে নির্কিশেষ গ্রারুত বস্তু 
বলিয়া কল্পনা! করেন। নির্খলান্ঃকরণে একটু অন্তঃপ্রবিষ্ট তইয়া জীবাত্মার 
স্বরূপ ও নিত্যবৃত্তি জিল্াসার উদর হলেই প্রীগৌরসন্দরের কথিত কুষ্ণদান্তের 


_ উপলব্ধি থটিবে। এই গ্রন্থে দেহের ধর্ম বা প্রারুত বিচার অবলম্বনে অভাবশ্রস্ত 


অনাত্ার ধর্ম কণিত হয় নাই পরস্ত নির্শাল জীবাত্ার বিমল কৃষ্ণদাগ্তই একমাত্র 
ধর্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি শ্রীবূপ গোস্বামীকে যে 
প্রেমত্ুক্তির কথা বলিয়াছেন তাহাই ইহাতে অতি সরল ভাষায় সহজ বৌধগম্য 
উদাহরণ সহ 'পরকটিত হইয়াছে । আমাদের বিশাস জৈবধর্দের নিষ্কপট সেব| 
করিলে জীবের সর্বোত্তম কল্যাণ করতলগত হইবে। 

্রীমতুক্কিনিনোদ প্রভুর অশুকম্পিত পরম ভাগবত ভক্তানন্দ শ্রীল বনমালি 
দাস অধিক'রী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে সায়তৃ। করিয়াছেন । তৎসেবা 
ফলে তিনি হরিগুরবৈষ্ণবের প্রিয়জন হর! শ্রনাঁমৈর কপালাভ করুন্‌। 


্ীমনুক্তিবিনোদ কিস্কর অকিঞ্চন 
শ্রীবিমলাপ্রসা'দ সিদ্ধান্ত সরস্বতী । 


